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প্রাক-নিবেদন কথা _১ 


শিকার ভাস্য পড়ে বিশেষ করে একথাটি মনে এলো- বহুদিন 
পর শিকারের নান! অভিজ্ঞতাপূর্ণ সাবলীল ভঙ্গিমায় লেখা একখান! 
মনোজ্ঞ বইয়ের সম্কলন হয়েছে । হিমাংশুর এই প্রচেষ্টা বাংলা 
শিকার সাহিত্যে এক নূতন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে সন্দেহ নেই । 
ইদ্দানীং কালে শিকারীর সংখ্য। ক্রমশঃই নানা কারণে অত্যন্ত সীমিত 
হয়ে আসছে । লেখকদের অনেকেরই আবার শিকারে প্রত্যক্ষ ব1 
নিজপ্ধ অভিজ্ঞতার অভাব থাকায় তাদের কাহিনীগুলি বাস্তবতার 
কঠোর পরিবেশের মধ্যে বিধৃত বা বিস্তারিত না হয়ে শিকার 
গল্প লেখা বা শিকারের রম্য রচন] সম্কলিত হয়। 


হিমাংশুর সঙ্গে পরিচয় আমার অনেক দিনের । হাতী শিকার 
_বিশেষ কবে পাগল! বা গুণ্ডা হাতী শিকার-_-যে কোন শিকারীর 
জীবনে এক মহা আকর্ষণীয় উদ্ভোগ হলেও তা যে একট 
প্রাণান্তকর ঝু'কি__-এ কথা তাকে বুঝিয়ে, হু'শিয়ার করবার সুযোগ 
আমাব হয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে; যদিও তখন জানতাম 
সে একজন লব্বগ্রতিষ্ঠ গ্রথম শ্রেণীর শিকারী । বু বাধা-বিপত্তিব 
মধ্যে বাঘ শিকারে সে যখন অন্থলিত নিশানী তখনও আমার 
কাছে এসে বিনীতভাবে পরামর্শ বা উপদেশ নেওয়ার মধ্যে তার 
নমিত ব্যক্তিত্বের পরিচয় পেয়েছি। কঠোর পরিশ্রমী, অসাধারণ 
সাহসী ও ব্যক্তিম্বাতন্ত্ে উজ্জল হিমাংশু বহুদিন পূর্বে আমাকে তার 
প্রতি আকৃষ্ট করে তৃলেছিল। 


পাঠক সমাজ, বিশেষ করে শিকার সম্পর্কে উৎসুক যারা__ 
তা'রা এই লেখা পড়ে শুধু যে রোমাঞ্চকর আনন্দই পাবেন তা নয়, 


(%) 


তার সহা, ধের্য, সাহসিকতা ও অদমিত চেষ্টার .সঙ্গেও পরিচয় লাভ 
করে তার শিকার কাহিনী সম্যক মূল্যায়নে পরিতুষ্ট হবেন_ এ আশা 
বাহুল্য মনে করি না। 


হিমাংশুর দী্ঘ জীবন কামনা করি । 


প্রাডিপ্পে চপ সি 
ধিসষ্ট? 


( প্রাক্তন মহারাজা -_সুসঙ্গ ) 


প্রাক-নিবেদন কথা__২ 


বন্য ও বন্তপ্রাণী সম্বন্ধে মানুষের আকর্ধণ চিরকালের, স্বাভাবিক 
ভাবে সকলের পক্ষে এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয় 
কাজেই আহরণ করা হয়েথাকে শিকার কাহিনী থেকে । এক- 
সময় এই সব শিকার কাহিনী লেখা হত বেশীর ভাগই ইংরাজীতে 
এবং লিখতেন বিদেশীরা । ঘটনাবলী অনেক সময় অতিরঞ্জিত করে 
লেখা হত শিকারীর অসাধারণত্ব ফুটিয়ে তোলার জন্য। ফলে 
শিকারীর ব্যক্তিত্ব ও বন্তপ্রাণীর হিংস্রতা ও উগ্রতা৷ উভয়েই সমভাবে 
ব্যাহত হত। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিকার কাহিনী গ্রন্থথানির 
পারুলিপি পড়ে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তার শিকারা 
জীবন বহুদিনের এবং তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে শিকারের 
আকধণে ঘুরে বেডিয়েছেন। এই গ্রন্থে ঘটনার বিন্যাস ও ভাবের 
সম্প্রসারণে কোন চাতুর্য নেই । ছুঃসাহসিক শিকার কাহিনী ও ঘটনা 
সমূহ বেশ সরস ভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
একাগ্রত| ও অধ্যবসায়, কষ্টসহিষণতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা তার শিকার 
কাহিনীর মধ্যে সম্যকভাবে ফুটে উঠেছে । 


বতমানে দেশে বন্য প্রাণীর সংখ্য। নানা কারণে হাস পেয়েছে । 
এমন কি কোন কোন জীবন আজ অবলুপ্তির পথে । এই জন্য 
সমগ্র দেশে বন্ প্রাণী সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে আজ 
আর বনে গিয়ে শিকার করা সবত্র আইনসিদ্ধ নয়। এই 
পরিপ্রেক্ষিতে এই শিকার কাহিনী পাঠকের মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার 
সঞ্চার করবে তা৷ ভবিষ্যতের কথা । তবে মূল্যবান বন্যপ্রাণী নিধন 
এক জিনিস আর- ছুঃসাহসিক শিকার অন্য জিনিস। অজান। 


(য়) 
জিনিমকে জান! ও পাওয়ার আকর্ষণ মানুষের চিরন্তন। বর্তমান 


শিকার কাহিনী মানুষের মনের এই জানার স্পৃহা কিছুটা মিটাবে 
বলে মনে করি। 


কনক লাহিড়ী 


প্রারভ্িক প্রসঙ্গ 


আমি লেখক নই ইহা! সর্বজন ত্বীকৃত। আকর্ষনীয় করে গল্প 
জমাবার ,.ক্ষমতাও অস্বীকৃত। আমার এই লেখা থেকে ধারা 
সাহিত্যের গণ্ডির মধ্যে গল্পের ধারা আশা করবেন তারা নিরাশ 
হবেন সন্দেহ নেই। আমি নেহাৎই কারখানার মানুষ-_-কলকজা, 
লোহালকড় নিয়ে জীবন কাটিয়েছি । কর্মজীবনের আরম্ত হতেই 
কোন অবসর পেলে শিকার সফর এবং আমার বিশেষ প্রিয় পুরাণে 
ধশচের বা মডেলের-__“লাগোণ্ডা, ১৯২৬ সালে তৈরী মোটর গাড়ী 
_এই ছুটি মনাকর্ষণী বা “হবি” নিয়ে জীবনের অধিকাংশ সময় 
অতিবাহিত হয়েছে । আমার শিকার জীবনের কিছু বাস্তব ঘটন। 
বা অভিজ্ঞতার কথা-_যা আপাততঃ পাঁচটি কাহিনীর মধো সীমাবদ্ধ 
_আপনাদের সম্মুখে বিনীত নিবেদনে সন্নিবেশিত হ'ল। আমার 
দৃঢ় বিশ্বাস, এই সব বাস্তব কাহিনী ও কঠিন অভিজ্ঞতা সাহিত্য 
পর্যায়ে লেখ! হ'লে হয়ত বইখানা মনোরগ্জনে সমর্থ হ'ত । শিকারের 
কঠোর বাস্তব ঘটনাগুলি আটপৌরে লেখার মাধ্যমে বলতে সাহসী 
হয়েছি এই ভেবে যে বন-জঙ্গলের এ চিত্তাকর্ষক ঘটনাপ্রবাহ 
অনেকের ভাল লাগতে পারে; তা ছাড়া আগামী দিনের শিকারী 
ভাইয়েরা হয়ত গন্পগুলি পড়ে শিকার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবার 
ইচ্ছা! রাখবেন | 


বই আকারে “শিকার” প্রকাশিত হত কিনা বেশ সন্দেহ ছিল 
_-যদি না আমার শ্লেহশীল স্বজন এবং ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধু__বিশেষ 
করে শ্রীপঞ্কানন ঘোষ-_যিনি তার অক্লান্ত উৎসাহ দিয়ে সবপ্রকার 
সাহায্য করে আমার এই প্রচেষ্টার সামিল না হতেন। তাদের 
সকলকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই । স্বজনদের মধ্যে 


ছা-মন্র কুখ্যাত পাগল! হাতী 






৮ 


গর১-ঝংমদেশ খী%া 
বার্থ 
স্টিবশহীর পঞ্ 


গার হুটি এরর টি খারা উট 





ছা-মনুর কুখ্যাত পাগল! হাভী 
আমার বহুদিনের শিকারী জীবনের সফলতা, বিফলত। ও বিপত্তির 
অভিজ্ঞতা পেরিয়ে প্রৌঢত্বের সীমায় যখন এলাম তখন শিকারের 
শেষ অধ্যায় সম্বন্ধে ভাবা একটু জরুরী মনে হোল। প্রত্যেক অভিজ্ঞ 
শিকারী বহুদিন শিকার করার পর আমার মত শেষ অধ্যায়ের কথা যে 
ভাবেন তা আমি হলপ করে বলতে পারি। শিকারের শেষ অধ্যায় 
বলতে কি বোঝায় তার একটু ব্যঞ্জনা দরকার । ধাঁরা আমার মত 
বহুদিন শিকার করেছেন তাদের এই শেষ অধ্যায়ের কথা জিজ্ঞাসা 
করলে একবাক্যে বলবেন ছুটি ভীষণ, দুর্ধর্ষ ও অসম্ভব বুদ্ধিধারী হিংস্র 
জন্ত শিকারের কথা । একটি হ'ল পাগলা হাতী ও অপরটি মানুষ- 
খেকো বাঘ। এই ছৃ'টো জন্ত যখন যেখানে উপদ্রব সুরু করে তখন 
সেখানকার প্রত্যেক লোকের আহার-নিদ্রা সবকিছু ঘোচাতে হয় এবং 
সেই সঙ্গে তাদের প্রাণ, ক্ষেতের ফসল, ঘরবাড়ি সবকিছু খোয়াতে হয় । 
এমন অনেক উপদ্রত এলাকা দেখা গেছে, যেখানে মানুষ সবকিছু 
ফেলে তাদের প্রাণ নিয়ে বহুদিনের বাসস্থান ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য 
হয়েছে। যাই হোক, শেষ অধ্যায়ে এসে এই ছু'টো জন্তর কথা খনে 
হ'ল সর্বাগ্রে। তখনও আমার হাতী শিকার হয়নি। কাজেই 
ছ্য়ের মধ্যে অগ্রাধিকার পেল পাগলা হাতী। 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে-হাতী গুণ্ডা বা! পাগল! হয় কেন? জন্তজগতে 
যার! দলবদ্ধ হয়ে বাস করে যেমন হাতী, বন্য মহিষ, বাইমন, হরিণ 
ইত্যাদি। তাদের মধ্যে দলীয় কয়েকটি নিয়মশৃঙ্খল! প্রচলিত আছে 
এবং দলের সকলেই সে সব মেনে নিয়ে একসঙ্গে বাম করে। এরা 
একে অন্তের প্রতি খুব স্নেহশীল এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়ে থাকে । 
সাধারণত; দেখা যায় দলের বয়স্ক হস্তিনীই দলের মধ্যে নেতৃত করে, 


৪ শিকার 


কারণ, দেখা গিয়েছে হস্তিনীদেরই দারিত্ব ও পরিচর্যা জ্ঞান পুরুষ 
হাতীর চেয়ে অনেক বেশী হয়। আর একদ্রিকে দেখা যায় দলের 
সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী পুরুষ হাতীও সমস্ত দলের উপর সর্বাধিনায়করূপে 
নেতৃত্ব করে থাকে এবং সে-ই সমস্ত হস্তিনীদের হারেমের মালিক বলে 
গণ্য হয়। দলের কোনও বিপদে এই মন্দাহাতী তার পালের সকল 
নিরাপত্তার ভার নিয়ে থাকে । বয়োজ্যেষ্ঠ মাদীহাতী তার দলের 
পরিবারটির সবপ্রকার দেখাশুনা ও দল প্রতিপালনের দায়িত্ব নেয়__ 
আর মদ্দানেতা প্রজননকার্ষের ও দলের বিপদ-আপদ মোকাবিলা 
করবার ভার নেয় । এই দলপতি সব সময় ঠিক দলের মধ্যে থাকে 
না, দল থেকে কিছু তফাতে আপন মনে চলাফেরা করে কিন্তু 
দলনেতৃর কাছ থেকে কোন বিপদ-সঙ্কেত পেলে তৎক্ষণাৎ দলের মধ্যে 
এসে সকলের নিরাপত্তার ভার নেয়। 

চিরকাল একই মন্দাহাতী দলের নেতৃত্ব করতে পারে না। দলের 
কোন কোন যুবক হাতী বেশ শক্তিশালী হয়ে হারেমের মালিকান। 
ও দলের নেতৃত্ব লাভের জন্য তার দলপতির সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই 
বাধিয়ে দেয়। এইসব লড়াইয়ে যতদিন পর্যন্ত আগের নেতাই জয়- 
লাভ কবে, ততদিন পর্যন্ত তার নেতৃত্ব বজায় থাকে । যদি কখনও 
এই হারাজিত-লড়াইয়ে দলপতি হেরে যায়, তবে সে দলছুট হয়ে 
মনে মনে পরাজয়ের গ্লানি ও আক্রোশ এবং শারীরিক জখম নিয়ে 
একটা মারমূতিতে একা একা আপন মনে ঘুরে বেড়ায়_-যাকে 
ইংরেজিতে বলে “লোন বুল”। সেই সময় হাতীটার মনের অবস্থা 
খুবই খারাপ হয়ে থাকে এবং এতদিনের নেতৃত্ব থেকে বিতাড়িত 
এবং শারীরিক জখম নিয়ে সে অত্যন্ত বদ্মেজাজী হয়ে পড়ে। সেই 
সময় দেখা যায় মানুষ বা অন্ত কোনও জন্তজানোয়ার তার সামনে 
এলেই মারমূতি নিয়ে ছুটে যায় এবং তাদের মেরেও ফেলে। এই 
স্বভাব ক্রমশঃ অভ্যাসে টাড়িয়ে যায়, তখন মানুষের ঘরবাড়ি ও 
ফসলের প্রচুর ক্ষতিসাধন করে। এ ক্ষ্যাপা অবস্থায় ছ'চারজন 


'ছা-মনুর কুখ্যাত পাগলা হাতী ৫ 


লোক মারতে আরম্ভ করলেই বন বিভাগের লোক তাকে “পাগলা 
হাতী” বলে নিদিষ্ট করে। 

আরও এক কারণে হাতী গুপ্ত বা পাগল! হয়ে ওঠে । মদ্দাহাতী 
বছরের কোন সময়ে “মস্ত” হয়ে যায়, তখন তার কপাল দিয়ে 
সব সময় একরকম আঠার মত তেলজাতীয় স্বেদ বা ঘাম নির্গত হতে 
থাকে । সেই ম্বেদের গন্ধে হাতীর বিশেষ ধরনের সায়বিক চঞ্চনতার 
সুষ্টি হয় এবং সেই স্বেদু বা ঘাম যতদিন থাকে ততদিন সে পাগলা 
হাতীর মত নানা রকম উৎপাত আরম্ত করে দেয়। ওই সময় সে তার 
দলের হাতীর সঙ্গেও অকারণ ঝগড়া ব1 লড়াই বাধিয়ে দেয় এবং 
তখন মানুষ ও জন্ত-জানোয়ার মারতে দেখা যায়। সম্বেদ নির্গম বন্ধ 
হলে আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে । গুণ বা পাগলা হাতীর এঁ সব 
উৎপাত বন্ধ করার জন্য সরকারের বন বিভাগের চীফ কনজারভেটর 
অব ফরেষ্ট ও ডিস্টরক্ট কমিশনারের যুগ্ম অনুমতি ক্রমে সেই হাতীকে 
মেরে ফেলবার বিজ্ঞপ্তি সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হয় । 

হ[তী বা বাঘের এই ধরণের ক্ষ্যাপামির জন্থ আমরা মানুষরাও 
অনেক অংশে দায়ী--যেমন, হাতীকে ভয় দেখিয়ে তাড়াবার জন্য 
“বারো বোরের” বন্দুক চালিয়ে অথবা বর্শা বা তীর-ধন্ুুক মেরে 
তাকে জখম করে দেওয়া হয়-ফলে সেই আহত জন্তটির মানুষের 
উপর বিশেষ করে আক্রোশ জন্মায় এবং এ অবস্থায় মানুষ দেখলেই 
সেই সব হাতীর প্রবল ইচ্ছা হয় ষে তার এই জাতীয় শক্রকে শু'ড়ে 
পেঁচিয়ে আছড়ে মেরে চারটি গোদা গোদা পা দিয়ে পিষে ফেলতে । 
এই ধরনের বদ্‌মেজীজী হাতীর মত বাঘকেও “মানুষ খেকো” করে 
তোলার জন্য আংশিকভাবে মানুষই দায়ী । যদিও এসব কারণ ছাড়া 
আরও নানা কারণ আছে, যার জন্ বাঘ গ্রাম বসতিতে ঢুকে মানুষ 
বা গৃহপালিত পশু মেরে খাগ্ভ সংগ্রহ করে। এ সকল কারণের 
সধ্যে বিশেষ একটি কারণ 12001095109] 11009191706” যার অর্থ 
বল। যেতে পারে-জীবজগত সংরক্ষণে প্রাকৃতিক ব্যবস্থার অবিন্যাস 


৬ শিকার 


করা-ষাতে করে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং এজন্য মানুষের 
সভ্যতাই দায়ী। সে যা হোক, উদ্দেম্ত আমার পাগল! হাতী শিকার । 

শিকার চেষ্টা কি হবে তাত ঠিক করা গেল, অতঃপর আমার 
প্রথম কাজ হোল পাগল! হাতীর সম্বন্ধে যতদুর সম্ভব খবরাখবর 
জোগাড় করা, প্রতিদিন কাগজে শ্যেনদৃষ্টি রাখা এবং আমার সব 
বন্ধুবান্ধবদের বলে রাখা, তাদের নজরে যদি কোন খবর পড়ে তাহলে 
তারা যেন দয়া করে আমাকে জানান। ১৯৬০ সাল থেকে আমার 
শিকারী জীবনের শেষ অধ্যায়ের অভিযান শুরু হল। আমাদের 
কাছাকাছি আসাম, ত্রিপুরা ও উতভিষ্যায় হাতী পাওয়া যায়। আমার 
কয়েকজন স্ুহদের মাধ্যমে আমি আসাম ও ত্রিপুরার সরকারী 
গেজেট জোগাড় করতে সুরু করলাম। হাতী বনবিভাগের সুরক্ষিত 
জন্ত; ১৮৭৯ সাল হ'তে পূর্বের বৃটিশ সরকার এই ব্যবস্থার প্রবর্তন 
করেছিল সার! ভারতে । পুরাকাণে হিন্দু রাজত্বে এবং পরে পাঠান- 
মোঘল আমলে হাতী সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। যদিও লিখিত আইন 
ছিল বলে জানা যায় নাঃ কারণ হাতী রাজা-মহারাজা ও সম্রাটদের 
বাহন ছিল, যুদ্ধ এবং ভারবাহী হিসাবেও অত্যন্ত দরকারী প্রাণী 
ছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে প্রচুর প্রাণ ও সম্পত্তির ক্ষতি ন। করলে 
“পাগলা হাতী” বলে ঘোষণা করা হয় না। হাতী পাগলা হলে 
বিভাগীয় কমিশনার ও চীফ কনজীরভেটর-অফ-ফরেস্ট-এর যুগ্াসম্মতি- 
ক্রমে তাকে পাগলাহাতী হিসাবে ঘোষণা কর! হয় এবং তখনই ওই 
হাতীকে মারবার জন্য হুকুম দেওয়া হয়। বনবিভাগের লোক 
জমিতে সেই হাতীর পায়ের ছাপ থেকে আন্দাজ করে তার উচ্চতা, 
দাতাল মদ্দাহাতী কিনা হস্তিনী কি মাখন! ইত্যাদি প্রত্যক্ষদর্শীর 
খবরাখবরের মাধ্যমে সনাক্তকারক চিহ্ন জোগাড় করে, পাগল। 
হাতীটি সুনির্দিষ্ট হয়। এই সবের বিস্তারিত বিবরণ-_এবং শিকারের 
জন্য কত পুরস্কার দেওয়া হবে এই খবরগুলি সরকারী গেজেটে 
প্রকাশিত হয়। 


ছা-মনুর কুখ্যাত পাগল! হাতী ৭ 


আমাদের দেশে হাতী তিন রকমের' আছে ; যথা প্রথম -.ফাতাল 
বা মন্দা হাতী, দ্বিতীয় _ হস্তিনী, এদের দাত থাকে না; তৃতীয়_ 
মাখনা, দাতবিহীন মন্ধা হাতীকেই মাখন! বলা হয়। সাধারণতঃ 
আমাদের দেশে হস্তিনী ও মাখন! হাতী উভয়েরই কাত হয় না কিন্তু 
খুব বড় হলে কখনও কখনও সরু সরু ছোট দাত হ'তে দেখা যায়। 
মাখনা হাতী সম্পর্কে কেউ যদি ভাবেন যে এরা নপুংসক, তাহলে 
বিশেষ ভূল কর! হবে-_এদের সন্তান উৎপাদনের শক্তি যথেষ্ট আছে 
এবং এর! খুব শক্তিশালী হয়। অনেক সময় দেখা গেছে, দলীয় 
নেতৃত্বের জন্য মদ্বা তাল হাতীর সঙ্গে মানা হাতীর লড়াইয়ে 
মাখনা হাতী প্রচণ্ড শক্তিতে শু'ড় দিয়ে দাতাল হাতীর দ্দাত 
সবলে উপড়ে ফেলেছে । মাখনা হাতীকে ভগবান যেমন দাত 
দেননি, সেই ক্ষতিপূরণ কবেছেন তাব ঘাড়ে ও শুড়ে প্রচণ্ড শক্তি 
দিয়ে । দেখা যায় মাখ না্ীতাল মদ্দাহাতীর চেয়ে বলিষ্ঠ 
হয় ও উচ্চতাতেও কিছু বড় হয়, তাদের লড়াই করবার 
ক্ষমতাও সাধারণতঃ বেশী হয়ে থাকে । হাতী মারার হুকুম 
সরকার ছুই কারণে দিয়ে থাকেন। প্রথম- হাতী পাগলা হলে, 
দ্বিতীয়-_হাতীর সংখ্যা খুবই বেড়ে গেলে । হাতীর সংখ্যা খুব বেড়ে 
গেলে, কিছু হাতী মেরে হাতীর সংখ্যা কমান হয়। একে এএলিফ্যাণ্ট 
পপুলেশন কনট্রোল” বলা হয়। সেই সময় সরকার “এলিফ্যান্ট 
কনট্রোল লাইসেন্স দিয়ে থাকেন । এই লাইসেন্সে সাধারণতঃ বন্য 
হাতী মারা হয়। আমাদের দেশে কোন কোন প্রদেশে দাতাল 
মন্দাহাতী মারার সঙ্গে তিনটে মাদী হাতী মারতে হবে এই নিয়ম 
প্রচলিত আছে। এগুলো সাধারণ জংলীহাতী ; স্বভাবত; ওরা 
নিরীহ ও ভীরু । পাঁগল। হাতীর সংগে ওদের স্বভাবের কোন মিল 
নেই। 

আমার পাগলা হাতী শিকারের প্রস্ততিপর্ব স্থুর হোল ১৯৬০ 
সালের গোড়ার দিকে এবং তা ক্রমশই গড়িয়ে চলল ১৯৬৬ সালের 


৮ শিকার 


নভেম্বর মাস পর্যন্ত । এই স্বুদীঘকাল ধরে চলে আমার নানা 
যোগাযোগ, আবেদন ও অনুরোধের পাল! |, আসাম ও ত্রিপুরার 
কমিশনার ও কনজারভেটর-অফ-ফরেস্টস্‌, এদের সঙ্গে নানা যোগা- 
যোগের ফলে আমার শিকার দরখাস্তের ফাইল ক্রমশঃ কেবল 
আয়তনেই বৃদ্ধিলাভ করলো! কিন্তু কিছুতেই আর পাগল! হাতী 
শিকারের অনুমতি পেলাম না । ১৯৬৬ সালের নভেম্বর মাসে আমার 
কাকা স্বর্গীয় সত্যেন ব্যানাজীঁ, আই. সি. এস-এর ছোট ছেলের বিবাহ 
উপলক্ষ্যে আমাকে কোলকাতায় যেতে হয় । এই বিয়েতে উপস্থিত 
সুধীজনের মধ্যে আমার কাকার বিশেষ স্সেহের পাত্র, বত্তমান পশ্চিম- 
বঙ্গের বনবিভাগের সব উচ্চপদস্থ অফিসার, গ্রীকণক লা হিড়ী মহাশয়ের 
উপস্থিতি এবং তাব সঙ্গে আলাপরত অবস্থায় শুসুংয়ের মহারাজা 
শ্রীভুপেন্্কৃষ্ণচ সিংহ মহাশয়কেও দেখি। মহারাজ খুবই অভিজ্ঞ 
শিকারী এবং শিকারী হিসাবে পেশাগত সাদৃশ্ঠ থাকায় আমাকে খুবই 
কেহ করেন। তাদেরকে একযোগে আমার পাগল হাতী শিকার 
করতে যাবার উদ্ভমের কথা বলতে, মহারাজ আমাকে অনেক মুল্যবান 
উপদেশ দেন ও আশীবাদ করেন। লাহিড়ী মহাশয় আমার গত 
কয়েক বছরেব নান প্রচেষ্টার কথা শুনে এবং এবিষয়ে তার 
সাহায্যপ্রার্থী হলে দয়াপরবশ হ"য়ে বলেন, যদি ত্রিপুবাতে “পাগল! 
হাতী” থাকে এবং সবকাবী গেজেটে সেই খবর বার হ'য়ে থাকে, 
তাহলে তিনি আমাকে অনুমতিব ব্যবস্থা করে দিতে পারেন । আমার 
একান্ত অনুরোধে তিনি জানান যে, সপ্তাহকাল মধ্যে খবর নিয়ে তিনি 
আমাকে সমস্ত জানাবেন। দিন কয়েকের মধ্যেই লাহিড়ী মহাশয়ের 
কাছ থেকে ত্রিপুবার চীফ ফরেস্ট অফিসার, শ্রী এন. সি. ভট্টাচার্য 
মহাশয়ের লেখা একটি চিঠি পাই। তিনি আমাকে ত্রিপুরার 
কমিশনারের কাছে একটা আবেদনপত্র পাঠাবার কথা এবং তার 
কাছে আমার আবেদনপত্রের একটা অনুলিপিও পাঠাবার কথা 
বলেছেন। আমি ভার নির্দেশ অনুযায়ী ত্রিপুরার কমিশনারের কাছে 
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পাগলা হাতী মারার অনুমতির জন্তে আবেদনপত্র পাঠাই এবং তাকে 
তার একট] অনুলিপি পাঠাই । এইভাবে ১৯৬৬ সালের নভেম্বর মাসের 
শেষ থেকে ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত আমাদের বনু চিঠি- 
পত্রের আদান-প্রদান হয়। কিন্তু বনবিভাগের নিয়মকানুন অনুযায়ী 
যা-কিছু করার সমস্ত ব্যবস্থা করা সন্বেও ছুর্ভাগ্যবশতঃ ফেব্রুয়ারী মাসের 
সাঝামাবি সময় পর্যন্ত কমিশনার সাহেবের দপ্তর থেকে কোন অনুমতি 
পাওয়া গেল না। অনেক চিঠি লেখার পর ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহ নাগাদ কমিশনার সাহেবের দপ্তর থেকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের 
সই করা একটা চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন-_“উপস্থিত 
ত্রিপুরাতে কোন পাগলা হাতী নাই, অতএব আপনার আবেদনপত্র 
নাকচ হইয়া গেল”। এই চিঠি পেয়ে আমি অত্যন্ত বিমর্ষ ও হতাশ 
হয়ে পড়লাম এবং সঙ্গে সঙ্গে লাহিড়ী মহাশয় ও ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
কাছে খুব করুণস্বরে আমার মর্ম-যাতনার খবর দিয়ে চিঠি দিই। 
আশ্চর্ধ, ভট্টাচার্য মহাশয় কিন্তু আমার চিঠি পাওয়ার সাথে সাথেই 
টেলিগ্রাম করে আমায় জানান যে, ১ল। মার্চ নাগাদ আমি যেন 
আগরতলায় এসে তার সঙ্গে দেখা করি এবং তখনই তিনি পাগলা হাতী 
শিকারের যাবতীয় অন্ুুমতিপত্র কমিশনার সাহেবের কাছ থেকে বার 
করে দেবেন। এই খবর পেয়ে শিকারের আশায় ও আকাজ্ায় 
আমার প্রাণ ভরে গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার শিকারী বন্ধু 
ভবানী গাঙ্ুলীর কাছে গেলাম এবং তাকে এই স্ুখবরও জানালাম। 
খবর শুনে সে আনন্দে অধীর হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল এবং 
কালবিলন্ব না৷ করে আমরা যাত্রার প্রস্ততি করতে লাগলাম । 

অতঃপর প্রস্ততি পর্ব । প্রথমে ঠিক হল জাপে করে যাওয়া 
হবে আগরতলা । রাস্তার নক্সা দেখে কোন পথ দিয়ে যাওয়া হ*বে তা 
ঠিক করা হ'ল। আগরতলা মোটরপথে যাওয়া অনেকটা ঢে'কিশাল- 
দিয়ে কটক যাবার মতন; অনেক ঘুরে প্রায় ১৫০০/১৫৫০ মাইলের 
মতন রাস্তা । ভবানী জীপ চালাতে অভ্যস্ত না হওয়ায়, আমার 


নি 


শিকার 
একার পক্ষে জীপ চালিয়ে গিয়ে শিকার করে ফিরে আসা একটু 
বিপদজনক মনে হোল। তাই সন্ধানী হলাম---তৃতীয় শিকারী বন্ধুর, 
পাওয়াও গেল কাছেই-আমাদের এখানকার একজন পুলিশ 
অফিসার শ্রী এন. সি. সেন। তিনি আমাদেব সাথে যেতে রাজী 
হলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তার পক্ষে এক নাগাড়ে এক মাসের ছুটি 
জোগাড় করা অসম্ভব বলে জানালেন। সেই সময়ে আমাদের এক 
বিশেষ বন্ধু, উপস্থিত আসামের এক উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার, 
শ্রী এম. দাস মহাশয় বার্ণপুরে আসেন। তাকে আমাদের হাতীশিকার 
উদ্যোগের সমস্ত খবর, বিশেষতঃ জীপে করে ত্রিপুরায় যাচ্ছি বলাতে 
তিনি আমাদের জীপে করে ত্রিপুরায় যাবার জন্যে বিশেষভাবে মানা 
করেন। কারণ, সে সময়ে শিলচর থেকে ত্রিপুরা যাবার পথে 
মিজোদের উপদ্রব খুব উগ্রভাবে চলছিল। তিনি আমাদের বিমান- 
পথে যাবার কথা বলেন এবং আসামে ফিরে যাবার পথে কোলকাতায় 
তিনি আমাদের জন্যে তিনখানা প্লেনের টিকিট কিনে রেখে যান। 
এতে আমাদের খুবই স্বিধে হয়। অন্যথায়, আমরা যথাকালে 
ত্রিপুরায় পৌছাতে পারতাম না । 

২৫শে ফেব্রুয়ারী রাত্রের গাড়ীতে আমরা কোলকাতা রওনা 
হলাম। ভোরে কোলকাতায় পৌছে প্রথমেই সংগ্রহ করলাম প্লেনের 
টিকিটগুলি এবং পরে এএয়ার ইত্ডিয়ার সেন্টাল বুকিং অফিসে গিয়ে 
মিঃ সেনের টিকিটটি ফেরৎ দিয়ে সৌজা রওনা হলাম বিমানবন্দর 
অভিমুখে । সেখানে আমাদের আরেক বন্ধু শ্রী এ. কে. বিশ্বাসের 
বাড়ীতে উঠলাম । উনি “এয়ার ইগ্িয়ার, আবহাওয়াবিদ। সেখানে 
আদরযত্ব ও খাওয়া-দাওয়ার ফাঁকে ফাকে, বন্ধুটির সাহায্যে আমাদের 
বন্দুক প্রভৃতি জিনিষপত্র নিয়ে যাওয়ার যে-সব বাধা ও নিয়মকানুন 
আছে, সেগুলোর ব্যবস্থা করে ফেললাম । আমরা ছুপুর প্রায় তিনটের 
সময় আই. এ. সি-র “ফকার ফ্রেণ্ডশিপ” বিমানে চেপে, চারটের কিছু 
আগেই আগরতলায় পৌছলাম। 
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বিমান বন্দরে পৌছে ভাবছি এরপর কি করবো--এই সময় 
একজন অল্পবয়সের যুবক এসে আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন । আমার 
নাম শুনে জানালেন-_-তিনি বনবিভাগের অফিস থেকে এসেছেন 
আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে এবং উপরমহলের নির্দেশমত তিনি 
আগরতলার “সাকিট হাউসে” আমাদের সে রাত্রের থাক ও খাওয়ার 
ব্যবস্থা করে এসেছেন । তাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা কাল- 
বিলম্ব না করে বনবিভাগের জীপে মালপত্র তুলে "সাফিট হাউসের, 
দিকে রওনা হলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই 'সাফিট হাউসে” পৌছে, যত- 
শীঘ্র সম্ভব আমাদের মালপত্রগুলি নির্দিষ্ট কামরায় রেখে সেই জীপে- 
করেই আমরা বনবিভাগের অফিসে গেলাম। আলাপ হোল ভট্টাচার্য 
মহাশয়ের সাথে, তিনি আমাদের প্রচুর খাতির-যত্ব করলেন। 
অসময়ে পৌছলেও তিনি নিজের চেষ্টায় আমার কাগজপত্র যদ্দর 
সম্ভব তাড়াতাড়ি সমস্ত সরকারী নিয়মকানুন সেরে কমিশনার সাহেবের 
হুকুমনামাপত্র ইত্যাদি ঘণ্টা ছুয়েকের মধ্যে আমাদের হাতে দিয়ে 
দিলেন। 

শিকারের ফি, ট্রেজারিতে জমা করার চালান ও রমিদ আমরা 
পেয়ে গেলাম সাথে সাথে । নিজের তরফে তিনি খবর পাঠিয়ে দিলেন 
বন ও পুলিশ বিভাগের সবকটি দপ্তরে ষে আমরা পাগলা হাতী 
শিকারের অনুমতি পেয়েছি এবং আমাদের নির্দেশ দ্রিলেন আমর! যেন 
পরের দিন ভোরে রওনা হয়ে আগরতল। থেকে ৭৫ মাইল দুরে 
“আগরতলা__-কোলকাতা” রোডের ওপর মন্ুঘাটে যে বনবিশ্রামাগার 
আছে সেখানে গিয়ে পৌছাই। তিনি দুপুর তিনটের মধ্যে ওখানে 
আমাদের সাথে দেখা করবেন এবং ফরেষ্ট অফিসার ও ফরেষ্ট 
রেপ্তারদের ডেকে একটা ছোটখাট বৈঠক বসিয়ে আমাদের হাতী- 
শিকারের প্রকল্প ঠিক করে দেবেন। এই নির্দেশ পাবার পর আমাদের 
কয়েকটি সমস্তা। দেখা দিল; যথা, প্রথমতঃ-_বিমানপথে আসার জন্যে 
আমাদের একমাসের খাওয়া-দাওয়ার রেশন ইত্যাদি আনা সম্ভব, 
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হয়নি; দ্বিতীয়তঃ_- সঙ্গে আমরা কোন পাচক নিয়ে যেতে পারিনি এবং 
তৃতীয়তঃ-_ রান্নার কোন বাসন-কোসনও আমরা নিয়ে যেতে পারিনি । 
একটু কিন্ত কবে, সাহসে ভর করে আমি ভট্রাচার্ষ মহাশয়ের কাছে 
আমাদের সমস্তাগুলি পেশ করলাম । আশ্চর্য, তিনি প্রত্যেকটি সমস্তাই 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমাধান করে দিলেন। যে ভদ্রলোকটি 
জীপ নিয়ে বিমানবন্দরে আমাদের আনবার জন্ত গিয়েছিলেন, 
তাকে নির্দেশ দ্রিলেন__আগরতল। বাজারে আমাদের নিয়ে গিয়ে, 
রেশন ও আনুসঙ্গিক জিনিষ কিনতে সাহায্য করার জন্য ৷ পাচক 
সম্বন্ধে তিনি বললেন-_-“এটা কোন সমস্তাই নয়। কারণ আপনাদের 
সঙ্গে আমাদের বনবিভাগের একজন “ফরেষ্ট গার্ড সব সময়ের জন্যই 
থাকবে, বনবিভাগের আইনকানুন ইত্যাদি ব্যাপারে আপনাদের 
সাহচর্ষের জন্য । আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এমন একটি লোক 
সঙ্গে দেব, যে নিজের রান্নার সঙ্গে আপনাদের কিছু রেঁধে খাওয়াতে 
পারবে । বনবিভাগেরই যে তৈজসপত্র আছে, তাই থেকে কিছু 
কয়েকদিনের ব্যবহারের জন্য বার করে দেওয়া মোটেই শক্ত ব্যাপার 
শয়।” আমরা অত্যন্ত খুসী হয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে" 
আগরতলা বাজারের দ্রিকে রওনা হলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই 
আমাদের আবশ্যকীয় জিনিষপত্র কেনা হয়ে যাবার পর আমরা 
অতিবষ্টে ট্রেলার সমেত একটা জীপ ভাড়ার বন্দোবস্ত করলাম, যাতে 
করে ভোরে আগরতল। ছেড়ে আমরা মনুঘাটে পৌছাতে পারি । 

দূরতের তুলনায় ভাড়া কিছু বেশী, মাথা পিছু ৩০ টাকা করে। 
বদিও সুরুতে আমর! থাকব তিনজন-_আমি, ভবানী ও ফরেষ্ট গার্ড 
জিতেন, কিন্তু জীপওয়ালা! আমাদের সঙ্গে চুক্তি করে নিল যে, পথে সে 
তার সুবিধা ও স্ুযোগমত অন্ত যাত্রীও ওঠাতে নামাতে পারবে । ওটাই 
€খানকার দস্তর হওয়ায় ওই ব্যবস্থায় রাজী হওয়া ছাড়া কোন 
গত্যন্তর ছিল ন1। 

ব্যবস্থা অনুযায়ী পরের দিন ভোর ছ'্টায় জীপ এল 'দাফিট- 
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হাউসে" । আমরা ভোরবেল। থেকেই প্রস্তত হ'য়ে ছিলাম। জীপ 
আসার সাথে সাথে মালপত্র ট্রেলারে চাপিয়ে আমর! মন্ুঘ(টের দিকে 
রওনা হসলাম। ব্রিপুরার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনোরম । আগরতলা 
থেকে ১৫২০ মাইল আসার পর সুরু হোল বেশ ঘনজঙ্গলের 
মধ্য দিয়ে জকার্বাকা পাহাড়ী পথ । রাস্তায় অনেক জায়গায় লোক 
ওঠান নামান ইত্যাদি সেরে আমরা প্রায় ছুপুর আড়াইটার সময় 
মন্ুধাট বনবিশ্রামাগারের কাছে এলাম । মালপত্র বধ়্ে নিয়ে ভেতরে 
গিয়ে দেখি ভট্টাচার্য মহাশয় আমাদের পৌছাবার আগেই এসে 
তার কর্মচারীদের নিয়ে বৈঠক করে আমাদের পাগল! হাতী শিকারের 
প্রাথমিক খসড়া করে ফেলেছেন। আমরা যেতেই তিনি খুব 
উৎসাহের সঙ্গে জানালেন যে মন্ুধাট থেকে ১৮২০ মাইল তফাতে 
ছা-মন্ধু বলে একট। ছোট্র জায়গা আছে, সেখানে একট পাগলাহাতী 
খুবই উপদ্রব করছে। ইতিমধ্যে হাতীটা ৬।৭ জনকে মেরে ফেলেছে 
_সর্বশেষ লোকটি মার। পড়ে মাত্র ৩3 দিন আগে । তার অনুরোধ, 
আমরা যেন প্রথমেই ওই হাতীটি মারবার চেষ্টা করি এবং ইতিমধো 
তার অধীনস্থ কর্মচারীরা অন্যান্য জায়গায় পাগল! হাতীর খবর 
জোগাড় করে রাখবে । অতঃপর তিনি ছা-মনুর পাগলা হ।তীটির 
যাবতীয় পরিচিতি আমাদের জানান। তার মধ্য বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগা হোল হাতীটির লেজটি কাটা । এই বিশেষ পবিচিতি 
মনে রাখার পক্ষেও খুব সহজ | এসত্বেও তিনি বারবার করে বলে 
দিলেন, যে একেবারে নিশ্চয় না হয়ে আমরা যেন গুলি না চালাই । 
যদি ভুলক্রমে ওই হাতীটি না মেরে আমরা অন্য কোনও হাতী 
মারি তাহলে আমাদের অনেক ঝামেলায় পড়তে হবে । খুব বেশী 
টাকার জরিমানা সমেত জেলও হতে পারে । আমরা ভদ্রলোককে 
কথা দিলাম যে আমাদের তরফে নিয়মলজ্বঘন করার কোনই সন্ত/বন। 
থাকবে না এবং আমরা যদি চিহ্নিত পাগল। হাতীটি খুজে বার না 
করতে পারি, তাহলে খালি হাতে ফিরে এসেই তার সন্মান রাখার 
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চেষ্টা করবো । তিনি আমাদের ওই প্রতিশ্রতি পেয়ে খুব 
খুশীমনে আমাদের বাকী ব্যবস্থার ভার মিঃ দাস বলে একজন 
বিভাগীয় ফরেষ্ট অফিসারের উপর দিয়ে আগরতলায় ফিরে গেলেন। 

তারপর সুরু হোল মিঃ দাসের সঙ্গে আমাদের বৈঠক । কিন্ত 
প্রথম সমস্যা হোল ছা-মন্ু যাওয়া । মিঃ দাস বললেন, ওই পথে 
তার কিছু কাজ আছে এবং তাকে কাল যেতে হবে । আমরা ইচ্ছে 
করলে তার সঙ্গে কিছুটা পথ যেতে পারি। আমরা তৎক্ষণাৎ 
সানন্দে রাজী হলাম। পরের দিন সকালে চা ও বিস্কুট সহযোগে 
প্রাতুরাশ সেরে আমরা মিঃ দাসের সাথে জীপে চেপে বসলাম । ওই 
অঞ্চলের পথঘাট খুবই খারাপ। সামনেই সুবিশাল লংথরাই 
পাহাড় শ্রেণী।--তারই কোল দিয়ে দিয়ে রাস্তা । মাঝে মাঝে চোখে 
পড়ল ছু-একটা ছোটখাট পাহাড়ী বসতি । সবই বাশের খু'টিব উপব 
৫1৬ ফুট উচু'তে মাচানের উপরে বাঁশের ছাউনির ঘরবাড়ী, এ বাঁশ 
দিয়েই ঘরের পাটাতন ও চার দেওয়াল তৈরী। চোখে পড়ল 
মেয়েদের গলায় নানা রঙের পুতির মালা এবং উপরের অঙ্গবস্ত 
কিছুই নেই। কোমর থেকে ছোট বহরের নিজেদের হাতে বোন! 
মোটা রঙ বেরঙয়ের লুংগি পরা; শিশুরা অধিকাংশই উলঙ্গ, তাদেব 
স্বান্ছ্যের চ্ছটা1 চোখে পড়ে, পুরুষরা! বেশ স্বাস্থ্যবান, কোমরে এক 
ফালি কাপড়ের কপনি জড়ান। সকলেই উজ্জল শ্যামবর্ণ। এই 
নসতিগুলি সাধারণতঃ একটু উচু টিলার উপরেই দেখতে পেলাম । 
এর মধ্যে দিয়ে প্রায় ছু" ঘণ্টা চলার পর বেলা দশটা নাগাদ 
আমরা এমন একটা, জায়গায় এলাম, যেখান থেকে জীপে আর 
একটুও এগনো সম্ভব নয়। মিঃ দাস বললেন, ওখান থেকে 
প্রায় ৭৮ মাইল হাটাপথে গেলে পাওয়। যাবে ছা-মন্ুর “বিট 
অফিন* এবং ওটাই হবে আমাদের “বেস্‌ ক্যাম্প । ওখানে 
আমাদের থাক। ও খাওয়ার ব্যবস্থা করে পাগলা হাতী শিকারের 
অভিযান সুরু করতে হবে। জীপ থেকে নেমে আমর] ভাবছি 


ছাঁ-মনুর কুখ্যাত পাগলা হাতী ১৫ 


আমাদের সব সাজসরঞ্জাম নিয়ে আমরা কি করে ৭1৮ মাইল 
পথ যাব। কাছেই জনকয়েক মজুর একটা পাহাড়ী নদীর ওপর 
বাশ দিয়ে একটা পুল মেরামত করছিল। আমরা প্রথমে দ্বারস্থ 
হলাম তাদের কাছে । কিন্তু পর্যাপ্ত বকশিসের বিনিময়েও তাদের রাজী 
করাতে পারলাম না । এই সময় প্রায় শ'খানেক গজ দূরে, মাটির 
আল বেয়ে জন পনেরো লোককে ওপরে আসতে দেখলাম । ওদের 
দিকে মিঃ দাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে, তিনি বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে 
বললেন, “আপনাদের বরাত ভাল-_ওই আলের অপর পারে বয়ে 
যাচ্ছে মনুনদী এবং ওই নদীপথে নৌকা করে এসেছে সগ্ভবিবাহিত 
বরকনে ও তাদের সহযাত্রীরা |” মিঃ দাস আমায় বললেন, 
“বুঝলেন কেন বললাম আপনাদের বরাত ভাল?” আমি তখনও 
ব্যাপারটা! ঠিক বুঝতে পারিনি তাই বোকার মতন তার মুখের দিকে 
কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর তিনি বললেন, “ওই বর-কনে ও তাদের 
সহযাত্রীর। ছা-মন্ু থেকে নদীপথে ওখানে এসেছে । এবার ওদের 
নামিয়ে দিয়ে খালি নৌক। ছা-মন্ুর দিকে ফিরে যাবে । আপনারা 
ইচ্ছে করলে ওই খালি নৌকায় চেপে মালপত্র নিয়ে যেতে পারেন ।” 
বলেই তিনি পাঠালেন জিতেনকে নৌকার মাঝির সঙ্গে যোগাযোগ 
করার জন্য । অল্পক্ষণের মধ্যেই জিতেন ফিরে এল মাঝির সম্মতি 
নিয়ে । সময় নষ্ট না করে আমর মালপত্র ধরাধরি করে নিয়ে 
গিয়ে তুললাম নৌকায় । এমন সময় বেশ শক্তসমর্থ গোছের একটি 
পাহাড়ী লোক এসে হাজির হোল নৌকার কাছে-__বিদেশীদের দেখার 
সাধারণ কৌতুকবশতঃ বোধহয় । মিঃ দাস তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 
সে আমাদের সঙ্গে বন্দুকের বাক্স বয়ে ছা-মন্থু যেতে রাজী কি-না । 
লোকটি রাজী হওয়ায় মিঃ দাস আমাদের বললেন, বন্দুকগুলি নিয়ে 
আমর] যদি হাটাপথে ছা-মন্ু যাই, তাহলে নৌকার অনেক আগেই 
ছা"মন্ু পৌছে বিশ্রাম করতে পারব, কারণ নৌকা অনেক 
ঘোরাপথে যাবে । মালপত্র আগলে নৌকায় বসল জিতেন মাঝিদের 


১৩ শিকার 
সঙ্গে এবং স্থুরু হল যাত্রা। আমি ও ভবানী পাহাড়ী লোকটার 
মাথায় বন্দুকের বাজ চাপিয়ে জুতো-মোজা৷ খুলে প্যান্ট গুটিয়ে নদী 
পার হয়ে এগিয়ে চললুম । কারণ মিঃ দাস বললেন নদীর যে পাড়ে 
আমরা আছি সে পাড়ের জঙ্গল এতই ঘন ও গভীর যে হাট! পথেও 
যাওয়া সম্ভব নয়, নদীর অপব পাড় দ্রিয়ে একটা “পাকদণ্ডি' বাঁ 
হাটাপথ আছে সেই পথ ধরে গেলে অনায়াসেই আমরা ছা-মন্থু 
পেৌছুতে পাবব। আমাদের বিদায় দেবার আগে মিঃ দাস ছা-মন্তুর 
বীট অফিসার মিঃ চক্রবর্তীর কাছে আমাদেব পরিচিতি ও সাহায্যের 
জন্য একটা চিঠি দিলেন। আমরা তাকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে 
বিদায় নিলাম । 

প্রায় সাড়ে তিনটে সময় আমবা ছা-ননুর বনবিভাগের বাট 
অফিসে এসে পৌঁছলাম । অফিসটি একটা মনোরম জায়গায়__ছু 
পাশ দিয়ে পাহাড়ী নদী বয়ে যাচ্ছে আর যতদুর দৃষ্টি যায় পাহাড 
আর ঘন জঙ্গল ছাড়া অন্য কিছুই দেখা যায় না। দেখতে পেলাম 
ওখানে কয়েকটি কোয়ার্টাব আছে-_একটি বীট অফিসার শ্রীউষা 
চক্রবর্তীর আর একটি ফবেষ্ট গার্ডএর- তারা সেখানে রয়েছে 
সপরিবারে । আব তার পাশেই গেস্টহাউস সমেত বীট অফিস। ফরেষ্ট 
গার্ডএর কাছে আমাদেব অভিপ্রায় জানাতে এবং উষ! চক্রবর্তীর 
খোঁজ করাতে, সে গেষ্টহাউন খুলে দিয়ে চলে গেল বাজাবে 
উষা চক্রবর্তীব সন্ধানে । নজরে পড়ল নদীর অপর পাবে 
ছা-মন্নুর বাজার-_নদী পারাপারের জন্য সংযাজক রয়েছে এক 
বাশের সেতু । গেষ্টহাউসটি হালফিলের তৈরী মনে হোল-_প্রচুর 
জানালা ও এক দরজাওয়ালা ছোট্র পাকাঘর। ঘরের আসবাবের 
মধ্যে ছুটো। কাঠের চৌকি, একটি ছোট টেবিল, ছুটো চেয়ার ও 
একটা কাঠের আল্না । পরিবেশ খুব মনোরম নিঃসন্দেহে কিন্ত 
সার|দিন প্রায় অভুক্ত অবস্থায় এতখানি পথ আমার পর আমাদের 
আর প্রাকৃতিক সৌন্র্ধ উপভোগ করার মত মনের অবস্থা ছিল ন|। 


1,১48 2101৮ 
এ 405১), 
£ 
€ 18) 718 ৯ ১ 








০41 





হাতীর কষের ফাত 


দৈ্ঘ ৮২ ইঞ্চি প্রস্থ ৩৯ ইঞ্চি, উ 
॥ উচ্চতা ১ ইঞ্চি 5 
এই একটা দাতের ওজন & টব ঃ 





ছা-মন্থুর কুখ্যাত পাগল! হাতী ১৭ 


বন্ধুবর ভবানীর খুব পেটা স্থাস্থ্য-_কুস্তি ও ভন-বৈঠকের মাধ্যমে 
প্রচুর মেহনত করে সে তার শরীরটিকে তৈরী করেছে। কিন্তু 
সারাদিনে এককাপ চ1 ও কয়েকটা বিস্কুটের রনদে এই দুর্গমপথ হেঁটে 
আসার পর দেখলুম তার কথ! বলার কোন উৎসাহ নেই এবং 
মেজাজও খুব খিটখিটে | শরীর ও মনের দিক দিয়ে শ্রান্ত আমিও, 
কিন্ত তখন আমার চিন্তা নৌকা কখন পৌঁছবে মালপত্র ও জিতেনকে 
নিয়ে। হঠাৎ বেশ গর্জন করে নাক ডাকার আওয়াজ এল । দেখি 
আমার কুস্তিগীর বন্ধু ভবানী চৌকির উপর লম্বা হয়ে শুয়ে ক্লান্তিতে 
দমিয়ে পড়েছে । আমি অন্বস্তিতে সারা ঘর পায়চারী করতে 
লাগলাম । 

অল্পক্ষণ মধ্যেই উষা চক্রবর্তী এলেন। দেখে বেশ অল্পবয়সের 
খুব উৎসাহী ছেলে বলে মনে হোল । তাই স্ুুরূুতেই “তুমি” সম্বোধনে 
নেমে গেলাম। তাকে আমাদের উদ্দেশ্যের কথা জানাতে এবং মিঃ 
দাসের চিঠি দেখাতে সে ব্যাপারট1 সব বুঝতে পারল এবং অতি 
উৎসাহের সঙ্গে বলল যে, আমরা খুব ভাল দিনেই এসেছি । সে 
দিনটি ছিল হাটের দিন। হাটের দিনে আশেপাশের পাহাড়ী 
এলাকায় যত আদিবাসী আছে, তারা আসে ছা-মন্ুর হাটে কেনা-বেচা 
করার জন্তে। ভদ্রলোক বলল সে তক্ষুনি গিয়ে আদিবাসীদের 
মোড়ল ও কয়েকজন শিকারীকে ডেকে আনতে পারবে যারা 
পাগল! হাতীটার সঠিক খবরাখবর জানে । এদিকে স্থূর্য ঢলে আসছে 
দেখে আমি আর বিলম্ব না করে চক্রবর্তীকে ছা-মনুর হাটে পাঠিয়ে 
দিলাম আর শ্যেনদৃষ্টিতে পথে নজর রাখলাম মালপত্র নিয়ে জিতেন 
ফিরছে কি না। চক্রবর্তী অল্পক্ষণের মধ্যে ফিরে এল জনচারেক 
পাহাড়ী আদিবাসীকে সঙ্গে নিয়ে, আলাপ করিয়ে দিল তাদের 
মোড়লের সাথে । আমরা! শুধুমাত্র সিগারেট দিয়ে তাদের আপ্যায়ন 
করলুম এবং সবিনয়ে বললুম যে আমাদের মালপত্র এখনও রাস্তায় 
নৌকাপথে আসছে কাজেই ইচ্ছা! থাকলেও অন্ত কিছু দিয়ে 

্ ও 
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আপ্যায়ন করার সামর্থ আমাদের আপাততঃ দেই । চক্রবর্তী কিন্তু 
তাহার আতিথেয়তায় কোন ক্রুটি রাখেনি । সে .তাড়াতাডি গিয়ে 
তার বাস! থেকে গরম চা নিয়ে এসে আমাদের সবাইকে দিল। 

ত্রিপুরার ওই পাহাড়তলীতে ছু'রকম আদিবাসী বাস করে । এক 
জাতীয়দের বলে চাকৃমা ও অপর জাতীয়দের ত্রিপুরিয়ান আদিবাসী 
বলা হয়। চাকৃমারা বৌদ্ধধর্মীবলম্বী এবং ত্রিপুরিয়ানরা হিন্দু। 
চক্রবর্তী যাদেরকে আমাদের কাছে নিয়ে এল তারা সবাই ত্রিপুরিয়ান 
আদিবাসী, বাস করে লংখরাই পাহাড়ের কোলে। দূর্ভাগ্যক্রমে 
পাগলা হাতীটি ওই লংথরাই পাহাড়ের কোলে ওদেরই ছ'জনকে 
মেরেছে । কথাবার্তার মাধ্যমে বুঝলাম আমরা আসাতে ওর] খুব 
খুসী হয়েছে এবং ভরসা পাচ্ছে যে, আমরা সত্যি-ই তাদের বিপদমুক্ত 
করতে পারবো । তারা অতি উৎসাহে আমাদের সবরকম সাহায্যে 
আসবে এরকম প্রতিশ্রতিও দিল। স্থযোগ বুঝে আমি মোড়লকে 
বললাম-_তাহলে আজ রাতটা তোমরা আমাদের এখানে থেকেই যাও, 
পরের দিন খুব ভোরেই আমরা বেরিয়ে পড়তে পারবো হাতী- 
শিকারে । মোড়ন কিন্ত এতে রাজী হোল না, সে বললে_ “সাহেব, 
আমি গ্রামের মোড়ল হয়ে কিকরে গ্রাম ছেড়ে বাইরে থাকব, 
বিশেষতঃ এই বিপদের দিনে ? কথা দিচ্ছি, কাল ভোর ছস্টার মধ্যেই 
আমরা এসে আপনাদের নিয়ে যাব_ মিথ্যে বলার দস্তর নেই 
আমাদের 1 অতঃপর এ-প্রসঙ্গ তোলাই রইল যদিও মনে মনে আনি 
তেমন খুসী হলুম না । দীর্ঘকাল শিকার করে আমার এই অভিজ্ঞতা 
হয়েছে যে, এইসব পাহাড়ী লোকেদের সময়জ্ঞান, দুরত্বজ্ঞান, একে- 
বাবেই নেই। কিন্তু কোন উপায় না থাকায় ওদের কথাতেই রাজী 
হতে হোল। ওরা যাবার সময় বলল, “কোন চিন্তা নেই-_অভিজ্ঞ 
ট্র্যাকার, শিকারী ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সবকিছু দিয়ে আমরা হাতী- 
শিকারে সাহায্য করবো ।” 

সন্ধ্যের মুখে প্রায় সাড়ে ছট। নাগাদ দেখি আমাদের জিতেন্দ্রন্র 
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ছা-মনুর ঢাল বেয়ে আস্তে আস্তে উঠে আসছে । মুখের চেহারা দেখে 
বুঝলাম সারাদিন অনাহারে ও নৌকায় রোদে পুড়ে তার অবস্থাও 
ভবানীর মতন সঙ্গীন । যাই হোক নৌকা থেকে আমাদের যাবতীয় 
জিনিসপত্র বাক্স, বিছানা, রেশন ইত্যাদি নিয়ে এসে যথাসম্ভব 
তাড়াতাড়ি আমাদের ঘরট।কে গুছিয়ে ফেললাম এবং জিতেনকে একটু 
চা বানাতে বললাম । দেখলাম জিতেনবাবু অত্যন্ত কাহিল হয়ে শুয়ে- 
পড়েছেন। চা বানানোর কথায় শুয়ে শুয়েই আমায় উত্তর দিলেন__ 
“নৌকায় চাইপ্যা আমার গ। গুলাইত্যাছে |” বুঝলাম সে উপস্থিত 
কিচ্ছু আমার করতে পারবে না । তখন আমি নিজেই জনতা স্টোভ 
জ্বালিয়ে চা এবং পবে রাত্রের রান্না সেরে ফেললাম । তারপর 
খেয়েদেয়ে মে যার বিছানায় । সারাদিনের ক্ষুধা, ক্লান্তি ও পথশ্রমের 
পর এইট বিশ্রাম নিয়ে এলো! পরম আকাঙ্ক্ষিত গভীর ঘুম। 

পরের দিন ঘুম ভাঙ্গলো খুব ভোরে । চা ও বিস্কুট সহযোগে 
প্রাতঃরাশ সেরে আমরা তৈরী হয়ে নিলুম_-সঙ্গে অসময়ের জন্য 
দু-এক প্যাকেট করে খেজুরও রাখলাম । আগরতলার বাজার থেকে 
কেনা প্রচুর আটা, ময়দা ও বি কোন কাজেই লাগান গেলনা-_রুটি 
বা পরোটা রী করার ব্য।পারে ; একমাত্র “তাওয়ার অভাবে । রুটি 
সেঁকার তাওয়। যে কী অমূল্য বস্তু তার মূল্য বোঝা গেল এতোদিনে। 
জানা! গেল ও অঞ্চলে তাগয়ার চলন নেই । সকালের খাওয়াটা একটু 
বেশী হওয়াই জরুরী ছিল, কারণ একবার শিকারে বেরুলে কখন 
ফেরত আসব তার কোন ঠিক থাকে না । বাই হোক, যা সম্তাব্য ও 
প্রাপ্তব্য ছিল তাইতেই খুসী হয়ে আমরা সেই আদিবাসীদের পথচেয়ে 
বারান্দায় পায়চারী করতে লাগলাম | 

দেখা গেল কথার দাম আছে আদিবাসীদের-_ছটার মধ্যেই 
হাজির হল তারা । আমরা তাদেব ৮, বিস্কুট ও সিগারেট দিয়ে 
আপ্যায়ন করলাম। তারা নিজেদের আদিবাসী ভাষা ছাড়া ভাঙা- 
ভাঙ। পূর্ববঙ্গীয় ভাষাও বল্‌্তে ও বুঝতে পারে । তাতে ওদের সাথে 
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কথাবার্তা বলা সহজ হল। বের হবার আগে আমাদের মালপত্র 
দেখাশুন1! এবং আমর! ফিরে না আপা পর্যন্ত আমাদের .জন্য কোন 
রান! না করার কথা জিতেনকে বলে দিলাম । 

পথে বেরিয়ে আমর! ওদের জিজ্ঞেস করলাম, যে-এলাকায় হাতী 
উপদ্রব করছে সে এলাকা! ওখান থেকে কতদূরে । তারা উৎসাহের 
সঙ্গে বলল-_বেশী দূর নয়, এই মাইল ৬।৭ হবে। কিন্তু মাইলের 
পর মাইল চলার পরও সে-পথ যেন ফুরোয় না। অনেক 
চড়াই-উতরাই, খানা-ডোবা পার হয়ে, আমরা যখন আদিবাসীদের 
গ্রামে এসে পৌছলাম, তখন বেলা দশটা বেজে গেছে । সেদিন 
১লা মার্-- রোদের তেজ তখন প্রচণ্ড । আমার কাধে '"পাডির” "৪৫০ 
ণবল ব্যারেল রাইফেল” ও ভবানীর কাধে ওয়েবলি স্কটের? "৪৭০ 
গসিংগল সট রাইফেল” । আমারটার ওজন প্রায় সাড়ে চৌদ্দ পাউগ্ত 
এবং ভবানীবট! “সিঙ্গল ব্যারেল” হওয়ায় কিছু হালকা। এই 
মালভার ওই রোদে বয়ে নিয়ে আসতেই আমাদের দম শেষ 
হয়ে যাবার জোগাড়। যাই হোক আমরা কোন রকমে এগিয়ে 
চললাম, মোড়লের মাচাবাড়ির দ্িকে। মোড়ল আমাদের ওপরে 
উঠে আসতে বলল। ওপরে ওঠার সিঁড়িও অভিনব, দেখলুম 
৬।৭ ইঞ্চি মোটা একটা গাছের ডাল হেল।ন অবস্থায় মাচার 
দেওয়ালে লাগানো ; এবং তাতে কিছুদূর অন্তর কুডুল বা কাটারি 
দিয়ে কেটে খাঁজ-খাজ করা এবং পাশে একটা বাঁশের হাতলের 
মতন। আমরা অতি সাবধানে ওই খাঁজে পা দিয়ে বাশ ধরে ধরে 
মাচাবাড়ীর ওপরে উঠলুম। মোড়লের বৌ আমাদের ছু-ঘটি জল 
দিয়ে গেল। তাই দিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এবং কিছু খেয়ে আমরা 
শান্ত হয়ে বসলুম। গ্রামের বু লোক আমাদের দেখতে এল 
এবং সুরু হোল আমাদের বৈঠক--কি। ভাবে অতঃপর এগুনো 
ষায়। আমি মোড়লকে বললাম-__তুমি যে অভিজ্ঞ ট্র্যাকার, শিকারী 
ইত্যাদি দ্রিয়ে সাহায্য করবে বলেছিল “তারা কোথায়? মোডল 
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বলল, “তারা খাওয়া সেরে এখুনি আসছে ।” কিছুক্ষণ পরেই 
জনতিনেক লোক নিয়ে একজন এগিয়ে এল। মোড়ল তার সঙ্গে 
আলাপ করিয়ে বলল-__“এই এখানকার সবচেয়ে অভিজ্ঞ ট্র্যাকার, নাম 
তারুমণি ত্রিপুরা” । মধ্যবয়সী সমর্থ মানুষ তারু। খুব ভাল লাগল 
ওর ছন্দময় নামটি শুনে । বাকী তিনজনও বেশ অল্পবয়পী। সবার 
সাথে হাত মিলান্গুম আমরা! আর দেরী না করে মোড়ল ও বাকী 
গ্রামবাসীদের শুভেস্ছ। জানিয়ে আমরা শুভকাধে রওনা হ'লাম। 
মাইল কয়েক হাটার পর আমারা পাহাড়ের কোলে এসে 
পৌছলাম। তারপর স্থুরু হল পাহাড়ে চড়ার ছুর্গম পথ। আমরা 
শহর থেকে এসেছি । প্রথম দিনেই ভারী রাইফেল কাধে চাপিয়ে 
১২।১৪ মাইল পথ হেঁটে আসার পর, এই হূর্গম পাহাড়ের চড়াই-এব 
দিকে চেয়ে, আমাদের বুকের রক্ত প্রায় শুকিয়ে এল । কিন্তু নিরুৎসাহ 
হলে চলবে না, কারণ এইতো! সবে সুরু । আমাদের মনের ও শরীরের 
সমস্ত শক্তি একসঙ্গে ক'রে সেই আদিবাসী চারজনের নির্দেশ অনুযায়ী 
আমরা পাহাড়ে উঠতে লাগলাম । প্রতি পদক্ষেপে আমাদের মনে 
হ'তে লাগল আমাদের ফুসফুল বোধ হয় এবার ফেটে যাবে । সময় 
সময় মনে হল যে আমরাই বোধ হয় প্রথম মানুষ যারা এই ছুর্গম 
পাহাড় ও জঙ্গল ভেদ করে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করছি । প্রায় একশ 
গজ পাহাড়ে চড়ার পর আমরা যখন হাপরের মতন হাপাচ্ছি, তখন 
বোধহয় কপালগুণে কিছুট1 সমতল জায়গা পেলাম । কিস্তু সে-পথও 
বেশ দুর্গম এবং ঘন এএলিফ্যাণ্ট গ্রাস” দিয়ে ঢাকা । এলিফ্যান্ট গ্রাস 
লম্বায় ১৫।২০ ফুট এবং তাদের গোড়া আখের মতন মোটা | এর মধ্যে 
হাতীর পাল শ্বচ্ছন্দে লুকিয়ে থাকতে পারে বলেই বোধহয় ওই নাম। 
স্বাভাবিক ভাবে এই বিশেষ ধরনের ঘাস ভেদ করে যাওয়া অসম্ভব । 
শুধুমাত্র ওর মধ্য দ্রিয়ে হাতী চলে গেলে যে পথ তৈরী হয় সেই 
পথ ছাড়া আর কোন রাস্তা পাওয়া যায় না। আমরা অতিকষ্টে 
ও সাবধানে সেই পথ ধরে হামাগুড়ি দিয়ে হাতীর পায়ে দেবে 
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ষাওয়া গলিপথের মধ্যদিয়ে এগুতে লাগলাম । এইভাবে ক্রমশঃ 
উঠতে উঠতে এবং কয়েকটা পাহাড় পেরিয়ে একটা পাহাড়ের মাথা 
বরাবর যখন এসে পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় তিনটে । আমাদের 
দুজনের অবস্থা দেখে আদিবাসীদের মনে হয়তে! কিছুটা দয়ার সঞ্চার 
হলো । তাই তারা আমাদের সেইখানে বসে একটু বিশ্রাম করার 
কথা! বলল এবং তার! পাহাড়ের চূড়ায় উঠে হাতীর পাল দেখতে পায় 
কি না খবর নেবার জন্তে চারজন চারদিকে চলে গেল। আর 
আমরা ছুই বীরপূরুষ অর্ধমৃতের মতন সেখানে বসে পড়ে হাপরের 
মত হাঁপাতে লাগলাম । 

আধঘণ্টাখানেক পরেই দেখি সেই আদিবাসী চারজন খুব 
উৎসাহের সঙ্গে ছুটতে ছুটতে আমাদের কাছে এল এবং খুব নীচু 
গলায় আমায় বলল-_শিকারী সাহেব, আমরা “মৈয়ুম দেখ সি।' 
হাতীকে ওখানকার আদিবাসীরা মৈয়ুম বলে। তারা আমাদের 
মৈয়ুম দেখাবার জগ্ত তাদের সঙ্গে যেতে অন্ুরোপ করল । আমরা 
আমাদের নিজীব শরীর দুটোকে কোনরকমে তুলে ধরে আবার সেই 
ভারী রাইফেল কাধে ঝুলিয়ে তাদের অনুসরণ করলাম । কিছুদূর 
এগিয়ে দেখলাম, আমরা যে পাহাড়ে আছি তার সামনের পাহাড়ের 
চুড়োর ওপর ২৫।৩০টি হাতী, মাদী ও বাচ্চা সমেত মনের আনন্দে 
খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে । কিন্তু পাগলা হাতীটা সে দলে নেই। প্রথম 
দিনেই এতগুলে! হাতী দেখে মনে খানিক উৎসাহ পেলাম এবং 
হাতী দেখার ভান করে নিজেদের ক্লান্ত শরীর নিয়ে আরও 
কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে দিলাম । হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, 
স্র্য ডুবতে আর বেশী দেরী নেই, প্রায় পাঁচটা! বাজে । এই ছুূর্গম 
পথ বেয়ে আমাদের আবার ফিরে যেতে হ'বে এই কথা ভাবতেই 
বুকের রক্ত প্রায় জল হয়ে এল । যা-হোক ফিরতেই হ'বে যখন তখন, 
আর ওসব চিন্তা ছেড়ে আমরা ওখানেই প্রথম দিনের অভিযান শেষ 
করে পাহাড়ের ওপর থেকে নামতে সুরু করলাম । আবার সেই ঘন 
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জঙ্গল ও 'এলিফ্যাণ্ট গ্রাস ভেদ করে হাতীচল! রাস্তাধরে অতি 
সাবধানে নামতে গিয়েও নিজেদের সামলান প্রায়ই কঠিন হচ্ছিল। 
আমরা বেশ কয়েকবার পড়ে গিয়ে হাটতে, হাতে ও গায়ে চোট 
খেলাম । শেষ পর্যন্ত আমরা কোনক্রমে যখন পাহাড়ের নীচে এসে 
পৌছলাম তখন গভীর অন্ধকার । একহাত তফাতে কি আছে 
আমাদের নজরে পড়ছে না । তারু এক নালাপথ ধরে আমাদের নিয়ে 
চলল তাড়াতাড়ি গ্রামে পৌছাবার জন্য । নালাপথে কিছু জল ও 
ছোট-বড় পাথরের সঙ্গে ধাকা খেতে খেতে আমর প্রায় রাত সাড়ে 
সাতট! নাগাদ ওদের গ্রামে এসে পৌছলাম। সকাল ছণ্টায় আমর। 
চা ও কয়েকটা বিস্কুট খেয়ে বেরিয়েছিলাম তারপর আর সারাদিন 
পেটে অন্য কিছু পড়েনি । তার ওপর এতখানি পথ ভারী রাইফেল 
ঝুলিয়ে হাটা ও পাহাড়ে ওঠানামা করার পর আমাদের শরীরে আর 
কিছুছিল না। গ্রামের পথে চলার সময় ঘন ঘন কয়েকবার বিদ্যুৎ 
চমকাল; মনে হল বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা । শরীরটাকে কোনরকমে 
টানতে টানতে পথ চলছি আর ভাবছি বন্ধুবর ভবানীর কথা । তাকে 
যদি সারাদিনের এই অমানুষিক পরিশ্রমের পর কিছু খেতে দিতে না 
পারি তাহলে হয়তো আমাকেই খেয়ে ফেলবে । গ্রাম থেকে ছা-মন্থু 
আরও ১২।১৪ মাইল পথ | সেখানে না পৌছান পর্যন্ত আমাদের 
খাওয়া বা শোয়ার যে কি ব্যবস্থা হতে পারে তা আমি ভেবে 
পাচ্ছিলাম না। শরীরে কিন্ত আর বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই ছা-মন্তু ফিরে 
যাবার । এ-মবস্থায় আমরা মোড়লের মাচাবাড়ীর নীচে এসে 
পৌছলাম। মোড়ল আমাদের মাচার উপর উঠে আসতে বলল। 
আমরা কোনক্রমে মোড়লের মাচাবাড়ীর বারান্দীতে উঠে ধপাস্‌ করে 
বসে পড়লাম । তখন কথা বলারও কোন ক্ষমতা ছিল নাঁ। মোড়লের 
বৌ ছু'ঘটি জল দিয়ে গেল__-তাই দিয়ে আমরা হাত-মুখ ধুয়ে ও 
কিছুটা পান করে চুপ করে বসে রইলাম। 

আকাশে বিছ্যতের চমকানি তখন ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে । মোড়ল 


২৪ শিকার 


আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, “আজ ভাপ নাগ. ছা-মনু যাওয়া 
হবে না। আকাশের যা অবস্থা তাতে এখুনি জোর ঝঁড়-জল হবে ।” 
এই কথা বলতে না বলতেই ভীষণ ঝড় বৃষ্টি ও তার সঙ্গে এক একটি 
টেনিস-বলের মতন শীল পড়তে লাগল । মোড়ল আমাদের তার 
ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বাশের দরজ বন্ধ করে দিল। ঝড়ের 
দাপটে মাচাবাড়ীটা ছুলতে লাগল, ভয় হোল উড়িয়ে না নিয়ে যায়। 
আমাদের গায়ে তখন উপর থেকে নরম ন্যাতার মত অনবরত কিছু 
পড়ছে বলে মনে হোল, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। জল-ঝড় 
কমে গেলে- প্রায় ঘণ্টা দেডেক পর বুঝতে পারা গেল কী বস্তু ফুল- 
চন্দনের মত আমাদের মাথায় ও সবশরীরে পড়ে প্রায় ঢেকে 
ফেলেছে দুজনকে । দেখা গেল মাচাবাড়ীর বাশের মেঝের উপরেই 
মাটীর বেদী করা উনোন-__-ওদের রান্না করার ব্যবস্থা, তাও একটি 
চুলো নয়__ছুই ছুইটি ; কারণ বাঁশের বেড়া দিয়ে একই ঘরকে দুই 
ভাগ করা এবং প্রত্যেক ভাগেই একটি রান্নার উনোন বানানো । ঘরেই 
রান্না করার দরুণ বছরের পর বছর জমে উঠেছে মোটা পরতের 
ঝুল। ঝড়ের দাপটে সেগুলি খসে পড়ে আমাদের প্রায় কবরই 
দিয়ে ফেলেছিল। যা'হোক করার ত কিছু ছিল না। আমরা ছুই 
বন্ধু শিকারের জাঙ্গল হ্যাট (8216 1091) ছৃটী সমস্ত যুখ ও নাকের 
উপরে টেনে দিয়ে প্রত্যেকেই ছুই ভাটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে 
রইলাম । এদিকে বিদ্যুতের ঝিলিকে দেখা গেল বড় বড় শীলে 
মাচাবাড়ীর বারান্দা ও আশপাশ বযতদুর দৃষ্টি বায় সব সাদা হয়ে 
গেছে। ১০1৫০ মিনিট ধরে ভীষণ ঝড় হ'বার পর ঝড়ের বেগ 
একটু কমতে ভীষণ বৃষ্টি আরন্ত হোল এবং বৃষ্টির ফলে শীল গলতে 
স্বর করল আর ঝোড়ে! হাওয়ার সঙ্গে বরফ গলার ঠাণ্ডা মিলে 
আমাদের হাড়ে কাপুনি ধরিয়ে দিল। এইভাবে কাটালাম 
ঘণ্টাদেড়েক, ঝড়-জলও কমল। ইতিমধ্যে সেই অন্ধকার ঘরে 
কে যেন এসে কাঠ জেলে উনোনটা খু*চিয়ে আগুন তুলতেই সেই 
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আগুনের আভাতে আমাদের দেখে মোড়লের স্ত্রী খিল্থিল্‌ করে 
হেসে উঠল আর আমরা ছুই বন্ধু অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে 
বোধবার চেষ্টা করলাম অত হাসির কারণ কি? আমরা ছুজনে 
পরস্পরের দ্রিকে চাইতেই ব্যাপারটা জলের মত পরিঞ্ষার হয়ে গেল 
_মোডল রমণীর হাসির অর্থ কি? প্রায় পোষা ভান্ুকের মত 
আমর! ছু'টি প্রাণী সর্বাঙ্গে কাল কাল ঝুলের চাপড়া দিয়ে টেকে বসে 
আছি, একে অপরকে চেনা ভার হয়ে উঠেছে । শিকারী সাহেবদের 
এ অবস্থা দেখে না হেসে পারা যায়_এই বোধহয় ছিল মোড়ল 
রমণীর মনের কথা । আমরা ছুজনে অপ্রস্তত বোধ করে তাড়াতাড়ি 
ঝুল ঝেডে পরিষ্কার হবার জন্য বাইরে চলে গেলাম । কিছুক্ষণ 
পরে ঘরে এসে দেখলাম তৈরী হয়েছে আমাদের জন্যে শষ্যা_ 
একটি ময়লা তোষক, ছুটে! বালিশ ও ছ্রটো৷ লেপ দিয়ে । তোষক ও 
লেপের অবস্থা দেখে মনে হল তিনপুরুষের তেলকালির ময়ল৷ 
কোদাল দিয়ে টেঁছে নিলেও পরিস্কার হয়ে উঠবে না । আমাদের 
ছু'জনের শরীরের তখন যা অবস্থা যে, ওই শয্যাই আমাদের কাছে 
'বাজশয্যার থেকেও ভাল মনে হোল । আমরা আমাদের অবসন্ন 
ক্লাস্ত শরীর ছু"টি সেই রাজশব্যায় এলিয়ে দিতে মোটেই দেরী 
করলাম না। এমন সময় ভবানী আমায় বলল-_দাদা শোবার 
ব্যবস্থা তো মোটামুটি একরকম হোল কিন্ত খিদেতে যে পেটের নাড়ি 
হজম হবার জোগাড় হয়েছে আমি অতি নিঢ় গলায় তাকে 
বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, মোড়ল ও তার স্ত্রী আমাদের অনেক 
যত্ব করছে, ওরা অত্যন্ত গরীব, খাওয়ার কথা কি করে বল৷ 
যায়? রাতটা কোনরকমে ঘুমিয়ে কাটিয়ে নাও, তারপর সকাল- 
বেলায় য। হোক কিছু করা যাবে । কথাট। যে তারখুব মনোমত 
হোলন তা তার মুখ দেখেই বোবা গেল। কিন্তু আমি যে নাচার । 
এরপর আমি তারুকে জিজ্ঞেস করলাম, ওখানে মদ পাওয়া যায় 
কিনা? সে বলল-__-পর্ষাপ্ত । আমি তার হাতে দশটা টাক! দিয়ে 
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বললাম কিছু মদ জোগাড় করতে । অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা এক 
হাড়ি মদ এনে আমাদের সামনে ধরল । আমরা অতিষকষ্টে তাদের 
বোঝালাম যে, মদ আমরা খাইনা__এনব্যবস্থা কেবল তাদের জন্যে । 
ছু-চার গ্রাস পেটে পড়ার পর “মদের ক্রিয়া; সুরু হয়ে গেল ওদের 
মধ্যে। তার আমাকে বুড়ো শিকারী, ও ভবানীকে “জোয়ান 
শিকারী” বলে ডেকে মদের ঘোরে বলতে লাগল যে, তারা৷ এবং সমস্ত 
গ্রামবাসীরা আমাদের দু'জনের ওপর খুব খুশী। যে-ভাবেই হোক 
তারা আমাদের গুপ্তা মৈয়ুম পাইয়ে দেবার জন্যে সবরকম সাহাষ্য 
করবে । আমি আমার রাজশয্য।য় শোয়া অবস্থায় তাকে ভীরু 
গলায় জিন্স করলাম, এই ঝড-জল ও বরফের মধ্যে কি হাতী এই 
এলাকায় থাকবে ? তারা সকলেই একবাক্যে আমাকে বোঝাতে 
লাগল যে, আমাদের বরাত ভাল তাই এসময় ঝড়-জল *ও বরফ 
পড়ছে । হাতী ঠাণ্ডা পেলে এই জঙ্গল ছেড়ে কোথাও যাবে না) 
কারণ তারা এই আবহাওয়া খুব ভালবাসে । যাহোক তার 
আমাদের বিশ্রামের জন্ত এই ঘর ছেড়ে পাশের ঘরে চলে গেল, আর 
আমরা শুয়ে শুয়ে পাশের ঘর থেকে ভেসে আসা তাদের মদ খাওয়ার 
সোরগোল শুনতে পেলাম । 

পরিশ্রান্ত অবস্থায় আমরা একটু ঘুমিয়েই পড়েছিলাম ; হঠাৎ 
ঘুম ভাঙ্গল মোড়লের ডাকে । জেগে দেখি মোড়ল-বৌ ছুটো। 
শান্কিতে করে সামান্য কিছু ভাত, একটু জলের মত পাতলা ভাল 
আর পাতায় মোড়া একটু স্থুন ও ছু'ৰটি জল এনে আমাদের বিছানার 
পাশে রাখল । মোড়ল সবিনয়ে বলল যে, তারা গরীবলোক এর বেশী 
তাদের আর কিছু নেই--আমরা যেন কষ্ট করে একটু খাই । আমরা 
রাজশয্যা তো আগেই পেয়েছিলাম, এবার রাজভোগের ব্যবস্থা দেখে 
অত্যন্ত খুশী হলাম এবং অযথা সময় নষ্ট না করে সেই রাজভোগের 
সন্যবহার করতে লেগে গেলাম । ভোর সাড়ে পাচটায় সামান্য চা- 
বিস্ুট খাবার পর রাত প্রায় সাড়ে ন”টায় ওই সামান্য খাবার, 


ছা-মন্থুর কুখ্যাত পাগল! হাতী ২৭ 
কণামাত্র না ফেলে আমরা অতি তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া শেষ করে জল 
খেয়ে শুয়ে পড়লাম । 

পরেরদিন ভোরে আমর] বিছানা থেকে উঠে কাছাকাছি একটা 
পাহাড়ী ঝরণাতে গেলাম এবং হাতমুখ ধুয়ে পেটভরে জল খেলাম। 
ফিরে এসে মোড়লের মাচাবাড়ীর বারান্দাতে বসে একটা ছোটখাট 
বৈঠক হোল, কিভাবে আমাদের সেদিনের অভিযান সুরু হবে সেই 
ব্যাপার নিয়ে। আমি মোড়লকে আর তারুকে জিজ্ঞাসা করলাম 
তাদের জঙ্গলের কোন দেবতা আছে কিনা, কারণ আজ বেরুবার 
আগে আমরা সেখানে পুজো দিয়ে যেতে চাই ৷ তারা একবাক্যে বলে 
উঠল--'লংঘরাই বাবা” যার নামে এই পাহাড়-_খুব জাগ্রত দেবতা 
_তারা সবাই খুব মানে । আমি পুজোর ব্যবস্থা করার জন্য 
মোডলকে টাকা দিলাম এবং শুনলাম পূজোতে একটা কালো মোরগ, 
নারকেল, চিনি, বাতাসা ও মোমবাতি লাগে। গ্রামের পুজারীকে 
সব জিনিস দিয়ে পুজো পাঠান হোল, আর আমরা অপেক্ষা করতে 
লাগলাম পুজারী ফিরে আসা পর্যন্ত । ঘণ্টা দেড়েক পরে, পুজারী খুব 
হাসিমুখে ফিরে এসে বলল, “লংথরাই বাবা আপনাদের ওপর খুবই 
খুশী হয়েছেন । আপনারা গুড মৈযুমকে অবশ্যই মারতে পারবেন |” 
মোড়ল পুজোর প্রসাদ, নারকেল, চিনি বাতাসা, সকলের হাতে 
একটু একটু করে দিল এবং আমর! সেই প্রসাদ মুখে দিয়ে জল খেয়ে 
রওনা দিলাম । গ্রাম থেকে ২।৩শ গজ দূরে একটা জায়গায় এলাম, 
যেখানে 8৫ দিন আগে এক হতভাগ্য গ্রামবাসী প্রাণ হারিয়েছিল 
পাগল! হাতীর পায়ের নীচে । তার আমাদের সেই জায়গাট' 
দেখাল এবং বোঝাবার চেষ্টা করল, ওই হতভাগ্য লোকটির পরিবার 
এক-টুকরো৷ হাড় বা মাংস কিছুই খুঁজে পায় নি তার সৎকার করার 
জন্য । আমরা দেখলাম সেখানকার মাটির খানিকট। জায়গার রঙ 
কিছুটা বদলে গেছে । তারু আমাদের বলল, ওখান থেকে খানিকটা 
মাটি নিয়েই তার পরিবারের লোকেরা তার সৎকার করেছে । 


২৮ শিকার 

অতঃপর আমরা চললাম এগিয়ে। আমরা. আমাদের ভারী 
রাইফেল ছুটে দুজন গাইড ছোকরার কাধে ঝুলিয়ে দিয়ে আমাদের 
সঙ্গে সঙ্গে আসতে বললাম । এতে আমাদের পথশ্রম কিছুটা লাঘব 
হল এবং আমরা অক্রেশে পাহাড়ে ওঠা-নামা! করতে লাগলাম । একই 
পথ ধরে আমরা এগিয়ে গিয়ে সেই পাহাড়ের চুড়োয় উঠে অনেক 
জংলী হাতীর পাল দেখতে পেলাম ; একসংগে প্রায় ৩০।৪০ট1 হাতী; 
তারমধ্যে দু-একটা! দাতাল এবং বেশীর ভাগ মাদী ও বাচ্চা । পাগলা- 
হাতী দলে থাকে না তা আমরা জানতাম। অনেক খোজাখু'জি 
করলাম পাগলাহাতীর কিন্তু নিরাশ হলাম। সারাদিন পাহাড়ে 
পাহাড়ে ঘুরে সান্ধ্যের অন্ধকারে আবার আমরা মোড়লের বাড়ী ফিরে 
গেলাম। 

সেদিনও আগের দিনের মত আমরা মোড়লের মাচাবাড়ীর 
বারান্দায় উঠে ধপাস করে বসে পড়লাম। সারাদিনের অক্রান্ত 
পরিশ্রম এবং পেটে কিছু না পড়ায় শরীর স্বভাবতই ক্লান্ত লাগছিল । 
কিন্তু তুলনামূলকভাবে আগের দিনের থেকে কষ্ট অনেকটা কম মনে 
হল। মোড়লের বৌ-র দেওয়া জলে মুখ, হাত, পা! ধুয়ে এবং 
মোড়লের হাতে ওদের মদ খাবার জন্য দশ টাকা দিয়ে আমর 
আমাদের রাজশয্যায় আশ্রয় নিলাম । আধশোয়। অবস্থাতেই 
বসালাম এক বৈঠক- উদ্দেশ্ঠ, যদি আমরা সত্যিসত্যিই পাগলাহাতী 
দূরে দেখতে পাই, তাহলে তাকে কি করে বন্দুকের নাগালের মধ্যে 
আনতে পারবো । প্রশ্ন শুনে তার ও তার তিনসংগী উৎসাহের সংগে 
বলে উঠলো-_বুড়া শিকারী সাহেব, আপনি কিছু ভাববেন না । 
আমর! অতি সহজ উপায়ে গণ! মৈয়ুমকে” আপনার বন্দুকের সামনে 
এনে দেব” 

আমাদের হাতী শিকারের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। পুথিগ্ত 
বিষ্ঠা ছিল কিছু-_-“জন হাণ্টার” “টেলার” “বেল ইত্যাদির লেখ! 
আফ্রিকার জঙ্গলে হাতী শিকারের কাহিনী পড়ে । কিন্তু বলাবাহুল্য 


ছাঁ-মনুর কুখ্যাত পাগল। হাতা ২৯ 


তা” পর্যাপ্ত নয়। তাই তারুকে আবার জিত্ভাসা করলাম, তাদের 
হাতী তাড়িয়ে আনার সহজ উপায়টি কি? বাঘ বা হরিণ শিকারের 
বেলায় যেমন “বীট” করার প্রথা আছে--যার মাধ্যমে বাঘ বা 
হরিণকে বন্ধুকের নাগালে আনা যায়, তার বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার 
আছে, সেরকম কোন উপায়ে একটা বিরাট পাগলাহাতীকে “কীট” 
করে বন্দুকের সামনে আনা যায় কিনা সেই প্রশ্নটা আমাদের মনে 
ছিল। তখনই তার আমাকে বোঝাল যে, তারা বাশের কর্ধি থেকে 
খুব তাড়াতাড়ি একরকমের বাঁশি তৈরী করে ফেলতে পারে । সেই 
বাশি বাজালেই যেদিক থেকে বাঁশির আওয়াজ আসছে, হাতী তার 
উল্টোদিকে ছুটে পালাবে । হাতী ওই বাঁশির আওয়াজ একেবারেই 
সহ করতে পারে না। তারা আমাকে বোঝাল যে, গ্ুগাকে যখন 
আমরা দেখতে পাব, তখন আমরা বাঁশি বাজিয়ে গুগ্ডাকে লুকিয়ে 
জঙ্গলের মধ্যে এমন জায়গায় বাঁশির “রোখ' রাখব যে সেই-সেই 
জায়গা থেকে বাঁশি বেজে উঠলেই হাতীকে একটা নির্দিষ্ট পথ দিয়ে 
তাড়িয়ে আন। যাবে । এই কঞ্চির বাশির আওয়াজ কিন্ত গুব জোর 
নয়__অনেকট। কলাপাতার ভেপুর মত প্যা-প্যা করে আওয়াজ হয়। 
জানিন। ত্রিপুরা ছাড়া আর কোথাও এই প্রথায় হাতী “বীট? করে 
কিনা। আমি এটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি, কিন্তু ব্যাপারটা 
পরীক্ষাসাপেক্ষ বলে তখনকার মত চুপ করে রইলাম। তারপর 
তারুকে আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন করলাম_-উপস্থিত হাতীগুলো যে 
পাহাড়ে ঘুরছে তার যদি তাড়া খায়, তাহলে তারা কোন রাস্তা দিয়ে 
কোথায় পালিয়ে যাবে? কারণ “বাট” আরন্ত করার আগে প্রত্যেক 
শিকারীর জানা প্রয়োজন তাড়। খেলে জঙ্গলের জক্ত-জানোয়ারেরা 
সাধারণতঃ কোন্দিকে পালায়। তারু উত্তরে বলল-_“বুড়ো শিকারী 
সাহেব, তাড়া খেলে হাতীদের পালাবার পথ আছে মাত্র হ্ুটো। 
একটা তাদেরই গ্রামের মধ্য দিয়ে, অপরটি পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্য 
দিয়ে। হাতী দিনের বেলায় তাড়া খেলে গ্রামের পথে আস্তে চায় 





৩০ শিকার 


না, তখন তারা ধরে জঙ্গলের পথ। আমরা তিনটি পাহাড় পেরিয়ে 
সবচেয়ে যে উঁচু পাহাড়ে গতকাল যাই, যেখান থেকে জংলী হাতীর 
পাল আমবা দেখেছি, সেই পাহাড়ের চুড়ো৷ পেরিয়ে তারা পরের 
পাহাড় শ্রেণীতে চলে যায়। পবের পাহাড়শ্রেণী পাকিস্তানের 
( বাংলাদেশ ) এলাকায় । একবার যদি হাতীর পাল কোন কারণে 
এই পাহাড় ছেড়ে পাশের পাহাড়-শ্রেনীতে চলে যায় তাহলে তাদের 
ফিরে আসতে দেখা যায় এক থেকে ছু'মাস পরে ।৮ এইসব নানা 
আলোচনা কবতে করতে রাত সাড়ে নণ্টা বাজল এবং মোড়লের কো 
এনে হাজির করল আমাদের বরাদ্দ খাবার । আমরা হাসিমুখে তা! 
খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লুম | 

এইভাবেই প্রতিদিন আমাদের অভিযান চলতে থাকল-_সকালে 
'বাজশয্যা” থেকে উঠে ঝরণার জলে হাত-মুখ ধুয়ে একপেট জল খেয়ে 
সকাল আটট1। সাড়ে আটটা নাগাদ পাগলা হাতীর সন্ধানে বের হওয়া 
( আর ফিরে যখন আসি তখন সন্ধ্যের ঘন অন্ধকার |) নিজেদের 
অভুক্ত এবং ক্লান্ত শরীর কোনরকমে টেনে নিয়ে মোড়লের মাচা- 
বাড়ীতে ফিরে আসি এবং নিয়মিত ছুঃলোটা জল, যা মোড়লের বৌ 
না আৰ কেউ আমাদেব জন্টে এগিয়ে দেয়, তাই দিয়ে হাতমুখ ধুয়ে 
এবং খেয়ে নিদিষ্ট বাজশয্যাতে আমাদের র্লান্ত শর।ব ছুটো। এলিয়ে 
দিই। তারপব মোডল ও অন্যান্য শ্রামবাসীদের সংগে সুরু হয় নান! 
গল্প ও হাসি-ঠার্টা এবং প্রতিদিন না ভূলে মোড়লেব হাতে তুলে 
দিই দশটা কবে টাক। ওদেব “মদ খাবার জন্ত। রাত সাড়ে নণ্টা 
নাগাদ মোডলেব বৌ নিয়ে আসে শান্কিতে করে ভাত, ডাল আর 
নন ও লোটায় করে জল । আামরা একবস্ত্রে কদিন ধরে আছি। 
অলিভ বঙের প্যান্ট ও বুশ কোট, গেঞ্ি, আগা রওয়ার এবং রুমালের 
যে অবস্থা! ৩1 ব্যবহাব করা ঢুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। পাহাড়ে 
যাতায়াতের পথে মার্চ মাসের দুর্ধব গরমে এবং রোদে আমরা প্রায় 
ভাজাভাজা হয়ে গিয়েছি-ঘামে জামা-প্যান্ট সব ভিজে গিয়েছে, 


ছা-মনুর কুখ্যাত পাগল! হাতী ৩১ 


আবার তারই মাঝে ঝমঝম করে বুষ্টি নেমে আমাদের প্রায় স্নান 
করিয়ে দিয়েছে । সেই জামাকাপড় আবার গায়েই শুকিয়েছে। 
এইভাবেই পার হোতে থাকল দিনের পর দিন । 

৯ই মাচ ১৯৬৭ সাল বেলা সাড়ে এগারট! নাগাদ আমি ও ভবানী 
আমাদের সঙ্গীদের নিয়ে তিনটে পাহাড় পেরিয়ে সবচেয়ে উচু 
পাহাড়ের চূড়া থেকে কিছুটা নীচে একটা খাদের মধ্যে বসলাম 
হাপাতে হাপাতে, রোদ বাচিয়ে কিছুটা বিশ্রাম নেবার জন্ত। 
আমাদের কারুর মুখে কোন কথা নেই । কথা বলা ধা কোনরকম 
আওয়াজ করা শিকার শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। আমি আপনমনে ভাবছি, দৃষ্টি 
সামনের পাহাড়ের দিকে নিবদ্ধ । এইভাবে না খাওয়া, না চান করা, 
না কাপড়জামা বদলানো অবস্থায় আমরা কতদিন আর এই 
অভিযান চালিয়ে যেতে পারবো । এখনও পর্ধস্ত আমরা নির্দিষ্ট 
শাগল। হাতাটার দেখা পর্ন্ত পেলাম না। ভগবান কি আমাদের 
দিকে মুখ তুলে চাইবেন না? হঠাৎ নিজেকে যেন বড় অসহায় বলে 
মনে করতে লাগলাম। জানিনা আমার এই অবস্থা দেখে 
ভগবানের দয়া হয়েছিল কিনা-_আমি উদাসভাবে সামনে পাহাড়ের 
দিকে চেয়ে বসেছিলাম ঠিক কতক্ষণ খেয়াল নেই । এমন সময় হঠাৎ 
আমার নজরে পড়ল, সামনের পাহাড়ে, বা দিকে একটা দাতাল হাতী। 
হাতীটার সারা গা ধুলো-মাটিতে ভরা-__চলতে চলতে শু'ড়ে করে 
ধূলো-মাটি তুলে নিজের গায়ে ও পিঠের ওপর ছড়াচ্ছে । কেন যেন 
মামার মনে হল এই হাতীটাকে তো আমরা এব আগে কখনও 
দেখিনি । এই ক'দিনে আমর। এ পাহাড়শ্রেণীতে যে ক"টি জংলী 
হাত। ছিন্ন তাদের প্রত্যেকটিকেই আমরা চিনে ফেলেছিলাম এবং সব 
ক”টিরই চালচলন মায় ছোট বাচ্ছাগুলির স্বভাৰ জানা ও চেনা হয়ে 
গিয়েছিল। একান্ত মনোযোগ দিয়ে এবং সমস্ত দৃষ্টি দিয়ে হাতীটাকে 
তখন দেখতে লাগলাম । হাতীটা নিজের মনে এঁকে বেঁকে, আস্তে 
আস্তে পাহাড়ের ওপর আরও উচুর দিকে উঠে যাচ্ছে, তখন হাতীটার 


৩২ শিকার, 


সমস্ত বাঁদিকের শরীরটা লম্বালস্কিভাবে আমাদের নজরে এলো-_ 
দেখতে পেলাম হাতী বেশ বড়সড় ধরণের । এইভাবে আরও কিছুটা 
উপরের দিকে উঠে যাবার পর, হাতীর সমস্ত পেছন দিকটা! আমার 
নজরে পড়ল , তখন দেখলাম তার লেজটি ছয় থেকে আট ইঞ্চির মত 
মাত্র শরীরে লেগে আছে, বাকীটা নেই। দলীয় কোন প্রচণ্ড 
লড়াইয়ে, দলপতির আসন লাভের জন্য অন্য কোনও শক্তিশালী হাতী 
__-এই হাতীটির লেজ ছি'ড়ে নিয়েছে এবং এরপর থেকেই দলছুট 
হয়ে গুণ্ডা হয়ে গিয়েছে হয়ত। তারু আমাদের খুব কাছেই বসেছিল, 
তাকে ইশারায় ডেকে দেখালাম । তারু হাতীটাকে দেখেই আমার 
কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে খুব শীচু-গলায় আমায় জানালো-বুড়া 
শিকারী সাহেব? এইভাই আমাগো গুণ্ডা-মৈযুম | এইডাই আমাগো 
গ্রামের পাঁচডি লোক মারছে ।” খানিক-পরে হাতীটা আমাদের দৃষ্টির 
বাইরে চলে গেল। আমি তখন সেই পাহাড়ের খাদটা থেকে উঠে 
দাড়ালাম । তারু এবং তার তিন সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলাম-_এইটিই 
সত্যি-কি তোমাদের লোক মেবেছে ? তারা সকলেই একবাক্যে বলে 
উঠল-- “কি বলতাছেন বুড়া শিকারী সাহেব, আমরা এই গুণ্ডাকে 
চিনি না% আমি শুনে বললাম_-তোমরা এই গুগ্ডাকে আমাদের 
দিকে তাড়িয়ে আনতে পারবে ত? আমার কথা শুনে তার ও তার 
তিন-সঙ্গী একটু মুচকি হেসে-আম[কে বলল-“বুড়া শিকারী সাহেব, 
তপনার হুকুম হলেই কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা এই গুণ মৈয়ুমকে 
বাশি বাজিয়ে আপনার সামনে হাজির করে দেব হঠাৎ মাটির 
দিকে চেয়ে আমার নজরে পড়ল যে-জায়গায় দাড়িয়ে আমর 
কথাবার্তী ব্ল্ছিলাম সেটাও একটা হাতীচল! পথ। পথটি আমার 
বীদিক থেকে উঠে এসে আমরা যে জায়গায় দাড়িয়ে আছি সেই 
জায়গা দিয়ে ডানদিক চেপে, পাহাড়ের চুড়ো! বেয়ে অপর পাহাড়ের 
দ্রিকে চলে গেছে । আমার সামনেই রাস্তার ধারে দেখলাম একটা 
বাক্জপড়া গাছ-_-গু'ড়িট৷ রয়েছে প্রায় পীঁচফুটের মতন মাটিতে লেগে 


ছা-মন্থুর কুখ্যাত পাগল! হাতী ত্রিপুরা _৯ই মার্চ, ১৯৬৭ ৩৩ 


এবং সেই গু'ড়িকে জড়িয়ে কিছু লতাপাতা জন্মেছে । সামনের দিকে 
আরেকটু নজর করতেই দেখলাম ১৫।২০ হাত নীচে পাহাড়ের ঢাল 
বেয়ে, বাদিক থেকে আরেকটা হাতীচলা-রাস্তা ডানদিকে এগিয়ে 
গিয়ে পাহাড়ের চুড়ো৷ পেরিয়ে গেছে । তখনই, আমাদের সান্ধ্যবৈঠকে 
তারুর বর্ণনা_-যে হাতী তাড়া খেলে সবচেয়ে উচু পাহাড়ের চূড়ো 
বেয়ে পাকিস্তানে চলে যায়, সে রাস্ত! যেন এইটেই বলে মনে হোল । 
সন্দেহভঞ্জনের জন্তে আমি তারুকে জিজ্ঞাসা করলাম -_- এইটেই কি 
হাতীদের এই এলাকার পাহাড় পেরিয়ে পাকিস্তান এলাকায় চলে 
যাবার রাস্তা? তারু সম্মতি জানিয়ে বলল-_“হ! বুড়া শিকারী 
সাহেব, এই রাস্তার কথাই ত কয়দিন সান্ধাবৈঠকে আপনাকে 
বোঝাতে চেষ্টা করেছি” আমি তখন আমার কর্তব্য ঠিক ক'রে 
ফেলেছি । আমি তারুকে বললাম--আমি এই বাজপড়া গাছের 
আড়ালে বন্দুক নিয়ে দাড়ালাম, যাতে ছু'টে। রাস্তার যে-কোনট! ধরে 
হাতী এলেও আমি তার মোকাবিলা! করতে পারি। আমার কথা 
শুনে তার এবং তার তিন সঙ্গী সমস্বরে বলে উঠল-_“বুড়া শিকারী 
সাহেব,_-আপনি ক্ষ্যাপছেন_আপনারে মৈযুম মাইরা ফেলব-_তার 
থেইকা আপনে একটা গাছে চইড়। বসেন । পাগলা হাতী এক ভীষণ 
ভয়াবহ জিনিস, মাটিতে দীড়িয়ে থেকে মোকাবিলা করা নেহাতই 
ছুঃসাধ্য । তবুও আমি কিন্ত গাছে চড়তে একদম নারাজ । আমার 
কয়েক দিনের অভিজ্ঞতা ত্রিপুরার সব ক'ট' পাহাড়ই বেশ কিছুটা 
মাটি দিয়ে ঢাকা; যদিও তার ওপর অনেক বড় বড় গাছ জন্মেছে, 
কিন্ত আমার ধারণা, সেগুলো হাতী যে-কোন সময় সামান্য ধাককাতেই 
মাটিতে ফেলে দিতে পারে । এ অবস্থায় গাছে চড়ে থাকলে সুবিধার 
চেয়ে অন্ুবিধেই বেশী হবার সম্ভাবনা । তখন ভবানী আমাকে খুব 
গন্ভীরভাবে বলল-_“দাদা, গোৌয়ারতুমি করবেন না। এরা যা বলছে, 
তাশুন্ুন। আপনি গাছে চড়েই হাতীর অপেক্ষায় থাকুন আমি 
ভবানীকে বললাম__আমি আমার মন ঠিক করে ফেলেছি । আমি 
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৩৪ | শিকার 


এইখানেই এই বাজপড়া গাছের আড়ালে দাড়িয়ে থাকবো ! এতে 
হয় হাতী আমাকে মারবে, নয়ত আমি হাতীকে মারবৈ তুমি যদি 
গাছে চডতে চা, তাহলে নিজের পছন্দমত একট গাছে চড়ে বস। 
আর তারু ও তার তিন সঙ্গীকে নিয়ে যাও। তুমি গাছে চড়ে বসলে 
পব তার! বাঁশী বাজিয়ে বীটেব ব্যবস্থা করবে। আমরা যেখানে 
দাড়িয়ে আমাদের কতব্য সম্বন্ধে আলোচন! করছিলাম, সেখান থেকে 
পাহাড়ের নীচটা কয়েকশ গজ নেমে গেছে । তারপর আবার 
পাহাঁড়টা ক্রমশঃ উচুর দিকে উঠে গেছে এবং ওর পরের পাহাড়েই 
আমরা কিছুক্ষণ আগে পাগলা হাতীটাকে দেখতে পেয়েছিলাম । সেই 
পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার নজরে 
পড়ল, আমাদের ঠিক সামনাসামনি পাহাড়টার ওপর, মনে 
তোল বেশ একটা মোটা গাছ এবং তার একট। মোট1 ডাল মাটি 
থেকে ১৫1১০ হাত ওপরে ছড়িয়ে আছে। ভবানীকে সেই গাছ 
দেখিয়ে বললাম, ওই গাছ যদি পছন্দ হয় তাহলে সে যেন চড়ে 
বসে। তখন আর দেবী না কবে ভবানী, তার ও তার তিন 
সঙ্গী পাহাডেব ঢাল বেয়ে নীচে নেমে গেল। বেশ কিছুক্ষণ 
পবে ভবানী ও তাকদেব কয়েকটা! বিন্দুব মতন আস্তে আস্তে 
অপব পাহাড় বেয়ে ওপবে উঠতে দেখলাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যে 
ভবানীকে একটা বিন্দুব মতন আস্তে আস্তে গাছে চড়তেও 
দেখলাম । এতে কতক্ষণ সময় গেছে আমর খেয়াল নেই; বেশ 
কিছুক্ষণ পবে আমি সেই বাজপড় গাছের পাশে দাড়িয়ে আমাব 
'৪৫০ দৌনল! রাইফেলে ছুটে! গুলি ভরে নিয়ে মনে মনে চিন্তা করতে 
লাগলাম, যদি সত্যিই তার ও তার সঙ্গীবা পাগল! হাতীকে তাড়িয়ে 
আনতে পারে, তাহলে আমি হাতীর ঠিক জায়গায় গুলি করতে 
পারবো কিনা। আমার পু'খিগত বিছ্যে--জন হান্টার* “টেলার” 
'বেল”_-ইত্যাদির লেখা থেকে । এ'রা হাতীর কোন্‌ কোন্‌ জায়গায় 
গুলি করেছেন তা মনে মনে ঝালিয়ে নিলাম । প্রত্যেক অভিজ্ঞ হাতী 
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শিকারীই বলেছেন মারমুখী তেড়ে আসা হাতীকে রুখতে হলে 
গুলিকে তার মস্তি ভেদ করে মগজে পৌছে দিতে হবে এবং তা 
যদি ন! পারা যায় তাহলে মারমুখী হাতীর হাত থেকে শিকারীর বাচার 
কোনই সম্ভাবনা নেই। প্রত্যেক অভিচ্ছ শিকারীই বলেছেন যে, 
হাতীর মস্তিষ্কে গুলি পৌছাবার জায়গ! মাত্র তিনটি,_যথা, হাতীর 
শুড় মাথার কাছে যেখানে শেষ হয়েছে সেই সংযোগস্থল থেকে ৪1৫ 
ইঞ্চি ওপরে গুলি করলে সোজা মস্তিষ্কে গিয়ে পৌছায় । এট৷ সম্ভব 
যদ্দি হাতী একেবারে সামনা সামনি এসে পড়ে । আর হাতী যদি 
পাশ থেকে আসে, তাহলে হাতীর ছুধারের কানের পাশে যে খাজের 
মত আছে, সেই খাজের মধ্যে এমন একটা তির্ধযক কোণে গুলি লক্ষ্য 
করতে হবে যাতে সেট। মস্তিষ্কে গিয়ে পৌছায় । হাতীর মাথার ওপরে 
ছুটি বড় রুটর মতন মাংস আছে, তার তলায় হাতীর বয়স অনুযায়ী 
৭ থেকে ৯ ইঞ্চি মোটা হাড় আছে; ঠিক সেই হাড়ের নীচে ছোট 
একটি বানরুটির মাপের মস্তিক্ষটিই হওয়া উচিত-_একমাত্র লক্ষ্যস্থুল, 
_-এ ছাড়া মারমুখী তেড়ে আসা হাতীকে রুখতে পারা অসম্ভব | 
অনেক অভিজ্ঞ শিকারীর মতে হাতী মারতে হ'লে খুব ভারী দোনল৷! 
রাইফেল প্রয়োজন এবং যন্বর সম্ভব কাছ থেকে গুলি করাও দরকার । 
তাদের মতে ২০ পা দূর থেকে গুলিও দূর-পাল্পা! । অতএব, তাদের মত 
অন্ুষায়ী হাতীকে মারতে ছলে ১৭১৫ হাতের মধ্যে এনে এক গুলিতে 
হাতী মারা উচিত। কী সাংঘাতিক ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা । 

জীবন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে মনে মনে এইসব আওড়াচ্ছি আর 
ভাগ্যের উপর ভর করে বন্দুক হাতে নিয়ে দাড়িয়ে রয়েছি কতক্ষণ 
তার ঠিক নেই। বেশ কিছুক্ষণ যাবার পর হঠাৎ শুনতে পেলাম 
তারু ও তার তিন সঙ্গীর পয! প্যা করে বাঁশির আওয়াজ । খানিক 
পরে মড় মড়, কড় কড় করে গাছপালা ভাঙ্গার শব শুনে বুঝলাম 
হাতী নীচে নামছে । সামনের পাহাড়ের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে 
থাকতে থাকতে দেখলাম, আমাদের সেই নির্দিষ্ট পাগলা হাতীট! 


৩৩ শিকার 


আরও তিনটে মাদী হাতী নিয়ে বুলডোজারের মতন পাহাড়ের 
ঢাল বেয়ে গাছপালা, মাটি, পাথর ঠেলে নেমে আসছে। একটা! 
জিনিস লক্ষ্য করলাম, হাতী যখন পাহাড় থেকে খুব জোরে নেমে 
আসে, তখন তাদের পেছনের পা! ছুটে! ও সামনের পা! ছটো৷ এগিয়ে 
দিয়ে পেছনট। মাটিতে রেখে বরফে স্কেট করার মতন নামতে লাগল । 
চার চারটে হাতীর পর পর নেমে আসা দেখে, আমার বুকটা 
আশঙ্কায় কেপে উঠল কিছুক্ষণের জন্য-_কিস্ত আমি তখন 
বেপরোয়া, তখন আমার মনের বা শরীরের যা-অবস্থা, তাতে আমি 
পরমূহুর্তেই যে-কোনো চরম ঘটনার জন্য নিজেকে তৈরী করে 
নিয়েছিলাম এবং মনে মনে ভাবলাম, যদি কপালগুণে হাতী 
কোনরকমে আমার বন্দুকের নাগালে আসে, তাহলে হয়ত আমি 
হাতীকে মারবো নয় হাতীই আমাকে মারবে । এইভাবে মনস্থির 
করে আমি পাগলা হাতীর আসার অপেক্ষায় দাড়িয়ে রইলাম । 
দেখলাম হাতী চারটি অপর পাহাড় থেকে মড় মড়, কড় কড় 
করে নামতে নামতে উপত্যকায় মিলিয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ 
সময় চলে গেল কিন্তু হাতীগুলিকে আর দেখা যাচ্ছিল না । মনের 
মধ্যে নানা চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে_গুগ্ডা মৈয়ুম কি আমার বন্দুকের 
নাগালে আসবে না। লংথরাই বাবা কি আমায় দয়া করবেন 
না। এমন সময় আমার পঞ্চম চিন্তা-_স্াযুত্তে যেন আভাষ পেলাম 
_ বিপদ আসছে । আমি আমার বাঁদিকের হাতীচলার রাস্তায় যেটা 
ক্রমশঃ নীচের উপত্যকা থেকে আমার দিকে উঠে পাহাড়ের চুডো 
পেরিয়ে গেছে, সেইদ্রিকে আমার সমস্ত মন সংবদ্ধ করে শ্যেনদৃ্িতে 
হাতের রাইফেল শক্ত করে ধরে ছাড়িয়ে থাকলাম সেই বাজপড়া 
গাছটাকে আড়াল করে। যেরাস্তার উপর আমি দাড়িয়ে আছি, 
তার ১৫।২০ হাত নীচে আরেকটি রাস্তা; এই-ছুটি রাস্তা বাজপড়া 
গাছ থেকে আমার বাঁদিকে ৩০৪০ হাত দূরে এক জায়গায় 
মিলে গিয়ে পাহাড়ের টালের দিকে মিলিয়ে গেছে । আর 
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নীচের রাস্তাটি আমার ডানদিক দিয়ে গিয়ে পাহাড়ের চুড়োয় মিলিয়ে 
গেছে। আমি আমার বাঁদিকে ছুই রাস্তার সঙ্গমস্থলের দিকে 
তাকাচ্চি আর মনে মনে প্রার্থনা করছি, যেন হাতী ছুই রাস্তার সঙ্গম- 
স্থল থেকে আমার দিকের রাস্তায় উঠে আসে, যাতে আমি সোজা 
মগজে গুলি করতে পারি। বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর হঠাৎ 
সামান্য খখস্থস্‌ আওয়াজ শুনতে পেলাম এবং দেখলাম পাগলা 
হাতীট। তার শু'ড়টা আকাশের দিকে তুলে হনহন করে নীচে থেকে 
ওপরের দিকে উঠে আসছে এবং পেছনে আসছে মাদী হাতী তিনটে । 
এঁ চারটি বিরাটকায় জানোয়ার এতো নিঃশব্দে ও ত্রস্ত গতিতে উঠে 
আসছে দেখে আমি আশ্চর্য ও স্তম্তিত হয়ে গেলাম ৷ বাজপড়া গাছের 
আড়ালে নিজেকে যতদূর সম্ভব লুকিয়ে, রাইফেল শক্ত করে ধরে 
ভগবানের কাছে বারবার কায়ননোবাক্যে প্রার্থনা! জানাচ্ছি, হাতীটা 
যেন আমি যে-রাস্তায় দাড়িয়ে আছি ঠিক সেই-রাস্তাতেই সোজা 
উঠে চলে আসে; তাহলে আমার পক্ষে তার শু'ড় ও মস্তিষ্কের সঙ্গম- 
স্থলে গুলি বসিয়ে দেওয়া! মোটেই কষ্টকর হবে না। কিছুক্ষণের 
মধ্যেই নীচে ছুই বাস্তার সঙ্গমস্থলে পাগল। হাতীটাকে শু'ড় মাথায় 
তুলে এগিয়ে আসতে দেখল৷ম। কিন্তু আমার ছূর্ভাগ্য হঠাৎ কেন 
জানি না পাগল! হাতীট। সঙ্গমস্থলে এসে থমকে দাড়িয়ে গেল এবং 
পরমূহূর্তে দেখলাম পেছনে যে তিনটী মাদী হাতী ছিল তার প্রথম বড় 
মাঁদীট! পাগল! হাতীকে পেরিয়ে নীচের রাস্তা ধরে হনহন করে এগুতে 
লাগল এবং সেইসঙ্গে দেখলাম পাগল। হাতীটাও মাদী হাতীটার পেছন 
নিয়েছে ও বাকী মাদী হাতী ছ্ুটো তাদের অনুসরণ করছে । এই 
অবস্থা দেখেই আমি বুঝতে পারলাম যে, ওপর-থেকে নীচে গুলি 
করলে হয়তো আমার গুলি মস্তিক্ষেই পৌছবে না। অন্যথায় হাতী 
হ্য়তে। আমাকেই মেরে ফেলবে । কিন্তু আমি দৃঁ়-প্রতিজ্ঞ যে, হয় 
হাতী আমাকে মারবে না হয় আমি হাতীকে মারব । এ স্থুযোগ যদি 
আমি আজ হারাই, তাহলে আর কোনদিন হয়তো৷ স্থযোগ নাও 


৩৮ শিকার 


আসতে পারে । মনের মধ্যে যখন এইসব চিন্তা তোলপাড় করতে 
লাগল । তখন দেখলাম প্রথম মাদী হাতীটা শ্ু'ড় নামিয়ে'ঠিক আমার 
নীচের রাস্ত। দিয়ে আমাকে পেরিয়ে হন্হন্‌ করে চলে যাচ্ছে । পাগলা 
হাতীট! কিন্তু দেখলাম সব সময় শু'ড় উপর দিকে তুলে বিপদের গন্ধ 
শৌকবার চেষ্টা করছে । বাজপড়া গাছের লাইনের কাছাকাছি যখন 
পাগল! হাতীট! নীচে এসে পড়ল তখন সে আমার গন্ধ পায় এবং 
তৎক্ষণাৎ শু"ড গুটিয়ে আমার দিকে লক্ষ্য করে বিকট একটা হাদয় 
বিদারক চীৎকার করে পাহাড বেষে নীচে থেকে ওপরে উঠে আসতে 
আরম্ভ করে-_-তখন আমার ও পাগলাহাতীর ডানদিকের কপালটার 
দূরত্ব ৮১০ হাতও নয়। হাতীর চার্জের এই সাংঘাতিক চীৎকারে 
(যাকে ইংরাজীতে পট্রামপেট” বলে ) অনেক শিকারীর স্থায়ু বিকল 
করে দেয় এবং সে অবস্থায় সে সন্বিত হারিয়ে ফেললে অনায়াসেই 
হাতী তখন শু'ড়ে পেঁচিয়ে মাটিতে আছাড মেরে তার জীবন শেষ করে 
দেয়। বই পড়ে জেনেছি ও অভিজ্ঞ শিকারার কাছে শুনেছি, হাতীর 
এই চার্জের সামনে পড়লে কারুরই নিস্তার নেই। তৎক্ষণাৎ যদি 
সমস্ত সাহসের সঙ্গে তার মোকাবিল! করে ঠিকমত গুলি করে হাতীকে 
না মেরে ফেলা যায়, তবে মুহ্ুতের মধ্যেই কি শিকারী কি 
অন্যলোকের দেহটা একট তাল পাকিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে 
হাতীর সময় লাগে না_দৌড়ে পালাবার কোন চেষ্টা করলেই 
নিশ্চিত মৃত্যু । আমি এ অবস্থায়ই তখন পড়ে গেভি। সাক্ষাৎ 
যমের মত তার এই ভীষণ মারমুখো মৃত্তিতে মে আমার দিকে 
নীচ থেকে উঠে আসতে লাগল এবং সেই এক খণ্মুহূর্তের মধ্যে 
আমাদের দুইটির জীবন ও মৃত্যু যেন বলে দিল এ সঙ্কটে যে সফল 
হবে সে-ই জীবন নিয়ে ফিরতে পারবে । মুহুর্ত সময় নষ্ট 
না করে আমি হাতীটার ডানদিকের কানের খাজের ওপর য্খাযথ 
লক্ষ্য করে গুলি ছুডলাম এবং গুলি ছড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম 
পাগল। হাতীট। পেছন মুড়ে বসে পড়ল। সবচেয়ে আশ্চর্য জিনিস 
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দেখলাম যে, মাদী হাতীটা, যেটা! সবচেয়ে আগে চলে যাচ্ছিল, 
আমার গুলির শবের সঙ্গে সঙ্গে সে লা মতে ঘুরে এসে_বসে 
পড়া পাগলা হাতাটাকে শু'ড়ে করে তার পেছনট1 একটু তুলে ধরে 
সাহায্য করল পাহাড়ের ঢালবেয়ে নীচে নামিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য | 
বাকী মাদীহতী ছুটোও একই প্রথায় গুলি খাওয়া পাগলা হাতীটাকে 
নামিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল । সাধারণতঃ পাগলা- 
হাতীর সঙ্গে অন্য কোন হাতীকে দেখা যায় না, কিন্তু 'বীটের' ফলে 
যখন সকলেই প্রাণভয়ে পালাতে চার, তখন তাদের মধ্যে কোন 
ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না বলেই মনে হল। যখন হাতী চারটে 
গড়িয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে, দেখলাম পাগলা 
হাতীটার ডানদিগের রগ ও কানের কাছ থেকে ফিনকি দিয়ে 
রক্তের খারা বইছে । হাতীটা খুবই জখম হয়েছে নিঃসন্দেহে কিন্তু 
সে যে সম্পুর্ণ মরেনি সেটা আমি বেশ বুঝতে পারলাম। তাকে 
পুরোপুরি মারতে হলে এবং তাকে এই মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে 
হলে, আরও একটি গুলির দরকার, কিন্তু তখন আমি নিরুপায় । আমি 
আমার দোনল! রাইফেল থেকে একটি গুলি ছু'ড়ে অপরটি সংরক্ষণ 
করেছিলাম হাতীর পাণ্টা আক্রমণ থেকে নিজেকে বীচাবার জন্তা | 
নানা উত্তেজনায় এইসব ভাবতে ভাবতে দেখলাম হাতী চারটে 
পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচের উপত্যকাতে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি 
তখন অতি করুণভাবে মনে মনে বললাম__ভগবান এ-কী করলে? 
এত কষ্টের পর যদিবা পাগলা হাতী পেলাম, তাকে এক গুলিতে 
মারতে পারলাম না? এই হাতী যদি গুলি খাওয়া অবস্থায় 
আমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, তাহলে এর নৃশংসতা যে আরও 
বাডবে। এমনিভাবে কতক্ষণ সময় গেছে জানিনা, হঠাৎ আমার 
নজরে পড়ল চারটে কাল কাল বিন্দুর মতন, উপত্যকা! থেকে অপর 
পাহাড়ে যেখানে ভবানী বসে আছে সেদিকে ওঠবার চেষ্টা করেছে । 
_-অনেকক্ষণ লক্ষ্য করার পর বুঝতে পারলাম মাদী হাতী তিনটে 


৪০ শিকার 


তাদের মাথা ও শু'ড দিয়ে জখমী পাগলা হাতীটাকে অপর পাহাড়ে 
ঠেলে ওঠাবার অক্লান্ত চেষ্টা করেছে । আমি তখন -একদৃষ্টিতে 
ভবানীর দিকে লক্ষ্য রেখে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে 
লাগলাম যে, জখমী পাগল। হাতীট1 যেন ভবানীর বন্দুকের নাগালে 
এসে পড়ে এবং ভবানী একগুলিতে তাকে যন্ত্রণা থেকে চিরতরে 
মুক্তি দিতে পারে। এই ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দেখলাম, ভবানী 
সেই গাছের ডালের ওপর একটু যেন নড়েচড়ে নীচের দিকে তার 
রাইফেল তুলে নিশানা নিচ্ছে । কয়েক মিনিট পরেই ভবানীর "৪৭০ 
রাইফেল গর্জে উঠল আর আমি ভগবানকে ডাকতে লাগলাম, হে 
ভগবান! ভবানীর গুলি যেন পাগলা হাতীর মাথা ভেদ করে তার 
যন্ধণার পরিসমাপ্তি ঘটায়। খানিক পরে আমি আমার পাহাড় 
থেকে চীৎকার করে ভবানীকে জিজ্ঞাসা করলাম, _সে ঠিক পাগলা- 
হাতীটাকেই মারতে পেরেছে কি-না? ভবানী চীৎকার ক'রে 
আমায় জবাব দিল-_“হাতী মরেছে, ভাববার কিছু নেই-_ হাতী 
মরেছে- একটু পরে আস্তে আস্তে নেমে আম্মুন।॥ আমি তার 
কথ। শুনে পাহাড়ের ঢালবেয়ে নীচের উপত্যকার দিকে নামতে 
লাগলাম । বেশ কিছুক্ষণ পরে আমি ও ভবানী গিয়ে দেখলাম 
বিরাট জন্তটি অতি অসহায়ভাবে, রক্তাক্ত কলেবরে মাটিতে পড়ে 
আছে। আল্লকিছুক্ষণ আগে যার ভীষণমূতি ছিল, যার ভয়ে আমাদের 
হৃংকম্প হচ্ছিল, সেই বিরাট জন্তটি এখন নিথর নিশ্চল হয়ে 
আমাদের সামনে মাটিতে লুটিয়ে আছে । খানিক্ষণের মধ্যেই তারু ও 
তার তিন সঙ্গী খুব খুশী মনে হাসতে হাসতে আমাদের কাছে এসে 
দাড়ালো । তখন বেল প্রায় দেড়টা হবে । ঘড়ির দিকে নজর 
পড়তেই আমি তারুকে বললাম যে, সময় নষ্ট না করে সে যেন তার 
ছুই চ্যালাকে গ্রামে পাঠিয়ে দেয়, কুড়ল আনার জন্ত । কারণ দাত- 
ছুটো আমরা আজই খুলে নিতে চাই, নাহলে এগুলো! চুরি যাবার 
সম্ভাবনা আছে। তার আমার কথা শুনে তার সঙ্গীদের থেকে 
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দুজনকে গ্রামে পাঠিয়ে দিল কুড়ংল আনবার জন্য । আমরা প্রথমে 
হাতীর গায়ে লাগ! ছুটি গুলির লক্ষ্যস্থল ও আঘাতের স্থান পরীক্ষায় 
ব্যস্ত হলাম, দেখলাম আমার গুলিটি হাতীটার কপালের ডানদিকের 
কানের সামনের খাজ ভেদ করে নীচের দিকে গিয়ে ভিতরের ব 
দিকের দাতের গোড়ায় লেগে (টাঙ্কের গোড়ায়) আবার উপরের 
দিকে উঠে কপাল ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে । যাকে বলে 
'০০০01)6660 (রিকোসেটেড.) শট্‌ বা গুলি। আর ভবানার গুলি 
আমার গুলির কয়েক ইঞ্চি তফাৎ দিয়ে ঢুকে হাতীটার মগজে 
পৌছেছে । যা হোক আমরা একটা টিলার ওপরে বসে মরা হাতীটাকে 
পাহারা দিতে লাগলাম । হঠাৎ ভবানী আমার হাতটা ধরে 
ইশারা করে, বাদিকের বেশ কিছুদূরে একটা জায়গা দেখাল ; 
সেখানে দেখি প্রায় ৩০।৪০ট] হাতী-দাতাল, মাদী ও বাচ্চা মিলিয়ে, 
সব এক লাইন ধরে, কান খাড়া করে, আমাদের দিকে চেয়ে দাড়িয়ে 
আছে। আমাদের থেকে সেই হাতীগুলোর দূরত্ব ৩৪শ” গজের 
বেশী হবে না। ভবানী ভয় পেয়ে বলল--“দাদা এদের মতলব কি? 
এরা আমাদের পাণ্টা আক্রমণ করবে নাতো ? আমি কিন্তু হাতী- 
গুলোর দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম কেন তারা এই উদগ্রীব 
নয়নে আমাদের দিকে চেয়ে টাড়িয়ে আছে। তার কারণ, আমার 
মনে হ'ল এবং ভবানীকেও তাই বললাম যে আমরা হয়ত হাতীট! 
মেরে এই পাহাড়শ্রেণী থেকে অন্য পাহাড়শ্রেণীতে পালাবার রাস্তা 
রুখে দিয়েছি ; যতক্ষণ না আমর এখান থেকে সরে যাই, ততক্ষণ 
তারা এ-এলাকা ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তান এলাকায় চলে যাবার রাস্তা 
পাচ্ছে না। আরও বেশ কিছুক্ষণ হাতীর পালের দ্িকে তাকিয়ে 
থাকার পর যখন দেখলাম যে, প্রত্যেকটি হাতী মায় বাচ্চাসমেত এক 
সারিতে উদগ্রীব নয়নে আমাদের দিকে চেয়ে দাড়িয়ে আছে তখন 
আমার মনে হল এর! সকলে তাদেরই একজনের মৃত্যু হওয়াতে 
আন্তরিক শোক প্রকাশের জন্য তারা পরপর লাইন দিয়ে দাড়িয়ে 
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আছে। ইংরাজীতে যাকে বলে মোনিং প্যারেড । আশ্চর্য্য একটা 
বাচ্চা হাতীকেও লাইন ভাঙ্গতে দেখলাম না। ইতিমধ্যে তারুর ছুই 
চ্যালা গ্রাম থেকে কুডল নিয়ে এসে দাত-ছুটি খুলে বাব করতে 
করতে বিকেল সাড়ে পাঁচটা বাজিয়ে দিল। যাই হোক আমর! 
আর সময় নষ্ট না কবে হাতীর দাতছ্ুটে। নিয়ে পাহাড় থেকে নামতে 
স্বর করলাম। রাত্রে গ্রামে ফিরে এসে মোড়লকে দাতছুটি দেখাতে 
সে খুবই খুশী হগ। আমরাও যে খুবই খুশী এটা জানাবাব জন্য 
মোড়লকে বলরাম যে, আজ আমরা তোমাদের গ্রামের সব ছেলে 
মেয়ে বুড়ো যে যেখানে আছে সবাইকে মদ খাওয়াব; তার জন্য যা 
টাকা বা যা কিছু আয়োজন দরকার হয় কর। এই বলেই মোড়লেব 
হাতে তিনখান। দশটাকাব নোট গুজে দিলাম । তাবপব আমরা যথা- 
রীতি হাতমুখ ধুয়ে, জল খেয়ে আমাদের সেই রাজশয্যার পাশে দাত 
ছ্ুটোকে রেখে, খুব নিশ্চিন্ত হয়ে আরামে বিশ্রাম করতে লাগলাম । 
অনেক রাত পর্ন্থ আমি ও ভবানী শুয়ে শুয়ে পাগলা হাতীব 
ভয়ঙ্কব মৃতিতে তেড়ে আসার কথা আলোচনা করছিলাম । আমাৰ 
কিন্তু ওই বিরাট জানোয়ারটাকে গুলি করার পর তাকে প্রাণহীন 
অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে খুবই খাবাপ লাগছিল । হাতীটার 
উগ্রমৃতিই যেন ভাল ছিল। প্রতি পদক্ষেপে ভীমদর্পে পাহাঢ় 
কাপিয়ে সামনের পাহাড় থেকে হাতীট! আমার পাহাড়ের দিকে 
যখন আসছিল, তখন তার সেই ভীষণ চেহারা! দেখে, আমার বলতে 
বাধা নেই, হৃৎকম্প উঠেছিল মুহুর্তেখ জন্য । জানিনা জীবনে আব 
কোনদিন পাগল! হাতী মারার সুযোগ হবে কি না-আমার নিজের 
মতে একটাই যথেষ্ট । হাতীটা মাবার পর তেজম্বী একটা প্রাণহ।নির 
জন্য আমাব এমন কষ্ট হোল যা বলে বোঝাতে পারবো না । আমার 
নিজের ইস্ফায় এ-জীবনে আর কোন পাগল! হাতী মারতে যাব কিন! 
তাতে বেশ সন্দেহ আছে। যতদিন পর্যন্ত পাগল। হাতী মারতে পারিনি 
ততদ্দিন প্রতিমুহূর্তেই আমার মনে হোত যে, শিকারী জীবনটাই বুঝি৷ 
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ব্যর্থ হয়ে গেল কিন্তু এখন ঠিক তার বিপরীত । ভবানী আমাকে বলল 
দাদা, “ভোর চারটের সময় একটা লোক নিয়ে “ছামন্ত্র রওনা হব। 
আমাদের ক্যামেরাটা আনা দরকার- পাগলা হাতীর কয়েকটা ছবি 
আমাদের তুলতে হবে । আর হাতে তৈরী করে আনবে! কয়েকটা 
পরোটা যা দিয়ে আমরা বহুদিন পর আমাদের প্রাতরাশ করতে পারব 1৮ 
আমি বললুম__পরোটার থেকেও বেশী জরুরী আমার চা ও চুরুট । 
আমি চা ও চুরুট খুবই ভালবাসি । এই ৯1১০ দিন একপেয়াল! চাও 
আমাদের পেটে পড়েনি । আর দেখতে পাইনি আমার প্রাণ অপেক্ষা 
প্রিয় চুরট । আমি অনেকদিন থেকে বর্মাটুরুট খাই--সব সময়েই 
আমার মুখে একট চুরুট লেগে থাকে । পকেটে চুরুটের বাক্সে ৪টে 
চুরুট ও মুখে একটা নিয়ে গত ১লা মার্চ আমরা রওনা হয়েছিলাম হাতী 
শিকার অভিযানে ঃ সব শেষ হয়ে গিয়েছিলো সেদিনই ; তারপব 
থেকে ৯ তাবিখ পর্যন্ত আর রসদ পাইনি । অবশ্য তার অভাবও 
বোধ করিনি তেমন। কারণ একদিন আমাদের ধ্যানজ্ঞান ছিল 
পাগল! হাতী শিকার । আজ সে পবৰ হয়েছে সমাধান, তাই অন্য 
নেশাগুলো চাড়। দেবার অবকাশ পাচ্ছে । ভবানী বলল-_-সে সবই 
ব্যবস্থা করে নিয়ে আসবে, এমন কি উষ! চক্রবর্তীকেও | 

ভবানী ঘুম থেকে উঠে পড়ল রাত তিনটের সময় এবং একটি 
লোক সংগে নিয়ে সে ছামনুর পথে রওনা হল। যাবার সময় আমায় 
বলে গেল যে, সকাল আটট1 সাড়ে আটটার মধ্যে ফিরে আসবে 
সবকিছু নিয়ে। ভবানী চলে যাবার পর, আমি আবার সেই রাজ- 
শয্যাতে পাশ ফিরে আরেকটা ঘুমে বাকী রাতটুকু কাটিয়ে দিলাম । 
পরের দিন সকালে আমার কোন তাড়া নেই। ধীরে স্থুস্থে 
উঠে ঝরণার জলে হাত মুখ ধুয়ে, মোডলের মাচাবাড়ীর বারান্দাতে 
বসে গ্রামবাসীদের সাথে গল্প আরম্ত করলাম । সকালে গ্রামবাসীর! 
প্রত্যেকে ছেলেমেয়ে বৌ নিয়ে আমার কাছে এল কৃতজ্ঞতা জানাতে 
ষে *গুপ্ড। মৈয়ুম” মেরে আমরা তাদের বিপদমুক্ত করেছি । মোড়লের 
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কাছে শুনলাম, সমস্ত গ্রামের লোক ছু; কারণে আমাদের উপর খুব 
খুশী। প্রথম, আমরা গুণ মৈযুম মেরেছি ১ দ্বিতীয় এই সুযোগে তারা 
বহুদিন পরে হাতীর মাংস খেতে পারবে । ওরা হাতীর মাংস খেতে খুব 
ভালবাসে । কিন্ত প্রচুর ইচ্ছ! থাকা সত্বেও ১২1১৪ বছরের মধ্যে তারা 
সে সুযোগ পায়নি । কারণ বনবিভাগের লোকেরা তাদের উপর খুব 
কড়া নজর রেখেছে-_লুকিয়ে হাতী শিকার ক'রে তার মাংস খাওয়া 
খুবই কঠিন। সকাল আটটা সাড়ে আটটার মধ্যে গ্রামে খুব একটা 
চাঞ্চল্য নজরে পড়ল। প্রত্যেকে কপাল থেকে পিঠে ঝোলান 
অবস্থায় একটা বাঁশের ঝুড়ি নিয়ে কাটারি হাতে জঙ্গলের দিকে যেতে 
লাগল । আমি মোড়লকে জিজ্ঞেস করলাম--এরা কোথায় যাচ্ছে ? 
_জঙ্গলে কাঠ কাটতে? মোড়ল একটু হেসে আমাকে জানাল 
__বুড়া শিকারী সাহেব, ওরা সব হাতীর মাংস কাটতে যাচ্ছে । আমি 
শুনে মোড়লকে বললাম, ওদেরকে বলে দাও আমরা হাতীর পা 
চারটে চাই। তাছাড়া জোয়ান শিকারী সাহেব হাতীর ছবি 
তোলার জন্তে ক্যামেরা আনতে গেছে, সে ছবি ন। তোল। পর্যস্ত ওরা 
হাতীটাকে যেন না কাটে । শুনে মোড়ল আমাকে বলল- শুধু তো৷ 
এই গ্রামের লোক মাংসের জন্য যাচ্ছে না-_আশেপাশে যত গ্রাম 
আছে সেখানকার সবাই খবর পেয়ে চলে গেছে । যাই হোক আমি 
খবর পাঠাচ্ছি। ইতিমধ্যে ভবানী বীট অফিসার উবা চক্রবত্তীকে 
সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির । ভবানীকে দূরে থেকে আসতে দেখে 
চেচিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম-_চা ও চুরুট এনেছ তো ক্যামেরার সঙ্গে? 
ভবানী হাসতে হাসতে বলল; সবই এনেছি ভবানীর সংগে 
গ্রামের যে লোক গিয়েছিল, তার কাধে একট হ্যাভার স্যাক' 
ঝুলতে দেখলাম; ওরা সবাই মাচার উপরে উঠে এল, আমি 
মোড়লকে খুব তাড়াতাড়ি এক হাড়ি গরম জল করতে 
বললাম । কিছুক্ষণের মধ্যে ভবানীর আনা চা ও চিনি নিয়ে এক 
হাড়ি চা বানান হোল। আমি একটা বড় লোটাতে করে এক লোটা 
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চা খেলাম। ভবানী ঝোলা থেকে চার খানা আধ ইঞ্চির থেকেও 
মোটা মোট! পরোটা বার করলো এবং সেই চারখানা পরোট! মাচার 
ওপরে যতজন লোক ছিল সবাই ভাগ করে খেলাম। প্রত্যেকের 
কপালে এক একটি “টফির' মাপের টুকরো জুটলো | চা পর্ব শেষ 
করে ৯টার পর আমরা ক্যামেরা ও রাইফেল নিয়ে পাহাডের দিকে 
রওনা হ'লাম। প্রায় এগারটা নাগাদ আমরা হাতীর কাছে পৌছে 
দেখি ১২৮ জন লোক প্রত্যেকে এক একটা করে ঝুড়ি নিয়ে 
উপস্থিত এবং তারা হাতীর পেট ও পিঠ থেকে মাংস কাটতে সুরু 
করেছে । আমরা দেখে অবাক হলাম যে তাদের সঙ্গে কাটারি 
থাকা সত্বেও তারা বাঁশ কেটে, একহাত লঙ্ব! ছুরির মতন করে, সেই 
ছুবি দিয়ে হাতীর পুরু চামড়া! ,ও মাংস কেটে কেটে বার করছে । 
আমি মোড়লকে জিজ্ঞাসা করলাম__এদের সঙ্গে কাটারি থাকা 
সত্তেও এর! কাটারি দিয়ে মাংস না কেটে বাঁশের ছুরি দিয়ে হাতীর 
মাংস কাটছে কেন? মোড়ল একটু হেসে একটা বড় কাটারি নিয়ে 
হাতীর মাংসের ওপর অনেক রকম কসরৎ করে চালিয়ে দেখাল 
কাটারি বা কুড়ল দিয়ে মাংস কাটা বেশ কণ্টকর। তার থেকে 
অতি সহজ উপায় তারা বার করেছে-_একটা বাশকে কাটারি দিয়ে 
ছাআধখান! করে, ছু'পাশট। কাটারি দিয়ে ধার বানিয়ে, সেই দিয়ে 
মাংস কাটা সহজ । সত্যিই দেখলাম, প্রায় ক্ষুরের মতন ধার হচ্ছে 
ওই বাশের ছুরিতে এবং তাই দিয়ে হাতীর পুরু চামড়া ও মাংস 
মাখনের মত কেটে নামিয়ে ফেলতে তাদের এতটুকু পরিশ্রম হচ্ছে 
না। এক একটা মাংসের চাই ৩1৪ ইঞ্চি মোটা, ১২ থেকে ১৪ 
ইঞ্চি চওড়া এবং প্রায় ২ ফুট করে লম্বা--যা তারা সহজেই বশশের 
ছুরির সাহায্যে কেটে বার করছে । আমরা পৌছবার আগেই 
মাংস কাটতে সুরু করার জন্য মোড়ল তাদের “আদি' ভাষাতে বেশ 
খানিক বকাবকি করল। তখন তার! হাতীটা ছেড়ে একটু পাশে 
সরে দাড়াল। আমি তখন কয়েকট] ছবি তুললাম । ভবানী আমাকে 
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বেশী ছবি তুলতে বারণ করলো কারণ অনেকখানি মাংস কেটে বার 
করে নেবার পর হাতীটার চেহারা বিসদৃশ হয়ে পড়েছিল। আর 
তাছাড়া ওর ইচ্ছে, ফেরার পথে মন্্ঘাটে গিয়ে বিভাগীয় বনবিভাগের 
অফিসারের মাধ্যমে আমরা যদি আরও ছু একটা পাগলা হাতীর 
সন্ধান পাই তাহলে তা শিকার করে তার ছবি তুলবে, তার জন্য 
কিছু ফিল্ম রেখে দেওয়া দরকার । ত্রিপুরার সরকারি গেজেট্‌ 
অনুযায়ী সে বছর প্রায় ৭1৮টা হাতীকে পাগল! বলে ঘোষণা করা 
হয়েছে এবং আমাদের অনুমতি রয়েছে, সার! ত্রিপুরাতে যেখানে যত 
পাগল। হাতী আছে ত। শিকার করার। যা হোক আমাদের কপাল 
ভাল, হাতীর পা চারটে তখনও অক্ষত ছিল। আমি তারু ও তার 
সঙ্গীদের বললাম, হাটু থেকে হাতীর পা চারটে কেটে ফেলতে এবং 
তার থেকে হাড় মাংস সব বার করে নিতে । পা থেকে হাড় মাংস 
বের করতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হোল । বিকেল তিনটা 
সাড়ে তিনটার মধ্যে আমরা পা চারটি থেকে যদ্দ্র সম্ভব হাড় মাংস 
বের করে ফেললাম আর ওদিকে ১২৮ জন অদিবাসী এ অল্প সময়ের 
মধ্যে অতবড় হাতীটার সমস্ত মাংস মায় হাড় পর্যন্ত টেঁচে বার করে 
ফেলল । নিজের চোখে না দেখলে এ দুশ্ঠ বিশ্বাস করা খুব মুস্কিল । 
আগেই বলেছি পাহাড়ের আসে পাশে এবং ওপরে জঙ্গলের গভীরতা 
খুবই বেশী। গাছগুলোর ঘনত্ব আমাকে আকর্ষণ করছিল খুব-_তাই 
তার একটা ছবি তুলে স্মৃতি হিসেবে রাখলুম। তারপর আর দেরী না 
করে আমরা বেরিয়ে পড়লুম মোড়লের মাচা বাড়ী অভিমুখে । 

বেলা ৫টা নাগাদ মোড়লের বাড়ী পৌছে মোড়লের বৌর কাছে 
জমা রাখা হাতীর দাত ছুটি নিয়ে ওদের বাচ্চা ছটোকে মিষ্টি 
খাবার টাকা দিয়ে, উপস্থিত গ্রামবাসীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, তাদের 
অফুরন্ত আশীর্বাদ নিয়ে আমরা ছা-মন্ুর পথে রওনা হলাম । ছা-মন্থু 
পৌছতে পৌছতে সন্ধ্যে সাতটা বাজল। ছা-মন্ত্রর বিট অফিসে 
থেকে আমাদের জিতেনচন্দ্র এ কদিন খুব আরামে একা একাই 
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আমাদের রেশনের সদ্যবহার করেছেন। আমর! পৌঁছেই তাকে 
দিয়ে একটু চা বানিয়ে খেয়ে সোজা কুয়াতলায় গেলাম। ছুর্গন্ধময় 
জামাকাপড় ছেড়ে খুব ভাল করে স্নান করলাম প্রায় এগার দিন 
পরে। স্নান করার পর নিজেদের বেশ পরিষ্কার ও ঝরঝরে মনে 
হতে লাগল । জিতেনকে জিজ্ঞেস করলাম--জিতেন আজ রাত্রে 
তুনি কি খাওয়াউবা? তার উত্তরে জিতেন বলল-_-“আজ্ঞে ডাইল 
চড়াইযু, ভাত করুম আর একটা আলুপি'য়াজের তরকারী করুম ॥৮ 
ন্নান করে ভবানী ও আমি আমাদের বিছানাতে লম্বা হয়ে হাত পা 
ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম, সারা গা হাতে পায়ে বেশ ব্যথা ও ক্লান্তি 
অনুভব করছিলাম । ছুই বিছানাতে ছুই বন্ধু শুয়ে বেশ কিছুক্ষণ 
এলোমোলা কথাবার্তা বলতে লাগলাম-_যতক্ষণ না জিতেন 
তার পাক1 হাতের ডাইল আর আলু পিয়াজের তরকারী 
নিয়ে এলো । তখন রাত সাড়ে নয়টা । আমরা পেটভরে 
সেই “পরমান্ন” খেয়ে শুয়ে পড়লাম। রাত্রে ভীষণ ঝড় ও 
জলে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। খোল। জানালা দিয়ে জল 
আসছিল; সেই জানলাগুলো ভাল করে বন্ধ করে আবার শুয়ে 
পড়লাম । পরের দিন কেবল খেলাম, ঘ্ুমালাম আর গল্প করে 
কাটালাম ভবানী ও আমি। মাঝে মাঝে উবা চক্রবর্তীও এসে 
আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছিল, অবশ্য একটা কাজ আমাদের করতে 
হচ্ছিল সময়ে সময়ে ; তা হোল হাতীর পা চারটির তত্ববধান। 
হাতীর পায়ের যে সব জায়গ। থেকে মাংস ও হাড় বার করে নেওয়। 
হয়েছে সে সব জায়গায় প্রচুর পরিমাণে নুন গুজে দেওয়া এবং 
হাত দিয়ে সে নুন স্ব জায়গায় রগড়ে দেওয়া, তারপর কয়েক ঘণ্টা 
পর পর সেগুলো থেকে বেরুন জল ফেলে দিয়ে, আরও কিছু নুন দিয়ে 
পা চারটিকে বিন! রোদ্দ,রে হাওয়ায় শুকিয়ে তোলার ব্যবস্থা করা । 
১০ই মার্চ হাতী মেরে ছা-মন্থু ফিরে আসার পর ১৩ই মার্চ পর্যন্ত 
আমরা কেবল খাওয়া, ঘুম, আর বিশ্রাম করে কাটিয়ে দিলাম । উষ! 
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চক্রবর্তী এ কদিন আমাদের খুব আদর যত্ব করল। মুরগী, মাছ, 
মাংস রান্না করে আমাদের খাওয়াল কারণু আমাদের জিতেনবাবু 
রান্নার অভ্যাস তাই, তাব পরিবারই ব্লীধেন, তিনি কেবল খাইতেই 
জানেন__একথা তিনি প্রথম দিনেই স্পষ্টভাষায় আমাদের বুঝিয়ে 
দিয়েছিলেন। ১৩ই মার্চ রাত্রে উা চক্রবর্তী খুব হন্তদন্ত হয়ে 
আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল এবং খবর দিল যে, বীট অফিসের 
সামনে যে খাড়া পাহাড আছে সেই পাহাড়ের ওপরে এক 
আদিবাসীদের ছোট্ট গ্রামে গতকাল একটা মস্তবড় গণেশ হাতী" 
খুব অত্যাচার করে গেছে । ওই গণেশ হাতীটাকে' পাগলা হাতী 
বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং সরকারী গেজেটে তাৰ সব বর্ণন৷ 
দেওয়া আছে । গণেশ হাতী বলে তাদের, যাদের একট।| মাত্র দীত 
গজায় এবং ওই একদীত ওয়ালা হাতীর টাতটি খুবই বড় হয়। এরা 
সাধারণ হাতীৰ থেকে অনেক বেশি বুদ্ধি রাখে এবং কিন্বদন্তী আছে 
যে ওর! দেবতার হাতী--কেউ ওদের মারতে পারে না । উষ! 
আমাদের বলল, ওই গ্রাম থেকে লোক এসে তার কাছে খবর দিয়ে 
গেছে যে, সে যদি শিকারীদের নিয়ে গিয়ে ওই হাতী মেরে দিতে 
পারে তাহলে শ্রামের লোক বেঁচে যায । আমার চাইতে কিন্ত 
ভবানীর উৎসাহই খুব বেশি। সে আমাকে বলল--প্দাদা, আজ 
৩,৪ দিন আমরা খুব বিশ্রাম করেছি এখন আমরা আবার স্বচ্ছন্দ 
হাতী শিকারে যেতে পারি ।” উষা চক্রবর্তীকে ভবানী বলে দিল, 
কাল ভোরেই আমর! হাতী শিকারে রওনা হ'ব । 

পরের দিন ভোরে ভবানী জিতেনের সাহায্যে হাতে গড়া 
কয়েকটা পরোটা করে ফেলল ; চায়ের সঙ্গে তাই খেয়ে আমরা 
উষ! চক্রবর্তীর সঙ্গে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম । খুব সাবধানে 
বাঁশের পুল পেরিয়ে আমরা নদীর অপর পারে পৌছে ৩৪ মাইল 
হাটার পর আমরা পাহাড়ে চড়তে লাগলাম । পাহাড়টা খাড়া 
এবং বেশ কয়েক শ"' গজ সোজ। উপরে উঠে গেছে । কয়েকদিন 
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বিশ্রামের পর আবার পাহাড়ে চড়তে আমাদের খুব কষ্ট হচ্ছিল। 
আমর! হাপরের মতন হাপাতে হাঁপাতে কোনরকমে নিজেদের নিয়ে 
পাহাড়ের চুড়োর ওপরে উঠে তারপর পাহাড়ের ঢাল বেয়ে কিছুদূর 
যাবার পর আমর! গ্রামে পৌছে একটা মাচাবাডীতে উঠলাম । 
উষা চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসা করলাম__এইটাই কি গ্রামের 
মোড়লের বাড়ী? তার উত্তরে সে বলল-_হ, এটাই মোড়লের 
বাড়ী আর ওই বুড়ো লোকটি যে বাঁশের হু'কো খাচ্ছে সেই 
এখানকার মোড়ল। আমরা ওখানে শিকার করতে যাওয়াতে 
মোড়লের তেমন উৎসাহ দেখলাম না । অগত্যা উষা! চক্রবর্তীকেই 
জিজ্ঞাসা করলাম-__এ গ্রামে আদিবাসীদেব মধ্যে কোন শিকারী 
আছে কি না, যে আমাদের হাতী দেখাতে পারবে এবং গণেশ 
হাতীর কাছে আমাদের নিয়ে যেতে পারবে । তারই উৎসাহে 
কয়েকজন লোক জোগাড় হোল এবং আমরা পাহাড় ভেঙ্গে আবার 
বেরুলাম হাতীর সন্ধানে । উপস্থিত আদিবাসীদের একজন আমাকে 
খবর দিল যে হাতীর পাল খুব কাছেই যে ঝরণাট। রয়েছে সেইখানে 
আছে এবং এইমাত্র সে তাদের আওয়াজ শুনে আসছে । সারাদিন 
অমানুষিক পরিশ্রমের পর অনেক পাহাড় চড়াই ওতরাই করে ও 
অনেক ঝরণ পার হয়ে আমরা একপাল হাতী দেখলাম বটে, কিন্তু 
গণেশ হাতীর কোন সন্ধান পেলুম না । বিকেলের দিকে গ্রামে ফিরে 
এসে মোড়লের সঙ্গে দেখা করলাম। মোড়ল তার বাশের হুকো 
থেকে একটু মুখ সরিয়ে, আমাদের দিকে চেয়ে, একট হেসে বলল-- 
সে অনেক শিকারী দেখেছে কিন্তু ওই গণেশ হাতীটাকে কেউ মারতে 
পারেনি । ওর ধারণা কেউ তা পারবে না। কারণ ওটা দেবতাৰ 
হাতী। ওখানে আর বেশিক্ষণ না থেকে আমর! ছ-মন্ুর দিকে রওন। 
হলাম । ফিরতে ফিরতে রাত সাড়ে আটটা বেজে গেল । তারপর ক্ান 
করে খাওয়া দাওয়। সারতে সারতে বেশ রাত হোল । মাঝ রাত থেকে 
ভীষ্ণ ঝড় বৃষ্টি আরন্ত হোল । পরের দিন ১৫ই মার্চ, সারাদিন রাত 
৪ 
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ঝড় ও জল চলল এক নাগাড়ে । পরের দিন সকাল বেলায় দেখি, 
বৃষ্টি একটু ধরেছে । আমাদের বীট অপিসের ছুপাশ দিয়ে যে পাহাড়ী 
নদী বয়ে যাচ্ছিল সেই নদীট। বেশ ফুলে ফেঁপে উঠেছে, মনে হচ্ছে 
যেন বান ডাকবে--আর ওপরের আকাশ ঘন কাল মেঘে ঢাকা । 
চা জলখাবার খেতে খেতে আমার মনে হোল, এবার আমাদের 
এখান থেকে ফেরা দরকার । আকাশের চেহারা দেখে কেন জানি 
ন! আমার ধারণা হোল, এই ঝড় জল বেশ কিছুদিন ধরে চলবে এবং 
তাড়াতাড়ি যদি এখান থেকে না ফিরতে পারি, তাহলে আমরা হয়তো 
অনিদিষ্ট কালের জন্য এখানে আটকা পড়ব। ভবানীকে আমার 
মনের কথ! জানাতে সেও সমর্থন করলো । ইতিমধ্যে উষা' চক্রবর্তী 
এসে হাজির- গল্প করার জন্য । আমর! তাকে আমাদের মনের 
কথা বললাম এবং সেও তা সমর্থন করল। অতঃপর সমস্ত 
(হাল, কি করে মন্ত্ুঘাটে যাওয়া যায়। আসার সময় খনবিভ।গীয় 
অফিসার মিঃ দাস জীপে করে অনেকদূর এগিয়ে দিয়েছিলেন, 
তারপর আমরা" নৌকায় ও হেঁটে, মালপত্র ও নিজেদের নিয়ে 
ছামনুর বাট অফিলে পৌছেছিলাম। কিন্ত এবার? উষা 
চদ্রবতীকে জিজ্ঞানা করলাম_-এই নদীতে অনেক নৌকা বাঁধা 
রয়েছে, ওই নৌকাতে চেপে আমরা মন্ুঘাট পরন্ত যেতে পারি কি 
না? মনতঘাটেৰ ফবেই বাংলোর পাশেই একটা পাহাড়ী নদী 
দেখেছিলাম ; আমার যেন মনে হোল এই নদীটাই মনুঘাটের 
“বাংলোর পাশ দিয়ে বয়ে গেছে । উষা চক্রবতী বলল, আমার 
ধারণ ঠিকই । এই নদীপথে এখন মন্ুঘাট যাওয়া খুবই সহজ-- 
স্রোতের টানে নৌকায় আমর! অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে পৌছাতে 
পারবো । সঙ্গে সঙ্গে আমরা মনির করে ফেলে আমাদের 
জিনিসপত্র গোছাতে আরন্ত করলাম এবং উষা চক্রব্তীকে পাঠালাম 
একট নৌকা ভাড়া করার জন্য । তখন আমি, ভবানী ও জিতেন 
মিলে আমাদের জিনিসপত্রগুলো খুব তাড়াতাড়ি কাধাগাদ! করে 
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ফেললাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যে উষা চক্রবর্তী এসে আমাদের খবর 
দিল যে, একটা ছোট নৌকা কয়েক বস্তা সরষে নিয়ে মন্ুঘাটের 
দিকে যাবে-_তাতে করেই আমরা মন্ত্ঘাটে যেতে পারৰ তিরিশ টাকা 
ভাড়ায়। মাঝিরা খেতে বসেছে__খাওয়। হলেই তারা রওনা দেবে। 
অতএব আমরা তাড়াতাড়ি যেন আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে ঘাটে 
গিয়ে নৌকায় চড়ে বসি। আমরা! আর কাল বিলম্ব না করে তাই 
করে ফেললুম । আমাদের কপালগুণে সেদিন সারাদিন মেঘ কবে 
রইল এবং ভিজে ঠাণ্ডা হাওয়ায়, খোল। নৌকাতে চেপে, স্রোতে 
ভেসে, সকাল ৯ট1 থেকে বিকেল সাড়ে তিনটা চারটার মধ্যে আমরা 
মন্ুঘাটে এসে পৌছালাম। নিজেরাই মালপত্র নামিয়ে কোনরকমে 
বনবিশ্রামাগারে উঠলাম এবং বনবিভাগীয় 'অফিসার মিঃ দাস ও 
বেঞারদের খবর পাঠালাম। তারা আসতে উষা চক্রবর্তীর কাছ 
থেকে পাওয়া পাগলা হাতী মারার যাবতীয় বিবরণ ও চিহ্নগুলি 
দেখালাম। তার তাদেব নিয়ম অন্ঘারী হাতীর পা চারটির 
মাপজোক করলেন এবং দাতছুটির ওজনও মেপে নিয়ে বললেন 
যে হাতীটাব বয়স অল্প। জানলুম গড়পড়তা এদের আয়ু প্রায় 
৭০1৮০ বছর। হাতীটার উচ্চত৷ ছিল প্রার ৯ ফুট। ওঁরা আমায় 
জিজ্ঞেস করলেন,_ আমরা হাতাঁটার শরীবে কোন পুরোন জখমের 
দাগ বা জখম দেখতে পেয়েছিলাম কি না। আমরা হাতীর 
ডানদিকের পায়ের কিছু ওপরে একটা ১২ বোরের বন্দুকের গুলির 
সীসে খুঁজে পেয়েছিলাম; সেটা আমাদেব সঙ্গেই ছিল--তাদের 
দেখালাম ও বুঝিয়ে বললাম যে, গুলির আঘাতট1 সম্পূর্ণভাবে সেরে 
গিয়েছিল কিন্তু গুলিটা চামড়ার তলাতেই ছিল। সেরাত্রে ওদের 
সাথে অনেক আলাপ আলোচনা! হোল এবং এও জিজ্ঞেস করলাম 
যে, তারা আর কোনও পাগল! হাতীর খোজ খবর পেয়েছেন 
কিনা? তখন মিঃ দাস অতি উৎসাহে আমাদের বললেন, ওখান 
থেকে ৪০।৫০ মাইল দূরে, শিলচরের দিকে এগিয়ে গেলে “মাছমাবী, 
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বলে একটা আদিবাসীদের গ্রাম আছে, সেখানে একটা খুব বড় 
গণেশহাতী' ভীষণ অত্যাচার করছে। - আমরা যদি ইচ্ছে করি 
পরের দিন তিনি আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে পারেন, কারণ 
পরের দিন তিনি জরুরী সরকারী কাজে সেখানে যাচ্ছেন । 
ভবানীর খুব ইচ্ছে আমবা ওখানে যাই। আমিও শেষ 
পর্যন্ত রাজী হতে বাধ্য হলুম। পরের দিন ১৭ই মার্চ সকাল- 
বেলা চা ও জলখাবার খেয়ে আমরা মিঃ দাসের জীপে চটে, 
তার সাথে রওনা হলাম “মাছমারী” অভিমুখে । সারা রাস্তায় 
বেশ ঝড় বৃষ্টি পেলাম । পথে মিঃ দাস তার সরকারী কাজের 
ব্যাপারে বেশ কয়েক জায়গায় নেমে অনেক সময় লাগালেন । 
আমরা মাছমারীতে যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে । 
সেখানকার রেঞ্ার ও বনবিভাগের অন্যান্য কর্মচারীদের কাছে 
'গণেশহাতীর নানানরকম খবর সংগ্রহ করে পরের দিন আমরা 
“গণেশহাতীর” সন্ধানে বনে জঙ্গলে এবং পাহাড়ে হেঁটে ঘুরলাম 
সারাদিন কিন্ত গণেশহাতীর? দর্শনই পেলুম না । প্রত্যেক আদিবাসী 
আমাদের বলল--“আপনারা শিকারী হিসাবে এখানে আসাতে, 
গণেশহাতী হাওয়ায় আপনাদের আসার খবর পেয়ে এ এলাকা ছেড়ে 
অনেকদূরে চলে গেছে । কি করে জানি না, যখনই কোন শিকারী 
আসে সে খবর যেন সে হাওয়ায় পেয়ে থাকে ।” আমাদের 
কপালগুণে মিঃ দাসের সরকারী কাজ তখনও শেষ না হওয়ায় তাকে 
সেখানে থাকতে হয় এবং তাতে আমাদের ফিরে যাবার সুবিধে হল । 
আমি তখন আকাশের পরিস্থিতি ও গণেশ হাতীর উধাও হয়ে যাওয়া 
ইত্যাদি সব কিছু ভেবে চিন্তে মিঃ দাসের জীপেতেই ফিরে যাওয়া 
মনস্থ করলাম । ফেরার পথেও সারাক্ষণ ঝড় ও জলের বিরাম ছিল 
না৷ সেরাত্রেও সারারাত সুঁধলধারে বৃষ্টি ও ঝড় চলতে লাগল। 
১৯ তারিখ সকালে মন্ুঘাট বন বিশ্রামাগারে বসে আমি ঠিক করে 
ফেললাম আমরা ওখানেই হাতী শিকার পর্ব শেষ করে নিজেদের 
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জায়গায় ফিরে যাব । মিঃ দাস আমাদের খুব আদরযত্ব করলেন 
এবং সে রাত্রে আমাদের খেতে বললেন । রাত্রে খাবার সময় আমি 
তাকে বললাম যে, আমরা কালই আগরতল। ফিরে যেতে চাই__ 
ফেরার যানবাহন ব্যাপারে তিনি কোন সাহায্য করতে পারেন কি 
না? তিনি বললেন--“আগামীকাল তাকে এক বিশেষ কাজে 
তেলমুচা যেতে হবে,__তেলমুচা থেকে আগরতলা মাত্র ৩০৩৫ মাইল 
দূুরে। আমরা ইচ্ছে করলে তেলমুচা পর্ষস্ত তার সঙ্গে যেতে পারি ।” 
আমর! তাই শুনে খুবই খুসী হয়ে তাকে বললাম যে তেলমুচায় পৌছে 
গেলে আমরা সেখান থেকে নিজেরাই কোন ব্যবস্থা করে আগরতলা 
পাছতে পারবো । 

পরের দিন ২০শে মার্চ ভোর থেকেই ভীষণ ঝড়, জল ও বজ্রপাত 
হতে লাগল । আমরা সকাল দশটা! নাগাদ খাওয়া দাওয়া সেরে 
মালপত্র নিয়ে মিঃ দাসের জীপে রওয়ানা হয়ে সারারাস্তা বৃষ্টিতে ভিজে 
ঢোল হয়ে বেলা আড়াইটা নাগাদ “তেলমুচায় এসে পৌছলাম। 
পৌঁছেই এক লরীওয়ালাকে পাওয়া গেল-_তার খালি লরী আগর- 
তলা ফিরে যাচ্ছে । তাইতেই আমরা আমাদের মালপত্র ও জিতেনকে 
তুলে নিলাম আর আমরা বসলাম ড্রাইভারের পাশে । মিঃ দাসকে 
অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমর রওনা হলাম এবং আগরতল। 
বাজারে পৌছে গেলাম প্রায় চারটে নাগাদ । লরীওয়াল! “সাকিট 
হাউস" পরধন্ত আমাদের নিয়ে যেতে রাজী হোল না। অগত্যা 
আমরা কয়েকটা! সাইকেল রিকসা ভাড়া করে “সাকিট হাউসে” গিয়ে 
পৌছলাম। এই ২০ দিন পরে শহরের আবহাওয়া, ইলেকট্রিক 
আলো, কলের জল ইত্যাদি দেখে আবার নিজেদের সভ্য জগতের 
মানুষ বলে মনে হতে লাগল । আমরা “সাফিট হাউসে" মালপত্র 
গুছিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে বিশ্রাম করলাম । 

পরের দিন সকালে আমর! বনবিভাগের অফিসে গেলাম ভট্টাচার্য্য 
পাহেবের সাথে দেখা করার জন্ত । তিনি আমাদের সফলতার খবর 


৫৪ শিকার 


শুনে খুবই খুশী হলেন। তার কাছে আমর! ছামন্তু ও মন্ুঘাটের 
অফিসারদের কাছ থেকে পাওয়া হাতীমারার নান৷ কাগজপত্রের সঙ্গে 
হাতীর দাত ছুটি ওপাঁচারটি পেশ করলাম। তিনি আমাদের 
বললেন ষে ওই পীাগল। হাতীটি মারাব জন্যে ২০০ টাকা পুরস্কার 
ঘোষণা করা হয়েছিল, আমরা সেই পুরস্কার নিতে ইচ্ছুক না হাতীর 
দাত ছুটি? তাকে সবিনয়ে বললাম-কোন পুরস্কারের লোভে 
জীবনে কখনও শিকার করিনি; শুধু স্মৃতিরক্ষার্থে কিছু না কিছু 
নিদর্শন শিকার শেষে নিয়ে এসেছি, যেমন এ যাত্রায় হাতীর 
াত ছুটি ও পা চারটিই শুধু আমাদের কামা-_এর জন্য আপনার 
অন্তমোদন পেলে কৃতার্থ বোধ করব । এ কথ শুনে তিনি খুব 
খুসী হলেন দেখলাম এবং নিদর্শনগুলি নিয়ে ফাবার জন্য 
ট্রানজিট পারমিট" ইত্যাদি কমিশনার সাহেবের দপ্তর থেকে করিয়ে 
দিলেন। তখন তিনি কথাচ্ছলে আমাদের বললেন যে, কেন তিনি 
বারবার আমাদের সাবধান করে দিয়েছিলেন শিকারে যাবার সময়. 
_-গই নির্দিষ্ট পাগলা হাতীটি ছাড়া অন্ত কোন হাতী না মারার 
জন্য। কারণ তার আগের বছর কোলকাতা! পুলিশের একজন 
পদস্থ অফিসার ও তার বন্ধু তিনটি নিরীহ মাদীহাতীকে বিন! 
অন্থুমতিতে মারেন এবং বনবিভাগের লোক তাদের অকুস্থলে ধবে 
ফেলে চালান করে দেয়। তা নিয়ে অনেক গণ্ডগোলের স্যরি হয় 
এবং শেষ পর্যন্ত অনেক ধরাধরিব পর কমিশনার সাহেব তাদেব 
ছেড়ে দেন। যদিও ভট্টাচার্য মশায় জানতেন যে, লাহিড়ী সাহেবেৰ 
বন্ধু হিসেবে কোন রকম বেআইনি কাজ আমরা নিশ্চয়ই করবে 
না, তবুও শিকারের শুরুতে সাবধানবাণী জানান তিনি কর্তব্য বলে 
মনে করেছিলেন এবং তা আমরা যথারীতি মেনে এসেছি বলে 
তিনিই আমাদের অশেষ ধন্যবাদ জানালেন । 

অতঃপর ফেরার পাল । ভট্টাচার্য মহাশয় ও তার সহকমীদের 
অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে সেদিনই বিকেলের প্লেনে আমরা রওনা 


ছা-মন্নুর কৃখ্যাত পাগলা হাতী  ব্ত্রিগুরা৯ই মাচ, ১৯৬৭ ৫৫ 


হলাম কোলকাতা । এই শিকার অভিযানে সাফল্যের জন্ত আমি 
বিশেষভাবে কৃতঙ্র পশ্চিমবঙ্গের বনবিভাগের সর্বোচ্চপদস্থ অফিনার 
শ্রীকনক লাহিড়ী মহাশয় ও ত্রিপুরার শ্রীএন. সি. ভট্টাচার্যা 
মহাশয়ের কাছে। আর কৃতজ্ঞ__ আমার শুভানুধ্যায়ী শিকারী বন্ধুদের 
কাহে, যারা নান! ভাবে আমার অভিধান সাফল্য সহায়তা করেছেন । 
এই শিকার অভিযান বর্ণনার শেষে আমার একটি মাত্র বক্তব্য 
যে, কোন রকম বিশেষ শিক্ষ। দেবার উদ্দেশ্যে এটা লেখ। হয়নি । 
করনার কিছুমাত্র আশ্রয় না নিয়ে শুধুমাত্র বাস্তব ঘটনাকে 
সাধারণ পাঠকের সামনে তুলে ধরেছি-পড়ে তারা যদি আনন্দ 
লাত করেন তাহলেই আমার শ্রম সার্থক হ'বে। 


রাজস্তানে বাঘ শিকার 
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রাজস্বানে বাঘ শিকার 
বাগোরা- রাজস্থান 


৫ই মার্চ, ১৯৬৪ 


শিকার আমার পেশা নয় কিন্তু একটা সুস্থ নেশা! হিসাবে 
ধরা যেতে পারে । জঙ্গলে শিকারের সন্ধানে যাওয়া, সেখানকার 
প্রকৃতির অপূর্ব শোভা দেখা, সেখানকার লোকজন ও তাদের 
আচার ব্যবহার জানা এইসবের মাধ্যমে নানা দেশ দেখা আমার 
একটি' মনোচ্ঞ নেশাতে দাডিয়েছিল । এ নেশায় মেতে প্রতি বছরই 
শিকারের নাম নিয়ে মাস খানেকের মত জঙ্গলে ঘুরে আসার 
জন্য ব্যস্ত হতাম; যদি কোনকারণে বছরে একমাস কি অন্ততঃ 
তিন সপ্তাহ জঙ্গলে না কাটাতে পারতাম, তাহলে আমার মন- 
মেজাজের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যেত। এই ভাবেই 
প্রতিবছর শিকারে যাই; কখনও কিছু শিকার পাই; বেশীর 
ভাগ সময় খালি হাতেই ফিরে আসি। আমার বন্ধুবান্ধবেরা 
অনেকেই আমায় ঠাট্টা করে বলেন--“তুমি প্রতিবছর শিকারে 
গিয়ে যে টাকা বাঘের পেছনে খরচ কর এবং খালি হাতে 
ফেরৎ আস তার চাইতে তুমি ঘদি কোলকাতায় চিড়িয়াখানা 
গিয়ে খাচার বাইরে থেকে একটা বাঘকে গুলি করে 
মেরে ফাইন দিয়ে আস, তাহলেও তোমার অনেক সম্তা পড়বে 
অবশ্য তারা এই কথা বলতে পারেন কারণ বিশ বছর অনেক 
কষ্ট করে অনেক জঙ্গলে ঘুরে, মোষ, ঘোড়া, ছাগল ইত্যাদি 
বাঘকে লোভ দেখিয়ে শেষ পর্ধন্ত প্রথম বাঘ আমি মারি, 
১৯৬৪ সালের ৫ই মার্চ,” রাজস্থানের বাগোরা বলে একটা 
পাগুববজিত জায়গাতে, চন্বল নদীর ধারে বেহড়ের মধ্যে । অভিশপ্ব 
চম্বলের বেহড়ের কথা আপনাদের সকলের জানার কথা । 


৬০ শিকার 


আপনারা প্রথমেই মনে করতে পারেন, এত জায়গা থাকতে 
আমাকে সুদুর রাজস্থানে বাঘ মারতে যেতে হল কেন? আগেই 
বলেছি, আমার প্রায় ২০ বছর লেগেছিল প্রথম বাঘ শিকার 
করতে । আমি ভারতের নানা বনে জঙ্গলে বাঘের পেছনে ঘুরেছি 
প্রতিবছর । অন্ততঃ একমাস ছুটি নিয়ে, অনেক আবেদন নিবেদন 
কাঠখড় পুড়িয়ে শিকারের পারমিট জোগাড় করে, বহু শিকারের 
“রকে' গিয়েছি; প্রচুর কণ্ঠ করেছি, না খাওয়া না শোওয়া, 
মাইলের পর মাইল হাঁটা, মাচানে রাতের পর রাত বসে 
থকে মশাব কামড় খাওয়া ও আনুসঙ্গিক অর্থব্যয় করার 
পরেও বাঘের কোন হদিশই পাইনি । আমার মনের অবস্থা! তখন 
খুবই খারাপ ; তার ওপর বন্ধুবান্ধবদের ঠাট্রা ত লেগেই আছে । এই 
ভাবেই ঘুরতে লাগল বছরের পর বছর । কাগজে শিকারের ছবি 
€ ঘটনাবলী জেনে এবং আমার জানাশুনা শিকারী বন্ধুদের বাড়ী 
গিয়ে যখন দেখতাম তাদের শিকার কর] বাঘ ও তার ছবি, তখন মন 
আমার আরও খারাপ হয়ে যেত। মনে মনে ভাবতাম, কবে আমার 
কপাল খুলবে, কবে ওদের মতন আমি একটা বাঘ মারতে পারবো । 
আমার বন্ধুবান্ধবদের কাছে আমি অনেকবার এই আক্ষেপের কথা 
বলেছি এবং যথারীতি নানা উপদেশও এসেছে । একদিন এক 
সন্ধ্যায় বার্ণপুরে আমার এক বন্ধু ডাঃ এ. কে. বিশ্বাসের বাড়ীতে 
এক মজলিসে এইসব নিয়ে আলোচনা! হচ্ছিল। ডাঃ বিশ্বাস 
এখানকার ধাতৃতত্ববিদ-_মাত্র কয়েক বছর হল এখানে এসেছেন। 
ভদ্রলোক অতি সঙ্জন। তার একটি বিশেষ গুণের জন্য অনেকেই 
তার বাড়ী আসতেন__যেটি হল তার সুনিপুণ কোষ্ঠি বিচার করার 
ক্ষমতা । আমার নিজের এবিষয়ে খুব একটা ঝৌক ছিল না। 
আমি যখনই তার বাড়ীতে যাই তখনই দেখি আমার পরিচিত 
কয়েকজন ভদ্রলোক কোষ্টিবিচার করাচ্ছেন । ফলাফল জানার 
পর তারা কিছু গল্প করে চলে যেতেন। হঠাৎ কেন জানি না 


রাজস্থানে বাঘ শিকার বাগোরা- রাজস্থান, ৫ই মা, ১৯৬৪ ৬১ 


একদিন আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল__আপনি তো সব্বাইকে 
ভবিষ্যৎ বাণী শোনাচ্ছেন, আর" আপনার সঙ্গে আমার এতদিনের 
বন্ধুত্ব কিন্ত আমাকে তো কিছু বলছেন না। আমার কথা শুনে তিনি 
একটু হেসে বললেন, “বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি? আমি 
বললুম, আমার কোষ্টি নেই, আমার হাত দেখে বলুন দেখি_-আমি 
কবে একটা বড় বাঘ মারতে পারবো ? আমার কথা শুনে তিনি 
খুব খানিক হেসে উঠলেন এবং বললেন--দবাঘের কথা হাতে লেখ 
থাকে না, আর আমি হাত দেখি না। যাই হোক বলছেন যখন 
হাতটা দেখি ।” আমি হাত বাড়ালাম__তিনি কী খানিক দেখে 
আমাকে বললেন__“আপনি যদি রাজস্থানে বাঘশিকার করতে চান 
আমি তাহলে তার ব্যবস্থা করে দিতে পারি । সেখানে আমার এক 
দাদা আছেন, তার নামও ডাঃ এ. কে, বিশ্বাস-তিনি 'খাগ্ডার? বলে 
রাজস্থানের এক ছোট জায়গার হাসপাতালের ডাক্তার ছিলেন। 
উপস্থিত যদিও তিনি সেখানে নেই, তিনি বদলী হয়ে গেছেন “কোটা” 
হাসপাতালে কিন্তু তিনি খাণ্ডার অঞ্চলে বাঘ শিকারের ব্যবস্থা করে 
দিতে পারেন । আমি জার্মানি থেকে ফিরে খাগ্ারে দাদার কাছে 
কিছুদিন ছিলাম। সেখানে প্রতিদিন রাত্রে বাঘের ডাক শুনেছি 
এবং বহুদিন খুব কাছে বাঘের ভীষণ হুঙ্কার গর্জনও শুনেছি । 
হাসপাতাল থেকে কিছুদূরে রাস্তার ধারে একটা পুকুর ছিল, সকালে 
সেখানে গিয়ে দেখতাম পুকুর পাড়ে হয় একটা বড় উট বা একটা 
বড় মোষ আধ খাওয়া অবস্থায় পড়ে আছে । ওখানে ভীষণ বাঘ-- 
বাঘের ভয়ে সন্ধ্যার পর কেউ বড় একট বার হয় না। যদিও এসব 
অনেক বছর আগেকার কথা, তবুও আমার মনে হয় সেখানে এখনও 
প্রচুর বাঘ আছে। আপনি যদি যেতে রাজী হন, তাহলে দাদাকে 
লিখে সব খবর কিছুদিনের মধ্যেই আপনাকে আনিয়ে দিতে পারি ॥” 
আমি তার কথা শুনে প্রায় লাফিয়ে উঠে বললাম, আপনি আজই 
দাদাকে চিঠি লিখে দিন, উনি যদি আমায় সাহায্য করেন তাহলে 


৬২ শিকার 


আমি যাবই যাব । 

কথামত কাজ হল। ডাক্তার সাহেব ' কোট! থেকে উত্তরে 
লিখেছেন যে, তিনি কোটার চীফ কন্সারভেটার-অব-ফরেস্টস্‌ এর 
সাথে দেখ! করেছেন এবং শিকারের সব ব্যবস্থা করবার জন্য টটঙ্ক'এর 
বিভাগীয় ফরেস্ট অফিসারের সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ করেছেন । 
এ'দের দুজনকেই ডাক্তার সাহেব খুব ভাল করে চেনেন। শিকারের 
পারমিট ব্যাপারে যা কিছু করার তিনিই করতে পারবেন বলে ভরসা 
দিয়েছেন। এইভাবে চিঠির মাধ্যমে কিছু খবরাখবর আদান প্রদানের 
পর,_অবশেষে পারমিট ফি ইত্যাদি পাঠিয়ে বাগোরায় শিকারের 
পারমিট পেলাম। রাজস্থানে মাসের প্রথমার্ধের জন্য শিকারের 
পারমিট দেওয়া হয় অর্থাৎ প্রথম ১৫ দিন শিকার কর চলবে এবং 
বাকী ১৫ দিন “অবসর সময় তখন শিকার করা চলবে না । পারমিট 
ফি ৫০ টাক এবং বাঘ মারতে পারলে “রয়েলটি” দিতে হয় ৭৫ টাকা 
_-এই ওখানকার নিয়ম । আমার পারমিট ১ল। মার্চ থেকে ১৫ই মার্চ 
_কেবলমাত্র মাংসভুঁক প্রাণীদেব শিকার করার জন্য । মাংসভূক 
প্রাণী অর্থে, কেবল বাঘ মারাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্ত-_-“যেন তেন 
প্রকারেণ ।” 

ফেব্রুয়াটী মাসের মাঝামাঝি, আমি আসানসোল থেকে 
“ভেষ্টিবিউল এক্সপ্রেসে” চেপে বসলাম বেলা ছুটো নাগাদ। 
আসানসোল স্টেশনে আমার ২।১টি শিকারী বন্ধু আমায় গাড়ীতে 
চাপিয়ে দিতে এসেছিলেন, তার মধ্যে আমার এক বিশেষ বন্ধু 
ভবানী গান্ুলীও ছিলেন। তিনি পরে আমার অনেক শিকার 
অভিযানে সাথী হয়ে ছিলেন। দিল্লীতে পৌছে আমি আমার এক 
আত্মীয়ের বাড়ীতে উঠে সেখানে জিনিসপত্র রেখে স্লান আহার 
সেরে দিল্লীর সেন্টাল বুকিং অপিসে গেলাম রাজস্থানের কোটা 
জংশনের একটা টিকিট কেনার এবং বার্থ রিজার্ডেসানের জম । 
সব ব্যবস্থা করে বাড়ী ফিরে, চা খেয়ে আবার বের হলাম 
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আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা করতে, পরে বাড়ী ফিরে রাত্রের 
খাওয়া সেরে রওনা হলাম স্টেশনের দিকে । গাড়ী রাত সাড়ে 
এগারটায় দিল্লী থেকে ছাড়বে এবং ভোর সাড়ে ছ"ট1__সাতটায় 
কোটা গিয়ে পৌছাবে। আমার বার্থ রিজার্ভ করা ছিল। দিল্লী 
স্টেশনে আমাকে তুলে দেবার জন্য আমার ছোট মামা ও মাসি 
এসেছিলেন কষ্ট করে। গাড়ী ছাড়লে তারা শুভরাত্রি জানিয়ে 
বিদায় নিলেন এবং আমিও আমার বার্থে শুয়ে পড়লাম। 

কিন্ত ভাল ঘুম হোল নাঁ। মনের মধ্যে নানা রকম ভাবনা ; 
কোটার ডাঃ বিশ্বাস কেমন লোক হবেন, রাজস্থানের জঙ্গল কি রকম, 
কোটা থেকে বাগোর। কতদূর, কি ভাবে যেতে হবে এবং সব কিছু 
সাজিয়ে গুছিয়ে বসার পরও বাঘ পাব কি না ইত্যাদি নানান চিন্তায় 
কিছু ঘুম ও কিছু জাগা অবস্থায় কাটিয়ে সকাল টায় কোটায় এসে 
পৌছলাম। জিনিসপত্র স্টেশনে নামিয়ে ভাবছি এবার ডাঃ বিশ্বাসের 
বাড়ী খু'জে বের করবর পালা । ডাঃ বিশ্বাস কোটাতে নিজে একটি 
ছোট বাড়ী করেছেন_ আপাততঃ সেখানেই ওঠার ব্যবস্থা । স্টেশনে 
ভীড়ের মাঝে একটি অল্প বয়সের ছোকরা পরিষ্কার বাংলায় আমায় 
জিচ্ছেস করল-_-“আপনি কি ডাঃ বিশ্বাসের বাড়ী যাবেন? আপনার 
নাম?” আমি সম্মতি জানিয়ে নাম বলতে সে বলল, “আমি এসেছি 
আপনাকে তার বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য ।” আমরা স্টেশন 
থেকে বাইরে এসে ছুটি টাঙ্গা করে-_একটাতে আমার যাবতীয় 
জিনিসপত্র নিয়ে ছেলেটি উঠল এবং অপরটাতে আমি ও আমার 
বন্দুকের বাক্স নিয়ে বসলাম । আমার বন্দুক তিনটির মাপে আমি 
এই বিশেষ বাঝটি ভাল সেগুন কাঠ দিয়ে তৈরী করে নিয়েছি 
দূরপাল্লার যাতায়াতের জন্য । তিনটি বন্দুক ও তার আনুষঙ্গিক 
জিনিসপত্র নিয়ে বাঝ্সটার ওজন যথেষ্ট । এর একটা বিশেষ সুবিধে 
এই যে, চট করে কেউ রেলের কামরা থেকে কোথাও নামিয়ে নিয়ে 
যেতে পারবে না এবং নাড়াচাড়ার জন্য অন্তুতঃ দুজন লোকের সাহায্য 


৬৪ শিকার 


প্রয়োজন। যাহোক বাক্সটা টাঙ্গাতে চাপাইতেই টাঙ্গাটা একদিকে 
হেলে গেল; আমি আমার ওজন দিয়ে তার কিছুটা হ্রাস করে 
চালাতে বললাম । অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা কোটার ভীমগঞ্জ 
মণ্ডীতে ডাঃ বিশ্বাসের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'লাম। ডাঃ বিশ্বাস 
এগিয়ে এসে আমার সাথে আলাপ করলেন এবং মিসেস বিশ্বাসের 
সাথে আলাপ করিয়ে দিলেন। এ'রা স্থামীন্ত্রী লোক খুবই ভাল । 
এদের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ছেলেমেয়ে ছুটির স্বভাবও খুব 
মিষ্টি। যে ক'দিন আমি এদের এখানে ছিলাম সে কদিন আমি 
একবারও বুঝতে পারিনি যে আমি কোন নূতন জায়গায় রয়েছি । 
বিদেশে বাঙালীরা যে কত সজ্জন তা না দেখলে বোঝা যায় না । 
বিকেলের দিকে ডাঃ বিশ্বাস আমাকে তার এক বন্ধুর বাড়ী নিয়ে 
গেলেন-- প্রফেসর জে. সি. ব্যানাজি, তিনি কোটার গভর্ণমেন্ট 
কলেজের ইংরাজীর প্রফেসর । এ'র সাথে আলাপ করে বেশ ভাল 
লাগল। অনেক রাত পধন্ত তাদের বাড়ীতে গল্প হল: ফিরে এসে 
খাওয়। দাওয়া করে শুয়ে পড়লাম । 

পরের দিন চায়ের টেবিলে ডাঃ বিশ্বাসের সাথে আমার বাগোর৷ 
যাবার বিষয় নিয়ে কিছু কথাবাঠা হোল। ডাক্তার সাহেব তার 
চিঠিতে শেষের দিকে আমাকে লিখেছিলেন যে, সব ব্যবস্থার ভাব 
তার। আমি খালি বন্দুক আর গুলি নিয়ে তার কাছে কোটাতে এসে 
পৌছলেই তিনি যা যা বাবস্থা করার সব করবেন। সেই কথার সুর 
টেনে আমি তাকে জিজ্ঞাস। করলাম, সে সব ব্যবস্থার কি করেছেন ? 
যথা_-আমাদের রেশন, রাধার বামন আর জনতা স্টোভ, কেরোসিন 
তেল ইত্যাদি। এ শুনে তিনি একটু ভেবে বললেন, “রান্নার বাসনপত্র 
আমি আমার স্ত্রীর কাছ থেকে নেব-কি কি চাই তার একটা ফর্দ 
আমাকে দিন। চাঁ, বিস্কুট, কফি, জনতা স্টোত, কেরোসিন তেল, 
সাবান, মোমবাতি, দেশলাই এ সব এখান থেকেই কিনতে হবে। 
আর বাকী চাল, ডাল, আটা, ঘি, তেল ইত্যাদি আপনি সধ খাণ্ডারেই 
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কার 
রায় বাঘ শি 
বাগে 
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পাবেন। তিনি আরও বললেন যে তিনিও আমার সংগে শিকারে 
যাবেন বলে ১ল। মা থেকে ৭ দিনের ছুটি নিয়েছেন । এই খবরটিতে 
আমি খুবই খুসী হ'লাম কারণ সম্পুর্ণ অপরিচিত জায়গায় একজন 
পরিচিত লোক সংগে থাকা ভাল-_কিন্তু উচ্ছাস চেপে রেখে তাকে 
বললাম,_আপনি আমার সংগে এই কষ্ট করবেন? তিনি বললেন, 
প্রথম জীবনে মিলিটারীতে ঢুকে, লড়াইয়ের সময় কাজ করেছেন 
নানান অপ্রতিকূল অবস্থায়-ফলে কষ্ট সহ্য কর! প্রায় অভ্যেসেই 
দাড়িয়ে গেছে; তার ওপরে এই ধরণের শিকার অভিযানে সহযাত্রী 
হবার আকর্ণই আলাদা । কোটা ছাড়ার আগে বাকী ৪1৫ দিন যা 
হাতে ছিল, সে সময়ে ডাক্তার সাহেব আমাকে অনেক জায়গা ঘুরিয়ে 
দেখালেন এবং অনেকের সাথে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলেন । 

২৯শে ফেব্রুয়ারী আমরা কোটা থেকে দিল্লীর দিকে সোয়াই- 
মাধোপুর বলে একট] জায়গায় ট্রেনে এলাম ; সোয়াই-মাধোপুর থেকে 
৭০৭৫ মাইল এগিয়ে কোটা । আমি দিল্লী থেকে যাবার সময় 
সোয়াই-মাধোপুর পেরিয়ে গিয়েছিলাম কোটাতে । যা হোক বিকেল 
৪ট1 নাগাদ সোয়াই-মাধোপুরে এসে পৌছলাম। আমাদের জিনিস- 
পত্র স্টেশনের বিশ্রামাগারে রেখে ডাক্তার সাহেব আমাকে নিয়ে 
ওখানকার কয়েকজন গভনমেন্ট অফিসার, যথা জেলাশাসক, সহকারী 
জেলাশাসক, বিভাগীয় ফরেম্ট অফিসার এবং পুলিশ স্পারিন্টেণ্ড্ে 
এদের সাথে আলাপ করিয়ে দিলেন ও পরে কয়েকজন রাজস্থানী 
ব্যবসাদারের সাথেও আলাপ করিয়ে দিলেন । ডাক্তার সাহেব সন্ধানে 
ছিলেন ওই ব্যবসাদারদের কাছ থেকে একট। জীপ গাড়ী পাওয়। যায় 
কিনা। আমার নিজের কিন্তু পরেব জীপ নেবার তেমন ইচ্ছে ছিল 
না। যাই হোক স্বস্তি পেলাম যখন জীপ পাওয়া গেল না-_ প্রতিটি 
জীপ অচল দেখলাম । সে রাত্রে আমাদের খাওয়া দাওয়া সেরে 
স্টেশনের বিশ্রামাগারেই রাত কাটাতে হল। 

পরের দিন ১লা মার্চ সকাল নয়টার সময় আমরা বাস স্ট্যাণ্ডে 

রর 
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গেলাম। ওই সময় সোয়াই-মাধোপুর থেকে খাণ্ডার অভিমুখে একটা 
বাস ছাড়ে, সেটাই আবার ছুপুর ছুটো-তিনটের মধ্যে খাগ্ডার 
থেকে সোয়াই-মাধোপুর ফিরে আসে। মালপত্র নিয়ে বাসের 
কাছে গেলে ডাক্তার সাহেবকে দেখতে পেয়ে অনেকে একসজে 
বলতে লাগল-_-“আরে হাম লোগনকা ডাকদার সাব আগিয়া?। 
সকলেই বলে উঠল, এতদিন পর হঠাৎ আপনার দর্শন পাব ভাবতেই 
পারিনি । যা হোক কেমন আছেন? কি ব্যাপার, এখানে? ডাক্তার 
সাহেব সবার সাথে আমার আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, “ইনি 
আমার একবঘ্ধু, বাংলাদেশ থেকে এসেছেন বাঘ শিকার করার জন্ত-_ 
ইনি একজন খুব বড় শিকারী ।” আমি খুব লজ্জা বোধ করলাম 
আমাকে বড় শিকারী বলার জন্য । আমি চুপিচুপি ডাক্তার সাহেবকে 
বললাম, এট কি বলছেন, আমি মোটেই বড় শিকারী নই, আমি আজ 
পর্ধন্ত একটা বাঘও মারতে পারিনি । ডাক্তার সাহেব বললেন, “তাতে 
কি-হয়েছে_-এবার বাঘ নিয়েই ফিরবেন তাছাড়া শিকার আপনি ত 
অনেকদিন ধরেই করছেন, ন। হয় একট] বাঘই পাননি। এবার আপনি 
নিশ্চয়ই বাঘ নিয়ে ফিরবেন।৮ আমি তার কথা শুনে বললাম-__ 
ভগবান যেন আপনার কথা রাখেন এবং আমার দিকে মুখ তুলে চান। 
তবে ডাক্তার সাহেব আপনি জেনে রাখুন, যদি ভগবান দয়া করে 
আমার সঙ্গে বাঘের কোনরকমে ভেট মোলাকাত করিয়ে দেন তাহলে 
আমি কথা দিচ্ছি, আমি এক গুলিতে বাঘকে ধরাশায়ী করতে পারব | 

আমার সবচেয়ে ছুর্ভাগ্য যে, এতদিন জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েও বাঘের 
সঙ্গে আমার ভেট-মোলাকাতই ভোল না। বহুদিন ধরে শিকারে 
গিয়ে গিয়ে আমার নিজের ওপর একটা আস্থা জন্মেছে, স্নায়ুগ্ুলোও 
আমার দৃঢ় হয়ে উঠেছে, ভয় কাকে বলে প্রায় ভুলতে বসেছি। হাতে 
বন্দুক থাকলে আমি যে কোনরকম বিপদের সামনে যেতে ভয় পাই 
না। আমার শিকারী জীবনে আমি প্রচুর ছুঃসাহসিকতার কাজ 
করেছি । অনেক সময় অবশ্ঠ বাড়ী ফিরে যখন ভাবতে বসেছি, দীর 
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ও স্থির মস্তিষ্কে, তখন মনে হয়েছে, এটা আমার করা উচিত হয়নি 
কিন্ত আমি দেখেছি আমার হাতে বন্দুক থাকলে আমার উচিত 
অনুচিতের কথা খুব কমই মনে থাকে, এটা অবশ্য মোটেই ভাল গুণের 
পরিচয় নয়, অন্ততঃ ভাল শিকারীদের পক্ষে । শিকারীদের সবসময় 
খুব ধীর স্থির হওয়া দরকার । বন্ধুরা বলে থাকে_আমি এমনিতে 
খুব ধীর ও স্থির কিন্ত আমার সবচেয়ে দোষ হোল আমি অনেক সময় 
বিপদকে ভয় না পেয়ে তার মধ্যে এগিয়ে যাই, ঠিক সেই মুহূর্তে আমি 
বিশেষ ভাবি না। যাই হোক, এই ভাবে বছরের পর বছর আমি 
জঙ্গলে ঘুরে ও নানা বিপদের সম্মুশীন হয়ে, নিজের ্নাযুগুলোকে 
বেশ শক্ত করে ফেলেছিলাম, নিজের ওপর বেশ একটা আস্থাও 
জন্মেছে । কেন জানিনা বেশ কিছুদিন থেকে আমার মনে হয়েছিল, 
আমি দি কখনও বাঘকে সামনে পাই, তাহলে তাকে আমি এক 
গুলিতে মারতে পারবো । কখনও মনে হোত, এত চেষ্টা করে এত 
জঙ্গল ঘুবে বাঘের দেখা পাচ্ছি না,_যদি দেখা পাই তাহলে হয় 
আমি তাকে মারি নয় সে আমাকে মারুক, এইভাবে বহু বছর খালি- 
হাতে ফিরে গিয়ে আমার সুখ আর বন্ধু-বান্ধবদের দেখাতে পারছি না। 
আমাব বাড়ীর শোবার ঘবের চার দেওয়ালে ই. পি. গী'র তোলা 
জঙ্গলে বাঘের স্বাভাবিক চলাফেরাব ছবি টাঙ্গান আছে- প্রমাণ 
মাপের । ই. পি. শী এই বিশেষ ধরণের ছবি তোলার জন্তঠ আমাদের 
দেশে খ্যাত। আপনারা অনেকেই তাব তোলা ছবি দেখে থাকবেন । 
আমার এই ছবিগুলো! খুব ভাল লাগে এবং এই ছবিগুলে। আমার 
শোবার ঘরে এমন ভাবে টাঙ্গিয়েছি যে, বিছানাতে শুলেই অন্ততঃ তিন 
দেওয়ালেব ছবির বাঘ আমার চোখে পড়ে । আপনারা শুনে হাসবেন, 
আমি বছরের পর বছৰ এই বাঘগুলোকে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখেছি । 
বহুলোক টাকার স্বপ্ন দেখে, আবার অনেকে মিষ্টিমুখের মেয়েদের স্বগ্ 
দেখে আমি কিন্ত খালি বাঘের স্বপ্ দেখেছি বছরের পর বছর। 
অনেক সময় এই সব ছবির বাঘগুলোর দিকে তাকিয়ে ভেবেছি, যদি 
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ঠিক ওই অবস্থাতে বাঘের দেখা পাই তাহলে বাঘের কোন জায়গাতে 
আমার গুলিটা বসাব। যাক্‌ আমার কথা'। 

অতঃপর আমাদের বান ছাড়ল সকাল সাড়ে নট নাগাদ । 
পুরোন ঝরঝরে বাস, তার ওপর লোকজন ও মালপত্র দিয়ে আষ্টেপুষ্ঠে 
ঠাসা । আমর! ছুজনে পাশাপাশি বসে ছু'পাশের পাহাড় আর জঙ্গল 
দেখতে দেখতে চললাম । ১ল। মার্চের সকাল হলেও কিন্তু তার মধ্যেই 
রোদের তাপ সে সময় যথেষ্ট মনে হল। লক্ষ্য করলাম পাহাড়গুলোর 
গায়ে যে সব জঙ্গলের মতন দেখা যাচ্ছে তার ডাল পাতা যেন সব 
জ্বলে গেছে-_কেউ যেন পেট্রল দিয়ে পাহাড়ের সব গাছপালাগুলোকে 
পুড়িয়ে দিয়েছে । একটাও সবুজ পাতা আমার চোখে পড়ল না । পথে 
নানান জায়গায় লোকজন ও মালপত্র নামাতে নামাতে অবশেষে 
খাগ্ডারে এসে পৌছলাম__বেল! তখন দেড়ট। হবে । বাসটা খাণ্ডারের 
বাজারে এসে থামল। সামনে চেয়ে দেখি একটা পাহাড়-_ঠিক 
রাস্তার ওপরেই-_যেন রাস্তাটাকে বন্ধ করে দিয়ে দাড়িয়ে আছে, অপর 
পারে যাবার আর পথ নেই । সোয়াই-মাধোপুর থেকে খাণ্ডার আন্দাজ 
৩০ মাইলের পথ । 

বাস থেকে নেমে সামনের পাহাড়টাকে ভাল করে দেখলাম_- 
পাহাড়টার চুড়োর ওপরে একটা পুরোন আমলের ছূর্গ,__ছুর্গটা কোন্‌ 
আমলের জানবার ইচ্ছে হোল.__কিস্তু জিজ্ঞাসাবাদ করে কোন 
সদৃত্তর পেলুম না । ডাক্তার সাহেবকে দেখে সেখানকার সব লোকজন 
ছুটে এল। আগেকার মতন এবারও বলে উঠল-_“আরে! 
হামলোগনক। ডাগদার সাব আ গিয়া ।' ওই ছুর্গওয়ালা পাহাড়টার 
নিচে বেশ বড় আকারের একটা গ্রাম গড়ে উঠেছে, তার নাম খাণগ্ডার | 
গ্রামটা কতদিন আগেকার জানা গেল না । সামনেই বাহাতি একট! 
দোতলা পাকা বাড়ী দেখা গেল, সেটা ওখানকার হাসপাতাল,__ 
সেখানে ডাক্তার সাহেব আগে কাজ করতেন। ওই হাসপাতালের 
পিছনে আছে থানা ও এক তহশীলদারের অফিস। ওই তিনজন 
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সরকারী কর্মচারী ছাড়া বাকী সব স্থানীয় রাজস্থানী বাসিন্দা । এদের 
মাঝে ডাক্তার সাহেব যে বিশেষ পরিচিতজন তা লক্ষ্য করলাম । যদিও 
ডাক্তার সাহেব খাগ্ডার ছেড়ে গেছেন প্রায় 8৫ বছর আগে কিন্ত 
ওখানকার লোকেরা তাকে সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনার মাধ্যমে জানিয়ে দিল যে, 
তারা তাকে ভোলেনি। তারা সবাই ছুটে এসে তাকে ঘিরে ধরল 
এবং জানতে চাইল এতদিন পর তার ওখানে আসার কারণ কি? 
ডাক্তার সাহেবকে তখন যথাযথ বোঝাতে হোল । এমন সময় বাসের 
ড্রাইভার এসে ডাক্তার সাহেবকে বলল-_পচলিয়ে ডাকদার সাব, বাস 
লেকর আপলোগনক “নামান? ডাক বাংলো মে পৌছা দে।” একটু 
দুরে, রাস্ত। থেকে একটা মাঠের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আমরা সি. পি. 
ডব্রউ. ডি-র বাংলোতে পৌছে বাস ড্রাইভার, ব্লীনার ও আমরা সবাই 
ধরাধরি করে মালপত্র নামালাম । বাংলোর চৌকিদারকে ডেকে 
ডাক্তার সাহেব আমাদের শ্নানের জন্ত জল দিতে বললেন এবং 
আমাদের খাবারের জন্টে কিছু ডালরুটি করতে বলা হল। আমরা 
কোন রকমে স্সান সেরে ডালরুটি খেয়ে একটু আরাম করতে যাব, 
এমন সময় দেখি দলে দলে খাগ্ডারের লোক ডাক্তার সাহেবের সংগে 
দেখা করতে আসছে । সকলের সংগে হাত মিলিয়ে, তার এখানে 
আসার কারণ সকলকে জানাতে হোল আমাকে দেখিয়ে । তিনি 
বললেন, ইনি আমার এক বন্ধু, বাংলাদেশ থেকে এখানে বাঘ শিকার 
করতে এসেছেন । ওখানকার কিছু কিছু লোক কোলকাতার নাম 
শুনেছে দেখলাম । আমার পরিচয় ডাক্তার সাহেবের মুখে “বহুত 
ভারী শিকারী” শুনে সকলে চোখ বড় বড় করে আমাকে দেখতে 
লাগল। বিকেলের দিকে একজন রেঞ্জার আমাদের সংগে দেখা 
করতে এল । বোঝা গেল ওখানে বনবিভাগের একটা দপ্তর আছে। 
রেঞ্জার ভদ্রলোকটির সংগে শিকার নিয়ে আমার নানা কথাবার্তা 
হল। খানিক পরে তিনি আমাকে ও ডাক্তার সাহেবকে 
একট] লরীতে করে ৪81৫ মাইল দূরে সোয়াই মাধোপুরের দিকে নিয়ে 
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গেলেন, বনবিভাগের একটা আবাদ দেখবার জন্য । তখন বিকেল 
চারটে সাড়ে চারটে হবে। কাঠের দরজা খুলে আমর। ভিতরে 
গেলাম । বাংলো থেকে বেরুবার সময় রেঞ্জার সাহেব আমাকে 
একটা বন্কৃক নেবার কথা! বলেছিলেন-_-কাঠের দরজ! দিয়ে আবাদ 
এলাকায় ঢুকেই তিনি আমায় বন্দুকে গুলি ভরতে বললেন এবং সেই 
সংগে সাবধান করে দিলেন যে যদিও ওইখানেও গুলি করা বা! 
জানোয়ার মারা নিষেধ কিন্তু তবুও কিছুটা সতর্ক হওয়া দরকার । 
কথা না বলে পায়ের আওয়াজ না করে আমরা তার পিছু নিলাম। 
কয়েক পা যেতেই আমার নজরে পডল খানিক দূরে এক জায়গাতে 
কিছুক্ষণ আগে বাধে পায়খান। করে গেছে । তখন বুঝলাম রেপ্জার 
সাহেব কেন আমাকে বন্দুক আনতে বলেছিলেন ৷ আমরা কিছুদূর খুব 
সাবধানে যেতেই একটা বাঁকে গিয়ে দেখি, একসঙ্গে ১৫।৩০টা নীলগাই 
বা নীলা । বিহারে একে “ঘোড়তড়া” বলে । আমার মতে বিহারীরাই 
এই জন্তটির ঠিক নামকবণ করতে পেরেছে, কারণ নীলের ধারে কাছে 
এদের রঙ নয়__এদের গায়ের রঙ ধুসর-_ অনেকটা ঘোড়া বা গাধাৰ 
মতন দেখতে । মাদিগুলো থেকে মর্দাগুলো দেখতে অনেক স্থন্দর 
হয়। মদাগুলোর ৫1৬ ইঞ্চি লম্বা সিং এবং গলার কাছ থেকে ফিতের 
মতন লম্ব! দাড়ি হয়। বয়স অনুপাতে এই দাড়ি বেড়ে প্রায় মাটি 
পর্যন্ত ঠেকে । আমরা কিছুদূর বাদ বাদ দু তিন দল নীলগাই 
দেখলাম এবং সাথে সাথে কয়েক জায়গায় বাঘের পায়ের দাগও 
দেখলাম । এই আবাদী এলাকা খুব বড় নয়। আমবা একদিকের 
দরজা দিয়ে ঢুকে অপর দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম, তারপর 
লরী করে ডাকবাংলোয় ফিরলাম । 

বাংলোয় এসে দেখি অনেক লোক ডাক্তার সাহেবের সংগে দেখ! 
করতে এসেছে । আমি ডাক্তার সাহেবকে বললাম, এদের কাছ 
থেকে জেনে নিন, বাগোরা এখান থেকে কতদূর এবং আমরা কিভাবে 
যেতে পারি। আমার কথ! শুনে তিনি সকলের সামনে এই প্রশ্ন 
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করলেন। জানলুম খাগ্ডার থেকে প্রায় ১৮।১৯ মাইল পথ বাগোরা । 
কিন্তু রাস্তা খুবই খারাপ থাকায় উট, ঘোড়া ব1 গরুর গাড়ী ছাড়। যাওয়া 
মুক্ষিল। ডাক্তার সাহেব উট চাপতে নারাজ। শেষ পর্যন্ত ঠিক 
হোল গরুর গাড়ী করে যাওয়া হবে । শুনেই উপস্থিত রাজস্থানা 
লোকেরা প্রায় সমন্বরে বলে উঠল-_“ডাকদার পাব কা খাতির কা 
বাস্তে মেরা বয়েল গাড়ী হাজির । তাদের মধো আবার কয়েকজন 
বলে উঠল--মেরা বয়েল আউর গাড়ী বহুত মজবুত, আউর মেরা 
বয়েল বহুত ফরোয়ার্ড চলনেওয়াল1 1» এইভাবে ছু”টি খুব ফরোয়ার্ড 
চলনেওয়ালার সংগে আমাদের বন্দোবস্ত হয়ে গেল । আমি তাদের 
বুঝিয়ে বলে দিলাম রাত্রের খাওয়া দাওয়া সেরে তারা যেন গরুর গাড় 
নিয়ে ডাক বাংলোতে আসে । ইতিমধ্যে ডাক্তার সাহেবের ওখানকার 
হাসপাতালের পুরোন চাকর “মহারাজ” এসে হাজির । তার সংগে 
ডাক্তার সাহেবের অনেক কথাবাতার পর সে বলল--“ডাকদার সাব, 
আপ যেতনা দিন ইহা! শিকার কা বাস্তে রহিয়ে গা, আপকো-খাতির 
ক বাস্তে হাম হাজির । ডাক্তার সাহেব এই কথা শুনে তাকে 
জিজ্ঞেস করলেন,_-“তোমাকে এইখানকার ডাক্তার আমার সংগে 
যাবার জন্যে ছুটি দেবেন কি? সে তার উত্তরে বলল-_-“মেরী 
নোকরী যায়ে কি রহে, আপকো খাতির কা বাস্তে হাম হাজির । এর 
কয়েক মিনিট পরে আরেকজন লোক এল, যার কাজ টীকে দিয়ে 
বেড়ান__ওখানকার কভ্যাক্সিনেটার”। সেও ঠিক মহারাজের মতন 
বলে উঠল, “আপকো খাতির কা বাস্তে হাম হাজির__উসমে নোকরী 
যায়েকি রহে।” আমি বুঝলাম আমাদের সঙ্গীর সংখ্যা আরও দুজন 
বাড়ল। আমি ভ্যাক্সিনেটারকে একটু চালাক চতুর দেখে একটা 
ফর্দ করে কিছু টাক! দিয়ে বললাম__তুমি ইতিমধ্যে আমাদের 
শিকারের ক্যাম্পের জন্য এই রেশনগুলো কিনে আন, আমরা ভোর 
চারটের সময় এখান থেকে রওনা হব। তাকে চাল, আটা, তেল, ঘি, 
হন, চিনি ইত্যাদি কত কি লাগবে, সব হিসেব করে বলে দিলাম যেন 
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সব গুছিয়ে তাড়াতাড়ি কিনে ভালমত বেঁধে আনে, যাতে আমি 
সেগুলোকে একটা বাক্সে ঠিকমত সাজিয়ে রাখতে পারি; না হলে 
রাস্তার ধুলোয় সব নষ্ট হয়ে যাবে । আমাদের ডাকবাংলার সামনে 
রাস্তা পেরিয়েই দেখলাম একটা পুরোন মন্দির মতন রয়েছে। 
জিজ্ঞাসা করে জানলাম ওট! ওখানকার বালাজীর মন্দির । ওখানকার 
লোকেরা বালাজীর মন্দিরে পুজো না দিয়ে কোন শুভকাজে হাত 
দেয় না। আমি এই কথ শুনে মনে করলাম আমিও ত একটা শুভ 
কাজেই বের হচ্ছি, পুজো দিয়েই যাই না কেন। আমার ইচ্ছা ওদের 
জানিয়ে দিয়ে বললাম, পুজোয় কি কি লাগে আনায় বল__ কিনে নিয়ে 
পুজা! দেবে! । ওরা বলল পৃজোয় কোন জিনিসপত্র লাগে না, 
বালাজীকে প্রণাম করে আপনার যা ইচ্চা সেই ক্ষমতা মত টাকা কি 
পয়স৷ মন্দিরের অর্ধ্যপাত্রে রেখে দিন। কারণ ওখানে তিথি অনুযায়ী 
পূজা! হয় এবং সেই সময় পূজারী আসে । সব সময় সব দিন আসে 
না। ডাক্তার সাহেব এবং আমি ছুজনেই মন্দিরে গেলাম এবং পুজো! 
দিয়ে ঠাকুর প্রণাম করে এলাম। ফিরে এসে দেখি ওখানকার 
তহশীলদার সাহেব আমাদের জন্য দাড়িয়ে আছেন। তিনি অতি 
বিনয়ের সংগে ডাক্তার সাহেবকে বললেন, 'আমি গ্রামের বাইরে 
গিয়েছিলাম তাই আপনার সংগে দেখা করতে পারিনি । আমাকে 
মাপ করবেন ॥” তিনি আমাদের ছুজনকে তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে 
খুব খাতির যত্ব করলেন এবং জানালেন যে তার বাড়ীতেই আমাদের 
হু'জনের রাত্রের খাবার ব্যবস্থা হয়েছে । তারপর তহশীলদার সাহেবের 
বাড়ীতে আমাদের একটা মজলিসও বসল, চা ও লাড্ডর সংযোগে । 
কথায় কথায় বুঝলাম ডাক্তার সাহেব আমাদের শিকারের ব্লক 
বাগোর। সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানেন না। নানা কথার মধ্যে 
আলোচনা হল এই ১৮।১৯ মাইল পথ কি করে যেতে হবে, ওখানে 
গিয়ে থাকার কি ব্যবস্থা ইত্যাদি। এইসব ব্যবস্থাপনার সমস্তায় ভাক্তার 
সাহেব একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন । সত্যিই ওখানে থাকার প্রশ্নটা 


রাজস্থানে বাঘ শিকার ৭৩ 


খুব বড় প্রশ্ন। তহশীলদার সাহেবকে ডাক্তার সাহেব জিজ্জেস 
করলেন--“ওখানে থাকার ব্যাপারে আপনি কোন সাহায্য করতে 
পারবেন কি? কাল ভোরেই তো আমাদের যাত্রা ।” তহশীলদার 
সাহেবের মুখ দেখে মনে হোল না, তার দ্বারা কিছু করা সম্ভব। 
হঠাৎ চোস্ত হিন্দিতে তিনি বললেন, দাড়ান, আমি আমার চাপরাশি 
ফকরুদ্দীনকে ডাকি । সে হয়তো কিছু বলতে পারবে, কারণ তার 
শিকার সম্বন্ধে খুব 'তাজরুফাঃ আছে । তাকে আমি আপনাদের 
সংগে পাঠাব, “আপ লোগন ক1 খাতির কা বাস্তে ৮ কিছুক্ষণ পরে 
৪০৫০ বছরের একজন লোক আমাদের সেলাম করে দাড়াল-_ 
তহশীলদার সাহেব বললেন “এই আমাদের চাপরাশি ফকরুদ্দীন। 
এখানে যত বড় বড় শিকারী আসে, সকলেই ফকরুদ্দীনকে চায় । 
শিকারে ও খব ভ'সিয়ার। ও চায় তো “খোজ” করে শেরকে 
আপনাদের সামনে হাজির করে দেবে |” ফকরুদ্বীনকে জিজ্ঞেস কর! 
হোল বাগোরায় আমাদের থাক] ব্যাপারে সে কোন হদিশ দিতে 
পারে কিনা? ফকরুদ্দীন খানিক মাথা চুলকে বলিল- 'একঠো স্কুল 
ঘর থা, সায়েদ টূুট গিয়া । আচ্ছা ঠরিয়ে, হাম দরিয়াক করকে 
বাতাতা” বলে ও চলে গেল। এমন সময় আরেকটি লোক-_ 
আমাদের ঘরে ঢুকল, দে ওখানকার হালুঈকর | যেখানে বাস্টা 
এসে থামে, সেখানে তার চা লাড্ডু ও সেও-এর একটা দোকান 
আছে। সেডাক্তার সাহেবকে অনেক সেলাম করে বলল--“আমার 
দোকান বন্ধ করতে বলে আপনার কাছে এলুম; এখন বলুন 
আপনাদের জন্যে কি করতে পারি। শুনলাম ভোরে আপনারা চলে 
যাবেন; আমি দোকানে বলে এসেছি, আপনাদের রাস্তায় খাবারের 
জন্যে খুব ভাল করে পুরি তরকারী ও কিছু মিঠাই ঠোঙ্গায় ভাল করে 
বেঁধেঃআজ রাত্রে আপনাদের বাংলোয় পৌছে দেবার জন্যে ৷ বাগোর! 
পৌছতে দিন ডুবে যাবে-_রাস্তা বহুত খারাপ 1” ডাক্তার সাহেব 
তাকে বললেন, “তা তো৷ হোল, এখন বাগোরায় গিয়ে আমর! কোথায় 
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থাকবো তা তো এখনও পর্যন্ত ঠিক করতে পারলাম না।” হালুইকর 
সে কথা শুনে বলল “হাম সব বন্দোবস্ত কর দৈতা। বলেই সে 
তহশীলদারের বাড়ী থেকে বেরিয়ে তার দোকানে গেল এবং সংগে 
একট] কাগজের খালি ঠৌঙ্গ৷ নিয়ে ফিরে এল । পে সেই ঠোঙ্গাটা 
ছি'ড়ে একটা পেন্সিল দিয়ে আমাদেব সামনে রাজস্থানী ভাষাতে কি 
খানিকট। লিখল এবং ডাক্তার সাহেবের হাতে দিয়ে বলল,_-“এই চিঠি 
আপনি বাগোরার ঠাকুর সাহেবকে দেবেন। তিনি আপনাদের 
থাকবার ব্যবস্থা কৰে দেবেন, আপনাদের কোনই তকৃলিফ হবে না।” 
এই ছ্র্ঁড় ঠোঙাব কাগজে পেন্সিলের লেখাটুকু যে কত দরকারী তা 
পরে বুঝেছিলাম । আমরা হালুইকবের দেওয়া সেই পরিচিত পত্র খুব 
যত্ব করে রাখলাম এবং তহশীলদারের বাড়ীতে সে রাত্রের খাওয়া সেরে 
ডাকবাংলোয় ফিরে গেলাম । রাত তিনটের সময় উঠে জনতা স্ৌোভে 
চা বানিয়ে ডাক্তার সাহেবকে কয়েক কাপ চায়ে খুসী করে নিজেকেও 
বেশ কয়েক কাপ চায়ে তৃপ্ত করান হল। শুনলাম সকালে উঠে 
কয়েক কাপ চা না খেলে ওনার প্রাত£ক্রিয়া হয় না। আমাদের 
জিনিসপত্র গোছানই ছিল-_বাইরে বেরিষে দেখি মহারাজ আর 
*ভেক্সিনেট।রে” মিলে হাসপাতাল থেকে একটা মোটা গদী ও একটা 
চার্দর নিয়ে এসেছে এবং যে গাড়ীতে আমি ও ডাক্তার সাহেব চাপৰ 
সেটাতে পাতছে। ওখানে গরুর গাড়ীতে ছই ব্যবহারের চল নেই । 
বুঝলাম আমাদের কপালে অনেক হছঃখ আছে । একে মার মাসের 
ছুই তারিখ, তায় রাজস্থানের গরম এবং য। শুনলাম, সারাদদিনটাই 
লাগবে আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌছতে । ছই না থাকায় সারাদিনের 
রোদ আমাদের মাথার ওপর দিয়েই যাবে। যাই হোক, আমরা 
তাড়াতাড়ি আমাদের জিনিসপত্র গাড়ীতে তুলে আমি ও ডাক্তার 
সাহেব তৈরী হয়ে ভোর ৪টের আগেই আমাদের দলবল সমেত রওন! 
হলাম। 

দেখা গেল, আর কিছু হোক না হোক আমাদের দলটাই বেশ 
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বড় হয়ে দাড়িয়েছে । আমরা ছু'জন তো আছিই, তার ওপর 
“মহারাজ' “ভেক্সিনেটার+ ফকরুদ্দীন এবং আরেকটি নতুন মুখ দেখলাম । 
খবর নিয়ে জানলাম উনি একজন অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারীর লোক-_ 
উপস্থিত একজন বনবিভাগের পাহারাদার । খাণ্ডারের রেঞ্জার সাহেব 
এই লোকটিকে আমাদেব সংগে পাঠাচ্ছেন, যাতে আমরা বনবিভাগের 
কোনরকম আইনভঙ্গ না করি। আপাততঃ আমাদের শিকার 
ক্যাম্পের জন্যে এই সবগুলিই আমার পোষ হোল---সবার খাওয়া 
দাওয়া ইত্যাদির সমস্ত ভারই আমার। মনকে আশ্বাস দিলাম, 
বিদেশে লোকবল একটা মস্ত বড় বল। আমরা ভোরের ঠাণ্ড 
হাওয়ায়, মু আলোতে রগুনা হলান । বালাজীর মন্দিরের কাছাকাছি 
আদতে আমি বালাজীকে প্রণাম করে প্রার্থনা করলাম, “ঠাকুর 
বালাজী--আমাকে একটা বড় বাঘ পাইয়ে দাও বাবা, আমি যেন 
একগুলিতে বাঘ মারতে পারি ।” কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা খাণ্ডার 
গ্রামকে পেছনে ফেলে চলতে লাগলাম । সকালের আলো যখন 
বেশ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল, তখন দেখলাম, এরই মধ্যে ধুলোতে 
আম[দের সাদা চাদর আর চেন। যাচ্ছে ন7া। জামা-কাপড়ের ওপরেও 
প্রচুর ধুলো জমেছে । ডাক্তার সাহেবকে দ্রেখাতে তিনি তার 
জামাকাপড় একটু ঝাডলেন। আমি বললাম কোন লাভ নেই-_ 
এই তো! মোটে যাত্রা স্বর । শুনেছি সারাদিন লাগবে আমাদের 
পৌছতে-_-তার মানে আমরা যখন আমাদের গন্তব্স্থলে পৌছব 
তখন আমরা প্রত্যেকে এক একটি ধুলোর সুপ হয়ে যাব, নিজেরাই 
হয়তো নিজেদের চিনতে পারবো না। এই সবের জন্তেই আমি 
আপনাকে আমার সংগে আসতে মানা করেছিলাম, এখনও সামনে 
কত কষ্ট আছে কে জানে । তবে এটা ঠিকই যে, আপনি দয়া করে 
আমার সংগে না এলে আমি এ অঞ্চলে একবিন্দুও এগুতে পারতাম 
না। এই যেখাগ্ারের প্রত্যেকটি লোক আপনাকে দেখেই এগিয়ে 
এল এবং নানাভাবে সাহায্য ও খাতির করল, সে ফেবলমাত্র 
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আপনারই জন্যে--দেখছি খাগ্ডারের লোকেরা আপনাকে দেবতার 
মতন খাতির ও শ্রদ্ধা করে। এই পাগুববর্িত দেশে, একমাত্র 
বাঙ্গালী আপনার ওপর এদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখে আমি খুবই 
খুশী হয়েছি । নিশ্চয়ই এরা জাতিবর্ণ নিবিশেষে আপনার কাছে 
পর্যাপ্ত উপকার পেয়েছে, তাই এতদিন পরেও খাতির করতে কম্ুর 
করেনি । এসব শুনে ডাক্তার সাহেব বললেন,-“আমি আমার 
সাধ্যমত এদের যত্বু দিয়ে চিকিৎস। করেছি, বহু কঠিন রোগ ভাল করে 
দিয়েছি, আর বেশির ভাগই বিনা পয়সায় । এই সব নানান বিষয় 
আলাপ আলোচনা করতে করতে আমাদের গাড়ী বাগোরার দিকে 
এগিয়ে চলল । আমাদের দুজনের মাথায় ছুটো! ফিকে সবুজ রঙের 
কাপড়ের ট্রপি ছিল এবং চোখে রডীন চশমা । ডাক্তার সাহেবের 
নির্দেশে নাক ও মুখের ওপর কমাল বাধতে হয়েছে ধুলো থেকে 
বাচবার জন্য | চতুর্দিকে জ্বলা আর ধূসর রডের মাঠ । কোথাও একটা 
ঘাস বা সবুজপাতা দেখতে পেলাম না। দূরে দেখলাম বড় বড় 
পাহাড় ও গাছ, কিন্তু সবই একই রকম বিবর্ণ গাছের ডাল- 
পালাগুলোকে কে যেন পেট্রল দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে । দুরে আরও 
কয়েকটা পাহাডেব ওপর পুরোন আমলের ছুর্গের মতন দেখতে 
পেলাম। ডাক্তার সাহেবকে ওই সব ছুর্গের নাম ও ইতিহাস 
জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, ওগুলো মোগল ও হিন্দুরাজাদের 
আমলের দুর্গ । এছাড়া বিস্তারিতভাবে তিনি আর কিছুই জানেন 
না। তিনি বললেন, খাগ্ডাবে থাকাকালীন তিনি গ্রাম থেকে এক 
পা-ও বাইরে কোথাও যাননি । অনেক সময় প্রচুর টাকার লোভ 
দেখিয়ে তাকে বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্ট। হয়েছে, কিন্ত তিনি যাননি 
ডাকাতের ভয়ে । আমি জিজ্ঞাস করলাম, এখনও কি সেই চম্বলের 
ভয়ঙ্কর ও দুর্ধ্ধ ডাকাতি চলছে? তিনি বললেন__“নিশ্চয়ই, সেই 
একভাবেই ডাকাতি চলছে। আমাদের সরকার অনেক চেষ্ট 
করছে ফিন্ত কোন বিশেষ সুবিধা এখনও করে উঠতে পারেনি । তবে 
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কিছু বড় বড় ডাকাত নিজের! স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছে শুনেছি, যার 
ফলে আগের তুলনায় উৎপাত হয়তো কমেছে ।” এইভাবে গল্প 
করতে করতে আমরা চলেছি ছুটি গাড়ী নিয়ে-_প্রথম গাড়ীতে 
আমাদের মালপত্র এবং তার সঙ্গে হেঁটেই চলেছে আমাদের 
মহারাজ, “ভেক্সিনেটার” ফকরুদ্দীন ও বনবিভাগের পাহারাদার । 
আমাদের গাড়ীতে আমর ছুজনে বসে, ওদের গাড়ীর পিছু পিছু 
চলেছি ধূলো বাঁচিয়ে। মধ্যে মধ্যে আমাদের গাড়ী বেহড়ের গলি- 
পথ ধরে ভঁচু নিচু ভাবে চলেছে। শুকনো ধুলো এক এক 
জায়গাতে গরুগ্ুলোর পেটে এসে ঠেকছে। গরুর গাড়ীর *ধুরো”গুলো 
এক এক সময় ধূলোয় ডুবে যাচ্ছে এবং গরুগুলোব পক্ষে গাড়ী টানা 
বেশ কষ্টকর,হয়ে দাড়াচ্ছে। 

বেলা বারটা নাগাদ আমরা একট] নদীর ধারে এসে পৌছলাম। 
নদীটা পেরিয়ে জলের ধারে গরুর গাড়ী ছুটোকে রেখে গরুগ্ুলোকে 
খুলে জল খেতে দেওয়া হোল । আমব। সকলে নিজেদের গায়ের 
ধুলো ঝেড়ে নদীব জলে হাতমুখ ধুলাম। ইতিমধ্যে গাড়োয়ানরা 
হাত মুখ ধুয়ে, নিজেদের সংগে আনা কিছু খাবাব বার করে খেতে 
লাগল । তাই দেখে ডাক্তার সাহেব বললেন, আমাদের সংগে 
হালুইকরের দেওয়৷ পুরি, তরকারী ও মিঠাই আছে-_ তার কিছু খাবেন 
নাকি? আমি ওনাকে বললাম, আমার খাবার মোটেই ইচ্ছ। নেই, 
আপনি খান এবং বাকীট। আমাদের চ্যালা চামুগ্ডাদের দিন। ডাক্তার 
সাহেব একট। ঠোঙ্গা নিজের জন্যে রেখে বাকীট1 ওদের দিয়ে 
দিলেন। উনি আমাকে একটা লাড্ডু খেয়ে জল খাবার জন্যে 
গীড়াপীড়ি করতে লাগলেন । অগত্য। তার অন্থুরোধ রাখার জন্টে 
একটা লাড্ডু খেয়ে নদীর জল খেলাম । প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ মিঃ 
এইভাবে খাওয়া ও বিশ্রাম করার পর, আমরা আবার বাগোরার 
পথে রওনা দিলাম। পথে কখনও এক আধটা রাজস্থানী ছোট 
বস্তী দেখতে পেলাম এবং দেখলাম ওই বস্তীগুলোর কাছাকাছি কিছু 
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কিছু সবুজভাব। জানলাম ওগুলে! সব ছোলার ক্ষেত। তখন 
রোদের তাপ খুব বেশী--আমাদের সকলের গল! ও মুখ শুকিয়ে 
যাচ্ছে। বস্তীগুলোতে জায়গায় জায়গায় খুব বড় বড় ইদারা 
দেখলাম_-ইদারাগচলোর পাশ দিয়েই আমাদের যাবার রাস্তা । 
অবাক লাগল-_-জল দেখবার সংগে সংগেই আমাদের দলবল, মায় 
গরুগুলো পর্যন্ত দাড়িয়ে যাচ্ছে। আমি আর ডাক্তার সাহেবও 
জলের আশাতে গাড়ী থেকে নেমে ইদারার কাছে যেতে থাকলাম । 
সব স্থানেই দেখেছি ইদারা জুড়ে থাকতো  স্বাস্থ্যবতী সুঠাম চেহারার 
রাজস্থানী মেয়েরা । তারা ১৫০।২০০ হাত নিচে থেকে জল তুলে 
তাদের ঘড়া ভন্তি করতে ব্যস্ত। আমাদের টুপি, চশমা, রুমাল ও 
সবাঙ্গে ধুলো দেখে মেয়ের! নিজেদেব মধ্যে রাজস্থানী ভাষায় কথা 
বলে হাসাহাসি সুরু করে দিল, আমি তাদের ইশারা করে একটু জল 
দিতে বললাম এবং তার! খুব হাসতে হাসতে ইদারার উঁচু পাড় 
থেকে জলভরা বালতিটাকে, ঘাঘর! ছুলিয়ে পাড়ের কাছে এনে, 
সাবধানে আমাদের জল ঢেলে দ্রিল। ছ্ একজন আবার ইচ্ছে 
করে, আমাদের গা ভিজিয়ে খানিক ফেলে প্রাণখোলা হাসি হাসল; 
এষেন সিনেমায় নায়ককে নিয়ে খেলা । যদি গান জানতুম, তাহলে, 
কীযে হত বল! যায় না। আমার আবার ওই ঠাণ্ডা জল দেখে 
(লাভ লাগল চান করার জন্তে, কিন্ত পথে আর সময় নষ্ট করতে 
ইচ্ছে হচ্ছিল না, তাই দু" একটা মেয়ে যখন খাবার জল দিতে 
গিয়ে গায়ে কিছুটা জল ফেলে দিচ্ছিল, তাতেই বেশ আরামবোধ 
করছিলাম। ঘাম ও লাল মাটির ধুলোর সংগে জল মিশে আমাদের 
জামাকাপড়ের যে দুরবস্থা হোল ত আর বর্ণনার যোগ্য নয়। 
আমাদের সকলেব চেহারার ছুরবস্থা' দেখে মেয়েগুলি হেসেই 
কুটিপাটি, ওদের কলহান্তে মনে হচ্ছিল যেন প্রমোদমন্ত জলকেলি 
হচ্ছে__শীরাধা তার গাগরী বাঁ ঘাগরীর লাঞ্থনায় শ্তামরায়ের নষ্টামির 
প্রতি কপট কটাক্ষে উচ্ছল হয়ে উঠেছে । পরিবেশ কল্পনায় পুরানো 
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সুরের রেশ মনে উকি দিল-_দনা ছেড়ো, গালি ছুঙী ম্যায়নে ভরণে 
দে গাগরী।” কিন্তু উকি দিলেই বা কি হবে__বিধি বাম । সঙ্গে 
প্রকৃতিও বাম ; তখন খর রৌদ্রতাপে সর্বশরীর জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে, 
জিভ শুকিয়ে কাঠ, তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে__-এই অবস্থায় 
ত রসচিন্তা চলে না আর কোমল ভাবও উদয় হবার অবকাশ 
কোথায়? যা হোক এইভাবে কিছুটা জল খেয়ে তৃষ্ণা মিটিয়ে 
আমরা আবার এগিয়ে চললাম । মধ্যে মধ্যে মহারাজ আশপাশের 
ক্ষেত থেকে কিছু ছোলা সমেত ছোলাগাছ তুলে এনে আমাদের 
হাতে দিয়ে যাচ্ছিল । আমরা তাই চিবিয়ে তার রসে মুখটা একটু 
ভিজিয়ে রাখছিলাম। মাঝে মাঝে সুবিধামত যেখানেই জল 
পাচ্ছিলাম, সেখানেই একটু জল খেয়ে নিচ্ছিলাম, কিন্তু তার মেয়াদ 
বড় জোর মিনিট পনের ; তারপর আবার যে কে সেই-_গলা শুকিয়ে 
কাঠ। পথের দুধারে প্রচুর তিতির ও কিছু কিছু ময়ুরও দেখলাম 
যদিও তিতিগুলোর পাশ দিয়েই আমরা যাচ্ছিলাম, তাতে তার! কিন্তু 
একটুও ভয় পেলো বলে মনে হোল না; আমাদের এদ্রিককার 
তিতির কিন্তু দূর থেকে লোক দেখলেই উধাও হয়ে যায়। যাহোক, 
বিকেল চারটে নাগাদ আমাদের গাড়ীছ্টো একট টিলার ওপর 
উঠতে থাকল । টিলাটার ওপরে চড়ে ডানহাতি একটি ঝুপড়ি দেখতে 
প্লোম। আমি লক্ষ্য করলাম ঝুপড়িটার নীচে একট] ছোলার ক্ষেত 
এবং সেই ক্ষেতে ছুটো লোক কিছু কাজ করছে । মালপত্রের 
সঙ্গে মহারাজ, ফকরুদ্দীন ইত্যাদিকে' নিয়ে এক পদাতিক বাহিনী 
এবং ধুলোর প্রলেপ মাখা অবস্থায় আমাদের দেখে ওই লোকছুটো 
কাজ ছেড়ে অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল এবং এ 
পদাতিক বাহিনীর মধ্যে তাদের দেশের লোক দেখতে পেয়ে, তারা 
কৌতৃহলভরে এগিয়ে এল এবং আমাদের লোকদের সঙ্গে কি যেন 
কথা বলল । কিছুক্ষণ পরেই দেখি আমাদের গাড়ী থামিয়ে 
“মহারাজ ও “ভেক্সিনেটার”, ক্ষেতের একজন লোককে নিয়ে 
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আমাদের গাড়ীর দিকে এগিয়ে এসে ভীষণ উৎসাহের সঙ্গে বলল 
যে, মাত্র কিছুক্ষণ আগে তাদের একটা বলর্দ এই ক্ষেত থেকে 
বাঘে ধরে নিয়ে ওই বেহড়ে খাচ্ছে। আমাদের গাড়ী থেকে মাত্র 
শ"পাচেক গজ দূরে বেহড় দেখা যাচ্ছে । বেহড় হচ্ছে মাটির এবড়ে! 
খেবড়েো৷ পাহাড়। এর এক একটার উচ্চতা পাঁচ ছয়শ ফুট পর্যন্ত 
উচু হতে দেখা যায়। ক্ষেতের লোকটা আমাদের খুব অনুরোধ 
করে বলল-_“সাব আপ ইয়ে শেব মার দেনে সে, হাম গরীবৌ কো 
জানোয়ার বাঁচ জায়গা । ইয়ে শের বড়া শয়তান হ্যায়। থোড়। 
রোজ আগাড়ী ইয়ে বয়েল কে। জোড়ী ভী মার ডালা হ্যায়। আব 
মেরা পাশ ক্ষেতী করনেকা বাস্তে বয়েল নেহী।” আমি লোকটাকে 
জিজ্ঞাস! কবলাম-__“তুমি ঠিক জান, বাঘ কোথায় তোমার বলদটাকে 
নিয়ে খাচ্ছে? তুমি আমাকে সে জায়গা দেখাতে পারবে ৮ সে 
উত্তরে বলল-_'জা হা, মেবা সাথ আইয়ে, হাম আভী আপকে। 
দুরসে বাতা দেগা।' সকলে আমাকে বলতে লাগল, আপনি 
তাড়াতাড়ি বন্দুক বাব ককন এবং দেখে আন্মন। ডাক্তাৰব সাহেবও 
বললেন-_- “লক্ষণ খুবই ভাল, আপনি তাড়াতাড়ি বন্দুক নিয়ে যান।, 
আমি আব দেবী না করে গাড়া থেকে নেমে সামনেব গাড়িতে 
গেলাম বন্দুকেব বাক্স থেকে বন্দুক বাব করার জন্য । দেখি বাক্স 
ওপরে প্রায় ৩1৯ ইঞ্চি প্রমাণ ধুলো । হাতে কবে কোনরকমে সেই 
ধুলো সরিয়ে তাড়াতাড়ি আমাব প্রিয় '৪০৫ উইঞ্চেস্টাব রাইফেল ও 
এক প্যাকেট গুলি (৫টা) বাব কবে বেরুবাব জন্যে তৈরা হতেই 
ডাক্তার সাহেব আমায় জিজ্ঞাপা করলেন_“এবার আমি কি 
করবো ? আমি সংগে সংগে ক্ষেতের লোকটাকে ও আমার অন্যান্য 
সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করলাম--“বাগোর! এখান থেকে কতদূর ৮ তার 
উত্তরে তারা বলল,-_"খুব বেশী দূব নয়, মাত্র ২৩ মাইল হবে ।' 
আমি ডাক্তার সাহেবকে বললাম-_-“আপনি গাড়ি ছুটি নিয়ে বাগোরা 
চনে যান এবং ওখানকার ঠাকুর সাহেবকে ধরে আমাদের থাকার 
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ব্যবস্থা করে ফেলুন। আমি বাঘের দেখা পাব কি পাব না আর 
ফিরতে কতই বা দেরী হবে আমি নিজেই জানি না। আপনি 
গিয়ে থাকা, খাওয়া ও চানের ব্যবস্থা করে নিজে একটু আরাম 
করার চেষ্টা করুন। ডাক্তার সাহেব বললেন-_-“আপনার কি হবে ? 
আপনারও তো চান খাওয়া ও বিশ্রামের খুবই দরকার | আমি 
বললুম--আমার কথা উপস্থিত বাদ দিন, শিকারে এই রকমই হয়ে 
থাকে । আপনারা আর দেরী করবেন না। এগিয়ে পড়ুন। আর 
মহারাজকে বললাম-_তুমি ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে চলে যাও এবং 
গিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করগে। ফকরুদ্দীন আর “ভেক্সিনেটার, 
আমার সঙ্গে থাকুক। ওদের গাড়ী ছুটোকে রওনা করে দিয়ে 
আমরা তাড়াতাড়ি বেহড়ের পথ ধরলাম এবং খানিকটা সমতল 
রাস্তায় যাবার পরেই ক্ষেতের লোকট। আমাদের বেহড়ের চড়াই-র 
পথ ধরে ওপরের দিকে ওঠাতে লাগল । আমি প্রথমেই সকলকে 
বলে রাখলুম__'মুখে একটি কথা নয়, যদ্দর সম্ভব আওয়াজ না 
করে, খুব সাবধানে আমাদের বাঘের কাছে এগুতে হবে । আমার 
আবশ্যঠি তখন মনে হয়েছিল যে, সে সময়ে আমর। বাঘকে মারীর 
ওপরে দেখতে পাব না। সাধারণতঃ খুব রোদে বাঘ মারীর ওপর 
থকে না। এর ব্যতিক্রম একমাত্র সম্ভব যদি না বাঘটার খুব 
খিদে পেয়ে থাকে, অর্থাৎ এক নাগাড়ে ৮১০ দিন অভুক্ত অবস্থায় 
থেকে থাকে । এইসব নানা কথা ভাবতে ভাবতে, হাপাতে হাপাতে, 
খুব সাবধানে, আমরা বেহড়ের ওপর উঠতে লাগলাম- প্রায় তিন 
চারশ ফুট ওপরে ওঠার পর ক্ষেতের লোকটা বেহড়ের একটা 
কিনারার দ্রিকে খুব সাবধানে আমাদের নিয়ে গেল। সেখানে 
গিয়ে দেখি, প্রায় তিন চারশ ফুট নিচে কতকগুলো শুকনে 
ঝোপঝাড় আর তারপর খালি বালি আর পাথর । মনে হোল বধার 
সময় ওখান দিয়ে নদীর মত জল চলে, কিন্ত তখন শুকনো খটখটে 
আর ওই নদীর বেড়টা চওড়াতে প্রায় ছুই-তিনশ ফুট হবে। 
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বেড়টার অন্ত কিনারাতে আবার বেহড় খাড়া উঠে গেছে এবং 
সেখানকার খাড়া পাড়টা চার পাঁচশ ফুট উচু হবে। ক্ষেতের 
লোকট৷। উঁচু থেকে আমাকে ইশারা করে নিচের শুকনে। ঝোপ 
ঝাড়গুলে৷ দেখিয়ে বলল__“ওই ঝোপের মধ্যেই বাঘটা আমার 
বলদটাকে নিয়ে গেছে । তবে ঠিক কোন্‌ ঝোপটাতে তা আমি 
সঠিক বলতে পারবে! না” আমি তখন তাকে বললাম-- বাঘ যখন 
তোমার বলদটাকে নিচে নিয়ে গেছে, তখন তুমি আমাকে পাহাড়ের 
ওপর ওঠালে কিত্রে জন্য? আমার কথা শুনে সে বললে--“শের 
বড়ী খত রনাক জানোয়ার হ্যায়। হামলোগ আগর নিচেসে যাতা, 
তো, উয়ো! হাযমলোগন কা উপর হামলা করতা। আমি দেখলাম 
€ওর সংগে তর্ক করা বুথা সময় নষ্ট করা মাত্র। আমি তাকে 
বুঝিয়ে বললাম, তোমার কোন ভয় নেই, তুমি আমাকে নিচে নিয়ে 
চল এবং বাঘ ঠিক কোন জায়গায় তোমার বলদটাকে নিয়ে গেছে 
সেটা আমায় দেখাও ; ওটা দেখা আমার একান্ত জরুরী । প্রথমে 
সে আমাকে নিচে নিয়ে যেতে রাজী হোল না। অনেক করে বলার 
পর অতিকষ্টে তাকে রাজী করালাম এবং অতি সাবধানে বেহড়ের 
উপর থেকে নিচে নামতে লাগলাম। নিচে নেমে ঝোপ ঝাড় 
গুলোর মধ্যে খোজ করতে করতে বলদটাকে পেয়ে গেলাম । 
কাছে গিয়ে বলদটাকে পরাক্ষা করে বুঝলাম এটা বাঘের মারা এবং 
আশপাশের শুকনো! মাটি ও ধুলোর উপর বাঘের পায়ের ছাপও 
দেখতে পেলাম । ছাপটা পরীক্ষা করে বুঝলাম, বাঘট1 একটা 
মাঝারি মাপের মদদ বাঘ। যাই হোক সব দেখে শুনে আমি 
ঠিক করলাম, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ওখানেই একটা মাচান 
করে বসলে, বাঘটাকে পাওয়া যেতে পারে । বাঘটা বলদটাকে 
মেরে টেনে এনে কেবল ঝোপে লুকিয়ে রেখে গেছে-_মাংস কিছুই 
খায়নি। বলদটার ঘাড়ে বাঘটার চারটে দাত খুব গভার ভাবে 
গত করে দিয়েছে। সব জায়গা পরীক্ষা করে বুঝলাম. সন্ধ্যে 
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দিকে বাঘটার মাংস খেতে আসার সম্ভাবনা আছে। বলদটার 
কাছাকাছি একট গাছ দেখে আমি ফকরুদ্দিনকে বোঝালাম এই 
যে গাছটা দেখছ, এর ওপর ওই যে ছুটো ডাল, তার ওপর খুব 
তাড়াতাড়ি একট! খাটিয়া বাধার ব্যবস্থা কর। ক্ষেতের লোক- 
টাকে জিজ্ঞাসা করলাম_তোমাদের ঝোপড়িতে খাটিয়া আছে ? 
দে তার উত্তরে বলল-_-“আছে সাহেব । আমি তৎক্ষণাৎ ফকরুদ্বীন 
ও ক্ষেতের লোকটাকে খাটিয়া এনে ওই জায়গায় মাচ বাধার ব্যবস্থা! 
করতে বলে, “ভেক্সিনেটার'"-কে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি বাগোরায় 
ঠাকুর সাহেবের বাড়ির দিকে রওনা হলাম । রাত্রে মাচানে বসতে 
হলে রাইফেলের টি চাই, কারণ মার্চ মাসেব প্রথম কয়েকদিন 
অমাবস্তার অন্ধকার রাত। আর আমি সেই অন্ধকার রাত দেখেই 
এসেছি £ কারণ, আমার নিজের ধারণা যে, অন্ধকার রাত্রে জন্ত 
জানোরাররা অনেক নিশ্চিন্ত মনে ঘোরাফেবা করে। জ্যোতস্সার 
আলোতে অনেক সময় জন্ত-জানোয়াররা নিজেদের ছায়া দেখেই 
ভয় পায়। তাই আমি যখন শিকারে বেবোই, তখন অমাবস্যার 
সময় দেখেই বেরোই । বলাবাহুল্য মে সময় টচ্চবাতি একান্তই 
জরুরী । “ভেক্সিনেটার ও আমি প্রায় দৌড়ে ২৩ মাইল চলার 
পর দূর থেকে একটা মাটির টিলার ওপর কয়েকটা! ঘর দেখতে 
পেলাম । আমি ভেক্সিনেটার-কে জিজ্ঞাসা করলাম__ওইটাই 
কি বাগোরা ?% উত্তরে সে বলল--মনে হয়; এর শাগে 
আমিও ত” এখানে কখনও অ।সিনি।॥ আমি তাকে জিজ্ঞাসা 
করলাম--তুমি “ভেক্সিনেটাব' টীকা দেবাব জন্যে এখানে আদ 
না? সে বলল-_“যাদও এটা আমার এলাকা, কিন্ত আমি জীবনে 
কখনও এখানে আসিনি_-এই প্রথম। এসব জায়গায় কেউ বড় 
একট। আসে না ।, আমর! গল্প করতে করতে টিলার ওপর উঠতে 
লাগলাম। ওপরে উঠে সামনে একটা পাথরের দেওয়াল দেওয়। 
ঘর দেখতে পেলাম এবং তার সামনেই একট] প্রকাণ্ড বড় দরজা। 
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দরজাটা অনেক নাট ও ল্ট দিয়ে নক্সার কাজ করা-_দেখে 
মনে হল যেন আগেকার দিনের অনেক স্মৃতি, বহন করছে, কিন্ত 
ওটা যেন খোল! অবস্থাতেই আছে বহুকাল। আপাততঃ অনেক 
কস্রৎ করলেও ওটা বন্ধ করা যাবে কিনা সন্দেহ আছে। সেই 
দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখি ছুপাশে ছুটো উচু চাতালের 
মতন, যার একটার ওপর ডাক্তার সাহেব একটা খাটিয়ার ওপর 
বসে আরাম করে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন । হঠাৎ আমায় দেখে একটু 
অবাকই হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, “কি ব্যাপার, বাঘ দেখতে 
পেলেন নাকি? আমি বললাম-_না, এখনও বাঘ দেখতে পাওয়৷ 
যায়নি। তবে বাঘের মারা বলদটাকে পেয়েছি । বাঘ সেটাকে 
খুব যত্ত কবে ঢাকা দিয়ে রেখে গেছে। আমি ফকরুদ্দীনকে মারীর 
কাছাকাছি একট গাছে মাচা বাধার কথা বলে টর্চের সপ্ধানে 
এসেছি । আজ রাত্রে আমাকে মাচানে বসতে হবে, এ স্থযোগ 
ছাড়া আমার উচিত হবে না। ডাক্তাব জিজ্ঞেস করলেন-__ 
“আপনার খাওয়া-দাওয়া ৮ আমি বললাম-_আজ হবে না। তিনি 
বললেন-_-“আজ সারা দিনেতো কিছু জোটেনি-_তার ওপর আবার 
সারারাত? আমি বললাম__-এ ধরণেব অভ্যেস আমার আছে। 
পরে তাকে জিজ্ঞেস করলাম_আমার বন্দ্রকের বাক্স কোথায়? 
তিনি তখন অন্ত চাতালট দেখিয়ে বললেন__ “ওদিকে আপনার সব 
জিনিসপত্র এবং একটা খাটিয়া আপনার জন্যে রাখা আছে ।, 
আমি আর সময় নষ্ট না করে আমার দিকের চাতালটার ওপর 
উঠে গেলাম এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্দুকের বাক্স খুলে 
আমাব রাইফেলের-ট ও ব্যাটারী বার করে লাগাতে স্থুরু করলাম । 
মহারাজ ইতিমধ্যে আমার জন্য চা ও খানকয়েক বিস্কুট দিয়ে 
গেল। এমন সময় খুব ভারী রাজস্থানী নাগরার আওয়াজে মুখ 
তুলে দেখি, মাথায় এক বিরাট পাগড়ী দেওয়া খুব মজবুত চেহাবার 
এক রাজস্থানী লোক, আমাদের ছুই চাতালের মাঝখানে এসে 
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দাড়াল। তাকে দেখেই ডাক্তার সাহেব বললেন-_-“আপনার সাথে 
এ'র আলাপ করে দিই * ইনিই আমাদের বাগোরার ঠাকুর সাহেব, 
ধার অতিথি আমরা ) আমি চাতাল থেকে এক লাফে নেমে 
তার সাথে হাত মেলালাম এবং তাকে বলতে লাগলাম, আপনার 
মেহেরবাণী না হলে, আমরা ছুই বন্ধু কোথায় যে" থাকতাম, 
আর কি করে যে আমাদের শিকারের ব্যবস্থা হোত জানি না। 
ঠাকুর সাহেব একটু হেসে বললেন-_-“কোই বাত নেহি--আপলোগন্‌ 
মেরা মেহমান আপলোগন্কা কোই বাতকা তকলিফ হোনে 
নেহি দেউঙ্গা |, আমি ঠাকুর সাহেবকে বললাম--সব আপকি 
মেহেরবানী। আমার কিন্ত তখন গল্প করার মোটেই সময় নেই। 
তাই ঠাকুর সাহেবের হাতটা! ধরে বললাম--ঠাকুর সাহেব হামে 
মাফ কিজীয়ে। হামে আভি বহুদ জলদী যান হ্যায়। হিণ্য। 
সে দে তিন মাইল দূর মে" শের এক বয়েল কো মারা, হাম উস্‌ 
জায়গা ক! ন্গীচে পেডমে এক খাটিয়। বাধনে কো লিয়ে বোল 
কে আয়া, আজ রাত কো হাম উস্পর বৈঠেঙ্গে । আপকা হিয়া 
আনেক। টাইম ওহি মারীকা খবর মিলা । বাকী সব বন্দোবস্ত পাক! 
হ্যায়, হাম খালি বান্তি লেনেকা বাস্তে ইধার আয়া, কারণ আভী 
রাত আধেরা মিলেগা-_বাত্তি কা বহুত জরুরত হ্যায়। তার উত্তরে 
ঠাকুর সাহেব আমাকে বললেন__“আপ আভি মাচানমে বৈইঠনেকো 
বাস্তে যা রহা হ্যায় আমি বললাম- জী-_হী। ঠাকুর 
সাহেব তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন-_হাম ভী আপক! সাথ চলেগা। 
আমি মনে মনে ভাবলাম, এই সেরেছে, আমার শিকারের আজ 
দফা রফা হবে। আমি মাচানে লোক নিয়ে বসতে মোটেই রাজী 
নই-__বিশেষ করে অজানা! লোক । শিকার করতে গিয়ে আমার 
অনেক আশা ভরসা সংগের লোকের জন্যই নষ্ট হয়ে গেছে__ 
তাই মুস্ষিলে পড়লাম ঠাকুর সাহেবকে নিয়ে। আপাততঃ এ'র 
অতিথি আমরা । কোনমতেই এ'কে চটান আমাদের উচিত হবে 
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না। খুব ভদ্রভাবে যদ্দি এড়ান যায় তার চেষ্টা দেখলাম। তাই 
সবিনয়ে বললাম--ঠাকুর সাব, এ আপকো' বনুৎ মেহেরবানী, 
লেকিন আভী বক্ত নেহী। আপকো খান! খাকর তৈয়ার হোনে 
মে বহুত দের হোগা । দিন ডুব রহা হ্যায়। তার উত্তরে তিনি 
বললেন--“বিলকুল নেহী, হাম তৈয়ার হায়। মেরা খানা হো 
গিয়া। খালি এক মিনিট-মেরা কম্বল লেকে আভি আতা" 
বলেই তিনি পা বাড়ালেন। আমার আর কিছু বলবার 
অবকাশ রইল না। ইতিমধ্যে আমার টর্চ বাতিট। ঠিক করে 
লাগিয়ে দেখে নিয়ে মহারাজের দেওয়া চা ও বিস্কুট খেয়ে নিলাম। 
ঠাকুর সাহেব কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা বড় লাঠি ও একট! 
কম্বল নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাড়ালেন। আমিও আর 
দেরী না করে বাধ্য হয়ে ঠাকুর সাহেবকে নিয়ে রওনা হলাম। 
ডাক্তার সাহেবকে বলে গেলাম খাওয়া দাওয়া করে আরাম করতে, 
কারণ আমরা ফিরবে! পরের দিন সকালে । ঠাকুর সাহেব, আমি 
ও “ভেক্সিনেটার” খুব লম্বা লম্বা পা ফেলে মারীর দিকে যেতে 
লাগলাম। যেতে যেতে ঠাকুরসাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম-__ 
ঠাকুরসাব, আপ কেতনা শের মারে হে? তার উত্তরে ঠাকুরসাহেব 
বললেন--“হোগা কয়েক ঠো? আমি একবার নিজের অজান্তেই 
তার মুখের দিকে তাকালাম আর ভাবলাম, আমি বছরের পর বছর 
ঘুবছি__বাঘের দেখাই পাইনি, আব এদের ভাব দেখলে মনে হয়, 
বাঘ মারা আর কি এমন বড় কথা । আমর। এইভাবে খুব 
তাড়াতাড়ি হাটতে হাটতে মারীর কাছে এসে পড়লাম; দেখি, 
আমাদের ফকরুদ্দবীন কোনরকমে একটা খাটিয়া আমার দেখান 
গাছটাতে বেঁধেছে । আমি আর সময় নষ্ট না করে ফকরুদ্দীনকে 
বললাম_আমি আর ঠাকুরসাহেব গাছে চড়লেই, তোমরা 
খুব স্বাভাবিকভাবে কথা, হাসি ও গান করতে করতে এখান থেকে 
চলে যাবে । পিছন ফিরে আর তাকাবে না। তুমি'ত সবই জান 
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শিকারের, তহশীলদার সাহেব তোমার খুব তারিফ করেছে। সে 
খুব বিজ্ঞের মতন মাথা নেড়ে বলল-_মুঝে সব কুছ মালুম হ্যায় । 
আমি ঠাকুর সাহেবকে নিচু গলাতে বললাম__-আপ পেড় মে 
চহড়িয়ে। ঠাকুর সাহেব গাছে চড়ে খাটিয়ায় বসতে আমি 
আমার রাইফেলট। ঠাকে ধরতে দিয়ে নিজেও গাছে চড়ে বসলাম 
এবং ফকরুদ্বীনকে ইশারা করে বললাম তোমরা এখন যেতে পার। 
ওরা চলে গেলে আমি খুব তাড়াতাড়ি রাইফেল ও টর্চ গুছিয়ে 
বসে ওখান থেকে মারীটা ঠিকমত দেখ! যাচ্ছে কিনা দেখে 
নিলাম। আমার তরফে তখন সব ঠিক, কেবল বাঘের দেখ। 
পাওয়ার অপেক্ষা । ঠাকুর সাহেব দেখলাম তার কন্বলটাকে 
খাটিয়ার এক মাথার কাঠের দিকে ভাজ করে রাখছেন এবং তার 
পরমুহূর্তেই দেখলাম, তার কন্ুইট1 কম্বলের ওপর রেখে আধশোয়। 
অবস্থায় শুলেন। তার দৃষ্টি সোজা ডানদিকের বেহড়ের দেওয়াল 
এবং চুড়োতে পড়ল । ফকরুদ্দীন, ভেক্সিনেটার ও ক্ষেতের লোকটাব 
কথাবার্তা আমি তখন শুনতে পাচ্ছি__তারা মাচান থেকে বড় জোর 
তিন চারশ গজ গেছে, এমন সময় ঠাকুর সাহেব হঠাৎ টেঁচিয়ে 
উঠলেন-_সাহেবজী, সাহেবজী, শের আগিয়া মারিয়ে- মারিয়ে । 
আমি খাটিয়াটায় আড়াআড়ি ভাবে বসেছিলাম__আমার ঠিক 
পেছনেই ঠাকুরসাহেব লম্বালম্বিভাবে আধশোয়া ছিলেন । আমি 
ঠাকুর সাহেবকে টেঁচাতে শুনেই চাপা গলায় বলতে লাগলাম 
_ঠাকুরসাব চিল্লাইয়ে মাত। কিন্তু কে কার কথা শোনে। 
ঠাকুরসাহেব সমানে টেঁচাচ্ছেন-__“মারিয়ে__মারিয়ে, দেখিয়ে উও শের 
খাড়া হ্ায়।” আমি তখন খুব সাবধানে ডানদিকের বেহড়ের 
দেওয়ালের ওপর তাকালাম, দেখি বাঘটা সোজা আমাদের দিকে 
তাকিয়ে আছে । মনে হোল-_বাঘটা আমাদের দিকে তাকিয়ে মনে 
মনে হাসছে আর ভাবছে, ছুই বেওকুফ. কেমন গাছের ওপর চড়ে 
বন্দুক নিয়ে বসে আছে আমায় মারবে বলে। একটু পরেই বাঘটা 
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বেহড়ের চুড়ে। থেকে সরে গেল। আমি ওদিকে চোখ রেখেই ঠাকুর 
সাহেবকে নিচু গলাতে বললাম--ঠাকুরসাব, আপ বহুত শের 
মারে হোঙ্গে, আপকো। তো সব মালুম হ্যায়। শের বহুত চালাক 
জানোয়ার । বোলনা ইয়া হিলানা অগর জারাস। উনকি নজর মে 
আ যায়, তো উয়ো৷ আউর কভী মারী কা পাস নেহী আয়গা। 
আপতো সভী জানতে হ্যায় । আপকি ফের শেরকো দর্শন মিলে 
তো, আপ ম্তিফ হামারা বদন জারাসা দাবাকর ইশার। দিজিয়ে 
গাঁ। আপকো! সবই মালুম হ্যায়। আপ কেতনে শের মারা, 
হাম তো আভীতক এক ভী মারনে নেহী সেকা। বাঘটা চলে 
যাবার পর ঠাকুর সাহেবের উত্তেজন। কিছুটা কমল এবং তিনি চুপ করে 
লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন আর আমি মনে মনে কপাল চাপড়াতে 
লাগলাম--আমার সব ব্যবস্থা ভঙ্ুল হয়ে গেল; বাঘ আর এই 
মারীতে আসবেন! বুঝলাম, কিন্ত যদি আসে, সেই আশায় গাছের 
ওপর চড়ে সারারাত বসে কাটালাম, আর বালাজীকে ম্মরণ করে 
বলতে লাগলাম :__বালাজী ! একটা বড় বাঘ আমায় পাইয়ে দাও, 
খাণ্ডারে ফিরে গিয়ে তোমায় ভাল করে পুজো দেব। বেশ কিছুক্ষণ 
থেকেই শরীরে একট। দারুণ অস্বস্তি অনুভব করছিলাম ৷ মনে হচ্ছিল 
যেন আমার গ। দ্রিয়ে আগুন বেরুচ্ছে ও শিকার ফসকে যাবার পর এই 
অন্বস্তিষ্লি যেন বেড়ে গেল। মার্চ মাসের রোদে সারাদিনে 
আমার শরীরটাকে একেবারে ভেজে দিয়েছে এবং তার ওপর ধূলো ও 
ঘাম জমার দারুণ অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলাম । এইভাবে রাত 
প্রায় এগারোটা পর্যন্ত কাটল ; তারপর চারপাশের বেহড় থেকে একটা 
ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে লাগল অল্প অল্প । রাত ছুটো-তিনটে নাগাদ বেশ ঠাণ্ডা 
অনুভব করতে লাগলাম । মধ্যে মধ্যে ক্লান্তি ও অবসাদে ঘুমে চোখ 
বুজে আসতে লাগল কিন্তু কোন রকমে জাগিয়ে রাখতে হোল 
নিজেকে । এইভাবে বাঘের আসার আশায় রাত কাবার হয়ে গেল। 
একটু রোদ ওঠার ভাব দেখে আমি ঠাকুর সাহেবকে ডেকে অনিচ্ছায় 
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তার আরামের শেষরাতের ঘ্ুমটি ভাঙ্গিয়ে দিয়ে ছু'জনে 
গাছ থেকে সাবধানে নেমে ঠাকুর সাহেবের বাড়ীর দিকে 
রওনা হলাম। ২রা মার্চের দিন ও রাত এইভাবে কাটল, ওরা 
ভোরে পরিশ্রান্ত দেহটাকে টানতে টানতে ঠাকুর সাহেবের গ্রামের 
টিলার ওপর উঠতে লাগলাম । কিছুক্ষণের মধ্যে পাথরের দেওয়াল 
দেওয়া গডের মধ্যে দরজা পেরিয়ে চাতালের ওপর লক্ষ্য করে দেখি, 
ডাক্তার সাহেব জনত। স্টোভ জ্বালিয়ে চা বানিয়ে খাচ্ছেন। আমাকে 
দেখেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন__“কি, বাঘের দেখা পেলেন % আমি 
আমার ক্লান্ত দেহটাকে অন্য চাতালের ওপর কোন রকমে উঠিয়ে 
গতরাত্রের সমস্ত ঘটনা তাকে বললাম এবং এও বললাম যে, এই 
ছুঃখে আমি মাচানে কোন অজান। লোক নিয়ে যেতে নারাজ । কিন্তু 
কি করা যাবে। ঠাকুরসাহেবের অতিথি আমরা । তাকে তো 
আমর! চটাতে পারি নাযা হোক সবই আমার কপাল। এবার 
আমায় কয়েক কাপ চ1 দিন। চা খেয়ে আমি আগেচান করে 
আসি। আগের দিন চান না করার জন্যে দারুণ অস্বস্তি লাগছে । 
আর চান করে এসেই আপনার মহারাজ আমায় য। খেতে দেবে তাই 
খেয়েই আমি ঘুমিয়ে পড়বো । ছুপুরে আমার ঘুম আপনা থেকে 
না ভাঙ্গলে আমায় খাবার জন্তে ডাকবেন না। আমাদের আটা 
নিশ্চয়ই আছে, তাই দিয়ে কয়েকখান। পরোটা আর চা হলেই আমার 
চলে যাবে । এই শুনে ডাক্তার সাহেব একটু মাথা ছুলিয়ে 
বললেন-_“ভেক্সিনেটার আটা আর ডাল কিনতে ভুলে গেছে), 
আমি শুনে বললাম--তাহলে তো! দেখছি বড় মুক্িল_-ভাত কি 
এত তাড়াতাড়ি হবে? ডাক্তার সাহেব বললেন_-দেখি কি কর! 
যায়। আমি চা খেয়ে টিলা থেকে নিচে নেমে পড়লাম। নিচে 
একটা বড় কুয়া! ছিল; সেখান থেকে বাগোরার সব লোকেই জল 
নেয়। ঠাকুর সাহেবের গড়ের দরজার সামনে দাড়াতে চোখে 
পড়ে চম্বল নদী, কিন্তু পানীয় জলের ব্যবস্থা কুয়া থেকেই। আমি 
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কুয়ার ঠাণ্ডা জলে খুব 'আরান করে স্নান করলাম। গায়র ধুলো 
সাবান দিয়ে তুলে ফেলতে বেশ একটু কষ্ট হলেও পরে বেশ 
পরিক্ষার ঝরঝরে মনে "হতে লাগল । স্নান করে গড়ে ফিরে 
আসতে ডাক্তার সাহেব বললেন_-“একটুখানি আটা ঠাকুর সাহেবের 
কাছ থেকে ধার করলাম, তাই দিয়ে আপনার জন্যে কয়েকখান৷ 
পরোটা ও একট। আলু পিয়াজের ভাজি মতন করেছি ।' 
আমি শুনে বনলাম- খুব ভাল, এবার আমায় খেতে দিন । 
আর এর সঙ্গে চাই কয়েক কাপ চা। মহারাজ ভাজি, 
পরোটা ও কয়েক কাপ চা দেবার পর আমি তাকে বললাম 
ফকরুদ্দীনকে ডাকতে-_বিকেলে সে কি ব্যবস্থা করবে সেটা 
তখনই বুঝিয়ে দেওয়া দরকার । খাবার খেতে খেতে ডাক্তার 
সাহেবের সঙ্গে একটু গল্প করলাম এবং তাকে বললাম-__ আমার 
সঙ্গে শিকারে এসে আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে তো? তিনি একটু 
হেসে বললেন-_-“মোটেই না, আমার খুব ভাল লাগছে ।” আমি 
বললাম--ভেবে দেখুন, যে সময় মিসেস বিশ্বাসের অতি যত্বের তৈরী 
ভাল ভাল মুখবোচক খাবার খাওয়ার কথা, সে সময় মহারাজের 
এই রান্না গল! দিযে নামান কি অন্বস্তির ব্যাপার। আমার মনে 
হয় মহারাজ জীবনে এই প্রথম রান্না কবছে । ইতিমধ্যে মহারাজেব 
সঙ্গে ফকরুদ্দবীন এল । আমি তাকে বললাম--আজ রাত্রে জন্যে 
একটা মাচা বাধতে হবে । তুমি খাওয়া দাওয়া সেরে চম্বল নদীব 
ধারে, যেখানে বেহড়গুলো এসে মিশেছে, সেখানে গিয়ে খোজা" কর । 
(বাঘের পায়ের দাগ খুঁজে বের করাকে খোজ+ করা বলে। এই 
শব্দটা! সারা ভারতে শিকারী মহলে প্রচলিত।) তারপর ভাল 
জায়গ। দেখে একট? মাচান বাঁধ, আব ঠাকুর সাহেবের কাছ থেকে 
একট। মাঝারি মাপের মোষ জোগাড় করে রেখ, তার যা দাম লাগে 
আমি দেব। কিন্তু এমন জায়গাতে মাচান বাধা চাই যেটি বাধের 
রাস্তা । মাচান ও মোষ বাঁধার সব ব্যবস্থা ঠিক ঠিক করা চাই । 
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তোমার তো এসব ব্যাপারে খুব তাজরুফা আছে । তাছাড়। তোমার 
তারিফ তো আমি সকলের কাছেই শুনে এলাম । তিন কি চারটার 
মধ্যেই আমি বুম থেকে উঠবো এবং সাডে পাঁচটার মধ্যেই আমি 
মাচানে বসতে ঠচাই। সেসব শুনে খুব বড় করে একটা সেলাম 
করে--জী হাঁ, আপ বে-ফিকির রহিয়ে, আপ আরাম কিজিয়ে, 
হাম সব কুছ পাক্কা বন্দোবস্ত করকে রাখে গা”-বলে চলে গেল। 
আমি তখন ডাক্তার সাহেবকে বললাম--এবার সংসারের সব ভার 
আপনার, আমি কিন্তু এবার ঘ্বুমাব। যদি ছুপুরে আমার ঘুম 
আপন থেকেই ভাঙ্গে, তাহলে হ্ুপুরের খাওয়া খাব । আর তা না হলে 
বিকেলে উঠে চা, পরোটা কি কয়েকটা রুটি খেয়ে মাচানে যাব, 
আর ফিরব তার পরদিন সকালে । ডাক্তার সাহেব সব শুনে বললেন 
_-ঠিক আছে, তাই হবে ॥ 

মাত্র মিনিট ছুয়েক বিছানায় শুয়েই বুঝলাম, বিনা মশারীতে 
শোয়া অসম্ভব, ভীষণ মাছি । তাই উঠে মশারী টাঙ্গালাম। ডাক্তার 
বলে উঠলেন ঠিক--এই কথাটাই আপনাকে বলবে! ভাবছিলাম-_ 
বিনা মশারীতে এখানে শুতে পারবেন না। মশারী টাঙ্গিয়ে শুতে 
না শুতেই আমার চোখে অবসাদ ভরে এল, ঘুমিয়ে পড়লাম। 
ঠিক বিকেল ৪টার সময় আমার ঘুম ভাঙ্গল । দেখি ভাক্তার সাহেব 
জনতা স্টোভে চা বসিয়েছেন। দেখে খুব খুশী হয়ে তাকে বললাম 
_-আপনি দেখছি খুব পাকা গিনী। যে ক'দিন কোটাতে ছিলাম, 
মিসেস বিশ্বাসের আদরযত্ব খেয়ে এলাম, আর এখানে আপনার 
গিন্নীপণার আওতায় আমার দিনগুলো দেখছি ভালই কাটবে । 
ডাক্তার সাহেব একটু হেসে বললেন__-আপনার এখনকার খাবার 
জন্য কয়েকখানা পরোটাও করে রেখেছি ॥ আমি শুনে খুব খুশী 
হলাম, বললাম__াড়ান, একটু হাতমুখ ধুয়ে আসি, এখুনি তৈরী 
হতে হবে ; পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই আমি মাচানে বসতে 
চাই। মহারাজকে বললাম ফকরুদ্দীনকে ডেকে আনার জন্যে, 
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তারপর আমার চা ও খাবার দিতে । আমি .হাতমুখ ধুয়ে চায়ের 
জন্যে অপেক্ষা করছি, এমন সময় মহারাজ ফকরুদ্বীনকে নিয়ে এল। 
ফকরুদ্বীন একটা মস্ত সেলাম করে আমার সামনে দীড়াল। আমি 
তাকে জিজ্ঞাসা করলাম-_কেয়৷ সব কুছ তৈয়ার? সে তখন বলল 
_-জী হা। সব পাক্কা বন্দোবস্ত স্ায়। এইসা দো রাস্তা কা 
মোড় পর মাচান বীধা_-যো ইধার সে শের আয়গা তো৷ টকরা 
জায়গা ; উধার সে শের আয়গা তো। টকরা জায়গা |, আমি শুনে 
খুব খুশী হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ঠাকুর সাহেবের কাছ থেকে 
মোষের ব্যবস্থা করছে৷? সে বলল-_হাঁ, ঠাকুর সাহেব বলেছেন, 
যে মোষটা আমার পছন্দ সেটাই আমি নিতে পারি। আমি তার 
মধ্যে একটা পছন্দ করে রেখেছি” এমন সময় ভারী নাগরার 
আওয়াজে বুঝলাম ঠাকুর সাহেব আসছেন। তিনি আসতেই 
আমি উঠে দাড়িয়ে তাকে খুব খাতির করলাম এবং বললাম গতরাত্রে 
তার খুব তকলিফ হয়েছে । ঠাকুর সাহেব শুনে বললেন-_-“কোই 
বাত নেহী। কুছ তকলিফ নেহী।” তারপর আমার দিকে তাকিয়ে 
বললেন__-'আপ তৈয়ার দেখ রহা_-ক্যা মাচান মে" বৈঠনে যা রহা। ? 
আমি বললাম-_জী হাঁ । শুনে ঠাকুর সাহেব বললেন-_হাম ভী 
আপকো সাথ জায় গাঁ । হাম এক মিনিট মে মেরা কম্বল লেকে 
আতা” আমায় আর কোন কথ! বলবার অবকাশ ন! দিয়েই ঠাকুর 
সাহেব কম্বল আনতে চলে গেলেন। আমি নিচু গলায় ডাক্তার 
সাহেবকে বললাম-_দেখুন দেখি, এত বড় বিপদ হয়ে দ্রাড়াল।, 
ডাক্তার সাহেব তখন নিচু গলায় আমাকে সাবধান করে বললেন__ 
“আমাদের কোনমতেই ঠাকুর সাহেবকে চটানো চলবে না। 
আমাদের সবসময় খুব ভালো ব্যবহার করতে হবে তার অনেক 
কারণ আছে । আপনাকে পরে বলবো । আপনার সঙ্গে কথাবাতী 
বলার তেমন সুযোগ হচ্ছে না। আপনি সারারাত শিকারের পেছনে 
বাইরে থাকেন আর দিনের বেলা এসেই একটু খেয়ে ঘুম লাগান 
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- আপনার সঙ্গে আমার কথা বলার স্থুযোগ কোথায় ? এই কথা 
বলতে বলতেই ঠাকুর সাহেব এসে হাজির । আমি আমার "১০৫ 
রাইফেলট৷ নিয়ে চাতাল থেকে লাফিয়ে নামলাম এবং ঠাকুর 
সাহেবকে বললাম- আপনি আবার আমার সঙ্গে এই কষ্ট করবেন? 
আপনার অনেক মেহরবাণী, কিন্ত আমার খুব লঙ্জা করছে রোজ- 
রোজ আপনাকে এই তফলিফ দেওয়াতে । আজ কিন্তু ঠাকুর 
সাহেবের হাতে "৫০০ এক্সপ্রেস দোনলা রাইফেল ও কম্বল। আমি 
আর কথা না বাড়িয়ে রওনা হ'লাম। ফকরুদ্দীন, ঠাকুর সাহেব 
আব আমি এই তিনজনে গড় থেকে নেমে আসার পর, ফকরুদ্দীন 
বলল-_“এক মিনিট | হাম কাড়া লেকর আতা হ্যায়” । আমি ঠাকুর 
সাহেবকে অনেক ধন্যবাদ জানালাম, তার এই সব সাহায্যের জন্য 
এনং বললাম ভগবান আমাদের আপনার দর্শন মিলিয়ে দিয়েছেন । 
আপনাব মত উদার লোকেব দর্শন পাওয়। খুবই ভাগ্যের কথা । 
এমন সময় ফকরুদ্দীন দেখি একটা মাঝাবি মাপেব মোষ নিয়ে 
আসছে । মোষটার কপালে বেশ কিছুটা সাদা দাগ । ফককদ্দীন 
আমাদেব সঙ্গে যেতে যেতে বলল, “এই সাদ! দাগওয়ালা মোষটাকে 
আমি ইচ্ছে করে আপনাব মাচানের জন্যে বেছেছি, কাবণ এরা খুব 
পয়মন্ত হয় এবং সাদ! দাগ অন্ধকারে দেখতে সুবিধে । খানিকক্ষণেব 
মধ্যেই আমরা চম্বল-নদীর ধারে, যেখানে ছুটো। বেহড় এসে নদীর 
ধাবে মিশেছে, সেইখানে এসে পৌছলাম। একটুখানি এগত্েই 
ফকরুদ্দীন ইশারাতে আমায় মাচানটা দেখাল। আমি তাকে 
মোষের বাচ্চাটাকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে রাখতে বললাম এবং 
আমর! হুজনে মাচানে চড়ার পর যেন সে ওটাকে নিয়ে আসে। 
কারণ আমরা মোষটাকে দেখাতে চাই না যে, আমরা তার কাছেই 
একটা গাছের ওপর রয়েছি । বাঘ বা চিতাবাঘের জন্তে মাচান 
করলে নিয়ম হচ্ছে, টোপকে দেখতে না দেওয়া যে, শিকারী তাকে 
নিচে বেঁধে মাচানে উঠে বসল। তার প্রধান কারণ টোপ যদি 
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একবার দেখে ফেলে শিকারী তার খুব কাছেই গাছের ওপর 
আছে, তাহলে সে নিশ্চিত মনে ঘুমুবে এবং কোন কিছুতে শঙ্কিত 
হলে বার বার মাচানের দ্রিকে তাকিয়ে নিজের মনকে সাম্তবনা 
দেবে, যে গাছের ওপরেই তো লোক আছে অতএব তার কোন 
ভয় নেই। আর সেই সুযোগে বাঘ টোপের দৃষ্টি লক্ষ্য করে দেখবে, 
শিকারী মাচানে বসে আছে। একবার যদি বাঘের এইরকম কোন 
সন্দেহ হয়, তাহলে আর সে টোপের ধারে কাছে আসবে না । 
ফকরুত্বীন মোষটাকে দূরে বেঁধে যখন আমাদের কাছে, এল তখন 
তার সঙ্গে সমস্ত জায়গাটা ভাল করে পরীক্ষা! করে দেখলাম, কিন্তু 
আমার মোটেই পছন্দ হোল না। আমি তাকে নিচু গলাতে 
জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এইখানে মাচান বাধলে কেন? এখানে কি 
তুমি বাঘের কোন খোঁজ, দেখেছিলে? তখন সে আমাকে 
বোঝাবার চেষ্টা করল যে, খানা খেয়ে সে যখন ছুপুরে ওখানে 
এসেছে, তখন রোদে আর হাওয়াতে সব খোঁজ” মিটে গেছে কিন্ত 
জায়গাটা! খুব ভাল। ইধার সে শের আয়গাঁ তো টকরা জায়গা, 
উধার মে শের আয়গা তো টকর! জায়গা_বলে আমাকে বেহড়ের 
দিকে হাত দিয়ে ছুই বেহড় দেখিয়ে দ্িল। মনে মনে তখন আমার 
খুব খারাপ লাগল, কিন্তু কিছুই করার নেই বুঝে সময় নষ্ট ন! 
করে মাচানে চড়ে বসলাম। ফকরুদ্বীনকে ইশারা করলাম 
মোষটাকে মাচানের সামনে এনে বেধে দিতে । ফকরুদ্দীন মোষ 
বেধে দিয়ে চলে গেল । আমর! মাচানে চুপচাপ বসে রইলাম : 
আমার কিন্তু মনে হতে লাগল আজ সারা রাত জেগে বসে থাকাই 
সার হ'বে-বাঘ ওখানে আসবে না । রাত্রে বালাজীকে আমি 
অনেকবার স্মরণ করে প্রার্থনা জানালাম একট বড় বাঘ পাইয়ে 
দেবার জন্তে--জানি না সে প্রার্থনা বালাজীর কানে পৌছাল কি 
না। দেখতে দেখতে ভোর হয়ে গেল এবং দেখি ফকরুদ্দীন ওখানে 
এসে মোষটাকে খুলে জলের ধারে নিয়ে গেল ওকে জল খাশয়াবার 
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জন্য । আমি ও ঠাকুর সাহেব সারা শরীরে ব্যথা নিয়ে ও ছুই 
পায়ে ঝিনঝিনি নিয়ে মাচান থেকে নেমে এলাম । খানিক পরে 
ছু' পায়ে একটু বল পাবার পর, আমি ফকরুদ্দীনকে ডেকে বললাম, 
_তুম্‌ আভি খোঁজ করো-রাতমে শের কোন জায়গামে' পানি 
পিয়া দেখো__উস জায়গা! পর আজ ফিন মাচান বীধো | চুপচাপসে 
যাও--আওয়াজ না কর ন।। হাম দোনো ঘর চলে। সে আমাদের 
ভরস1। দিল, “আপ ফিকির না করিয়ে, আজ হাম বহুত খুব জায়গ। 
পর মাচান বাধেগা। আজ রাতমে শেরসে আপকা জরুর 
মোলাকাত হোগী ৮ আমি বললাম-_দেখ। যায়গা, মেরা তকৃদীর 
মে ক্যাহ্যায়। এই বলে আমি ঠাকুর সাহেবকে নিয়ে গড়ের দিকে 
এগুতে লাগলাম । যেতে যেতে ঠাকুর সাহেবকে বললাম-_ঝুটমুট 
আপকো রাতভর তকলিফ দিয়া । ঠাকুব সাহেব বললেন__-“কোই 
বাত নেহী । আমরা গড়ের দরজার কাছে এসে পৌছতে ঠাকুর সাহেব 
আমাকে বললেন-_-“অব হাম চলে। নাহায় গা, পুজা করেগা।, 
আমি বললাম-_ জী হ, মাপ কিজিয়ে গা, আপকো বহুত তকলিফ 
দিয়া। আমি গড়ের মধ্যে ঢুকেই দেখলাম ডাক্তার সাহেব চা 
ধাচ্ছেন। আমাকে দেখেই তিনি বললেন_-“কি খবর? বাঘের 
দেখা পেলেন? আমি তার উত্তরে বললাম--না, আমাদের 
ফকরুদ্দীন সাহেব, যার শিকারের এত জ্ঞানবুদ্ধির তারিফ শুনতে 
শুনতে এলাম, তিনি গতকাল এমন একটা জায়গাতে মাচান বেঁধে 
ছিলেন যেখানে বাঘের আসার কোন সম্ভাবনা শামি অন্ততঃ দেখতে 
পাইনি। সবই আমার কপাল ডাক্তার সাহেব । প্রথম দিন বলদট! 
যেখানে খৃ'জে পেলাম, ওই জায়গাতেই আমি বাঘ মারতে পারতাম, 
ঘদি না ঠাকুর সাহেব চেঁচাতেন, খানিকক্ষণের মধ্যেই আমি বাঘ 
নিয়ে আসতে পারতাম । আমি একটা খুব বড় সুযোগ হারিয়েছি 
কখনও কি আর সহজে সে স্থযোগ আসবে? ডাক্তার সাহেব 
আমাকে সাম্তবনা দেবার জন্যে বললেন_-“আপনি ঘাবড়াবেন 
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না, আপনি বাঘ পাবেনই পাবেন। আমি ছুএকজনের সঙ্গে 
শিকারে গিয়েছি কিন্তু আপনার মত এতখানি পরিশ্রমী-_চান 
নেই, খাওরা নেই,_ ঘুম নেই, কোন কিছুতে আপনার খেয়াল 
নেই-_-খালি আপনার চিন্তা বাঘ আর বাঘ। এইরকম আর 
দ্বিতীয়টি দেখিনি । আপনার এই একনিষ্ঠতাই সাফল্য আনতে বাধ্য । 
আমি বলছি আপনি বাঘ পাবেনই পাবেন।, তার উত্তরে আমি 
বললাম-_ডাক্তার সাহেব, বহুকাল ধরে আমি শিকার করছি এই 
একই রকম একনিষ্ঠতার সংগে কিন্তু আজ পর্যন্ত একটাও বড় বাঘ 
আমি মারতে পারিনি । বলতে কি, ঠিকমত বাঘের দেখাই পেলাম 
না । এই যে প্রথম দিন প্রায় তিনশ গজ দূর থেকে পাহাড়ের 
চুড়োর ওপর কয়েক সেকেণ্ডেব জন্ত বাঘটা দেখলাম, এরকম দেখ 
আমি হয়তো কয়েকবার পেয়েছি কিন্তু এই ক্ষণিকের দেখায় এতদূর 
থেকে কি কখনো বাঘের সঙ্গে বোঝাপড়া করা যায়? এই সব 
নানান কথায় আমাদের ছুজনেব চা খাওয়া পৰ শেষ হ'তে, আমি 
জাম কাপড় ছেড়ে জানের জন্যে নিচে গেলাম । আন সেরে আগের 
দিনের মত খানকয়েক পরোটা ও চা খেয়ে আমি ডাক্তার সাহেবকে 
বললাম,_আমি শুতে যাচ্ছি, আজও আমাকে ছুপুরে ডাকবেন না 
খাবার জন্যে । আমি হয়তো সেই বিকেলে উঠবো । আমি 
সকালেই ফকরুদ্দীনকে পাঠিয়েছি বাঘের “খোজ” দেখে দেখে নূতন 
জায়গাতে মাচান বাধার জন্য । দেখা যাক সে কিকরে। আমি 
মশারী টাঙ্গিয়ে শুতে শুতে ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে হু একটা কথা 
বলতে বলতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনা; ঘুম যখন ভাঙ্গল 
তখন বিকেল ৪টে বেজে গেছে। ডাক্তারসাহেব ঠিক চায়ের জল 
চাপিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমাকে উঠতে দেখে 
বললেন-_কি, ঘুম হয়েছে? আমি বললাম-_ হাঁ, খুব ঘুমিয়েছি__ 
ঠিক মরার মত। দাড়ান, ৪টে বেজে গেছে, হাতমুখ ধুয়ে আমি 
জামা কাপড় পরে বেরুতে বেরুতে সময় হয়ে যাবে । আপনি দয়া 
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করে মহারাজকে আমার চা আর যা যা খেতে দেবার আছে 
তা দিতে বলুন। আমি হাতমুখ ধুয়ে এসে দেখি মহারাজ আমার 
জণ্যে চা ও কয়েকখানা আটার কটির সঙ্গে খানিকটা চিনি দিয়েছে । 
বুঝলাম, আমাদের আলু পিয়াজ কম আছে-_চার বেল। তরকারী 
খাওয়া সম্ভব নয়। তাই ডাক্তারসাহেব চিনি দিয়ে রুট খাবার 
ব্যবস্থা করেছেন । আমি তাড়াতাড়ি খেয়ে জামা কাপড় পরতে 
পরতে ভাবলাম, আজ আমাব '৪০৫ একনল। রাইফেলটার বদলে 
"৪৫০ দোনলাট] নিয়ে যাই, দেখি রাইফেল বদল করলে বরাত কিছু 
খোলে কিনা । বন্দুকের বাক্স খুলে "৪৫০ দোনল! রাইফেলট! বার 
করলাম এবং তার টটবাতি ইত্যাদি ঠিক আছে কিন! দেখে নিলাম । 
এমন সময় আবার সেই ভারী নাগরাব আওয়াজ এল । ডাক্তার 
সাহেবের দিকে চাইতেই তিনি ইশারায় বললেন যে, ঠাকুর সাহেব 
আসছেন । বলতে বলতেই ঠাকুব সাহেব এসে পড়লেন । আমবা 
পরম্পর নমস্তে আদান-প্রদান কবাব পর ঠাকুব সাহেব আমাকে 
জিজ্ঞাসা করলেন-__-“আপ তৈয়ার হায়, হাম ভী আপনা বন্দুক লেকৰ 
আভি আ! রহা। সেদিন ৪ঠ1 মার্চ । আমি ফককদ্দীনকে জিজ্ঞাসা 
করলাম-_-আজ ক্যায়স। মাচান বাঁধ হ্যায়? সে তার উত্তরে বলল, 
“আজ বহুত খুব জায়গা কা উপর মাচান বাঁধা-একদম তিন রাস্ত। 
কা মোড়পর। শের ইয়ে বাস্তা সে আয়গা তো টক্র! জায়গা, 
উও রাস্তাসে আয়গা তো টক্বা জায়গাঁ।” এইভাবে সে তিনদিক 
দেখিয়ে দিল। আমি মনে মনে ভাবলাম, ব্যাটা বড্ড বেশি কথা 
বলে। কথা কম বলে যদি কাজটা একটু ঠিক কবে করতো, 
তাহলে শিকারের কিছুটা সুবিধে হোত । বাহোক, এরপর আমি, 
ঠাকুরসাহেব ও ফকরুদ্দীন গড থেকে নিচে নামলাম । নিচে 
গিয়ে ফকরুন্দীন মোষটা নিয়ে এল । আমরা তার পিছু পিছু যেতে 
লাগলাম। কিন্তু এবার দেখি সে আমাদের অন্যদিকে নিয়ে 
যাচ্ছে । খানিক পরে দেখি সে মোষটাকে এক জায়গায় বাধছে। 
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বুঝলাম, আমরা মাচানের কাছাকাছি এসে গ্ছি। আমি সবদিকে 
নজর করে বুঝলাম, আজও আমাদের কপালে দুঃর' আছে-_ এ ব্যাটা 
ফকরুদ্দীনের খালি বক্তৃতা, কোনই কাজের নয় লোকটা । চন্বল নদীর 
ধারে যেখানে বেহড় এসে শেষ হয়েছে, সেইখানে নদীর কিনারাতে 
একটা গাছে সে মাচান বেঁধেছে এবং নদীর ঢালে একটা খোট। 
পুতেছে মোষটাকে বাধার জন্যে । সব কিছু দেখে আমার মন 
মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল। ফকরুন্দীন কাছে আসতেই আমি 
তাকে নীচু গলায় বললাম--'শিকার কা কই চীজ তুমে মালুম নেহা 
হায়। এইসা ফাকা জায়গা পর কীাড়া বাঁধনে সে কভী শের আ 
সেকতা? শেব দূর সে দেখেগা আউর হাসে গা। উও শোচেগা 
কোন্সে বেওকুফ হামকেো! মারনে কা বাস্তে আউর ফাসানে কা বাস্তে 
কাড়া বাধা হ্যায়। শের জরুর হাসতে হাসতে চলা যায় গাঁ । 
ঠাকুর সাহেবও ফকরুদ্বীনকে খানিক বকলেন। আমি তখন 
বললাম-_যাক, যা হবার হয়ে গেছে । কাল আমি নিজে খোজ 
করে জায়গা দেখিয়ে দেব কোথায় বাঘের জন্তে মাচান বাঁধা উচিত। 
আমরা ছুজনে মাচায় উঠে বসলাম । ফকরুদ্দীন মাচার সামনে 
খু'টিতে মোষটাকে এনে বাঁধবার পর তার পা থেকে নাগরাজুতোটা 
খুলে মোষটার কপালে সাদা জায়গাটায় খুব জোরে জোরে কয়েক ঘা 
মারল এবং বলতে লাগল--আজ তেরা কপাল ফোড়ে গা, আজ 
শের তুমকো জরুর মারে গা” মোষটার জন্য আমার কষ্ট হতে 
লাগল, যে বেচারা বিনা দোষে মার খেলো । যাহোক ফকরুদ্দীন 
ইশারায় জানাল সে যাচ্ছে। আমি ও ঠাকুরসাহেব সারারাত 
মাচায় বসে কাটালাম । আমি জানতাম বাঘ আসবে না কিন্তু যদি 
আসে, সেই আশাতে সারারাত জেগে কাটালাম। ঠাকুরসাহেব 
সন্ধ্যে ৭ট! ৮ট1 থেকে সারারাত ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিলেন। আমার 
চোখে ঘুম নেই-যদি বাঘ আসে। এমন অনেক শুনেছি, যেখানে 
বাঘ আসবার কথা নয় সেই সব জায়গাতেও বাঘ এসেছে এবং 
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অনেক ভাগ্যবান শিকারী সেইসব অসম্ভব জায়গা থেকে বাঘ মেরে 
নিয়ে গেছেন। আমি সেই আশাতেই সারারাত জেগে কাটালাম । 
সকালে রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে ফকরুদ্দীনকে দেখা গেল-_ 
আমরাও আস্তে আস্তে মাচান থেকে নামলাম । ফকরুদ্দীন 
আমাকে জিজ্ঞাসা করল-ক্যা সাব, শের আয়! নেহী? আমি 
তাকে খুব গন্ভতীরভাবে বললান-_“নেহী 1 আমরা! ধীরে ধীরে গড়ের 
দিকে এগুতে লাগলাম । আমি যেতে যেতে ঠিক করলাম, চা খেয়ে 
নিয়ে আমি আজ নিজেই বেরুব বাঘের খোজ করতে, দেখি কি 
হয়। গড়ের দরজাব কাছাকাছি আসতে ঠাকুরসাহেব আমাকে 
বললেন-_'আব হাম চলে, নাহায় গা, পুজা করেগা আর জারাসা 
ঘর কা কাম করেগা। ইয়ে কয় বোজ কুছ কিয়া নেহী। আমি 
হাঙজোড় করে বললাম-_ঠাকুরসাব আপকো! মেহেরবানী কভী ভূল 
নেহী স্তাকতা ।” ঠাকুরসাহেব চলে যাবার পর আমি গড়ের দরজা 
পেরিয়ে অভ্যেস মতন ডানদিকে চোখ ফেরালাম-_দেখি ডাক্তার 
সাহেব ঠিক চা নিয়ে বসৈ আছেন। আমাকে দেখে একটু হেসে 
জিজ্ঞাসা করলেন_-কি আজও বাঘের দেখা পেলেন না? আমি 
খুব করুণ সুরে বললাম-_না ডাক্তার সাহেব ! আমার খালি কষ্টই 
সার, কপালে না থাকলে এবকমই হয় । কপাল ভাল হলে প্রথম 
দিনেই নির্ধাৎ বাঘ মারতাম । সবই আমার কপাল। ডাক্তার 
সাহেব আমাকে বলল-বন্ুক রেখে এখানে আসন্ন, ছুজনে 
একসঙ্গে চা খাওয়া যাক আমি আমার চতালটার ওপর উঠে 
বন্দুক রেখে ও কিছু কিছু জাম! কাপড় ছেড়ে তার কাছে এলাম, 
তিনি একট কলাই করা মগে করে চা দিলেন। আমি কয়েক চুমুক 
চা খেয়ে একটু শ্রম লাঘব করছি* এমন সময় ডাক্তার সাহেব আমায় 
জিজ্েস করলেন “আজ কত তারিখ? আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে 
বললাম আজ ৫ই মাচ। তিনি তখন আমাকে বললেন__“গতকাল 
বিকেলে আমি পাহারাদারটাকে পাঠিয়েছি, এখান থেকে ৭7৮ মাইল 
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দূরে প্রথমে যে গ্রাম পড়ে সেখানে সন্ধান করে একটা! গরুর গাড়ী 
আনার জন্য ৷, আমি শুনে একটু অবাক না'-হয়ে পারলাম না। 
তাকে জিজ্ঞাসা করলাম গরুরগাড়ী কি হবে ডাক্তার সাহেব? 
তিনি একটু হেসে বললেন--আজ ৫ই মার্চ, আমাকে ৭ই কোটায় 
ফিরতে হবে, কারণ আমি মাত্র ৭ দিনের ছুটি নিয়ে এসেছি । আমার 
সরকারী চাকরী-_সময়মত কাজে যোগ না দিলেই নয়। আজ যদি 
গরুরগাড়ী নিয়ে আসতে পারে, তাহলে আমাকে আজই রওনা হতে 
হবে। তা নাহলে, আমি ৭ই মার্চ কোটা পৌছাতে পারবো না । 
খবরট!1 শুনে আমি”ত মাথায় হাত দ্রিয়ে বসলাম । আমি বললাম-_ 
ডাক্তার সাহেব-আপনি যদি আমাকে একা ফেলে এখানে থেকে 
চলে যান, তাহলে আমাকে নির্থাৎ না খেয়ে মরতে হবে । কারণ 
আপনার চ্যাল। চামুগ্ডারা সব আপনার সঙ্গেই পালাবে । আমি 
একলা এই পাগ্ডববজিত দেশে কি-ই বা করতে পারবো? তিনি 
আরও বললেন--“আরেকটা কথা আপনাকে বলবো ভাবছিলাম, 
সেটা অবশ্য আমার থেকে আপনি ভাল বুঝবেন। আমার মনে হয় 
ফকরুদ্দীন ঠিক জায়গ! বাছতে পারছে না। যেখানে মাচান বাধলে 
বাঘ আসার সম্ভাবনা, মনে হয় ওর সে ধারণা নেই। আমার মতে 
চ1 খাবার পর আপনি নিজে বেহড়টা ভাল করে দেখে কোথায় মাচান 
বাধলে ঠিক হবে, সেইমত বুঝে মাচান বাঁধান, দেখবেন, আপনি ঠিক 
বাঘ পাবেন।” আমি শুনে ডাক্তার সাহেবকে বললাম আমি 
ঠিক এই কথাই গতরাত থেকে ভাবছি এবং চা খেয়েই বেরুব এই 
ঠিক করেই এসেছিলাম, কিন্তু আপনি আমাকে ফেলে চলে যাবেন 
এই খবরটা শুনে আমি এমন ঘাবড়ে গেলাম যে, সব ওলট-পালট 
হয়ে গেল। ডাক্তার সাহেব আমাকে সান্ত্বনা দ্রিয়ে বললেন, চলুন 
আমিও আপনার সঙ্গে যাব । 

আমরা চা খেয়ে রওনা হতে যাচ্ছি, এমন সময় ঠাকুরসাহেব 
এলেন। তাকে আমাদের উপস্থিত ব্যবস্থার কথা বলতে,তিনি আমাকে 
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রললেন_-'হামে মাফ কিজিয়ে--আভিতো খালি খোজ করনেকো৷ 
বাস্তে যা রহ! ? আমি বললাম-_“জী হী1।, তিনি বললেন-_“তব মেরা 
বদলিমে মেরা লেড়কা কো আপকো সাথ ভেজ রহাঁ।” আমি 
বললাম__'ঠাকুরসাব_-উসকো। কোই জরুরত নেহী। তিনি 
শুনলেন না এবং সঙ্গে সঙ্গে ২৫২৬ বছরের খুব মজবুত চেহারার 
একটি ছেলেকে আমাদের সামনে এনে হাজির করলেন এবং 
বললেন 'এহি মেরা লেড়কা। ইয়ে আপলোগনকা সাথ জায়গা ।, 
আমর সময় নষ্ট না করে ঠাকুর সাহেবকে" ধন্যবাদ জানিয়ে রওন! 
হলাম। তাব ছেলেটিকে আমাদের সঙ্গে পাঠাবার হয়ত কোন 
কারণ ছিল । 

এবার আমরা বেরুলাম পাঁচজন-__আমি, ডাক্তার সাহেব, ঠাকুর 
সাহেবের ছেলে, ফকরুদ্দীন, ও “ভেক্সিনেটার |” প্রথমে আমর! 
চম্বল নদীর ধারে গেলাম । সেখানে আমরা খুব সাবধানে প্রত্যেকটি 
“গেমট্রাক' এবং ভিজে জায়গায়, যেখানে এক আধটুকু জল আছে, 
সেইসব জায়গাগুলো লক্ষ্য করে এগুতে লাগলাম। নদী থেকে 
আধ মাইল আন্দাজ বেহড়ের মধ্যে যেতে একটা ছোট্ট জলা জায়গা 
চোখে পড়ল। সেখানে দেখি এক জায়গায় একটুখানি জল আছে 
এবং সকালের দিকে একটা অল্পবয়সী মন্দা বাঘ সেখান থেকে জল 
খেয়েছে-তার পায়ের দাগ পেলাম এবং জল খেয়ে ফিরে 
যাবার পথে তার মুখ ও দাড়ি থেকে শুকনো বালির ওপর জলের 
ফোটা পড়েছে তাও দেখলাম | গত রাত্রে এই জায়গাটার সোজা নদীর 
চড়াতে আমাদের মোষটা যেখানে বাঁধা ছিল সেখানে প্রচুর পরিস্কার 
জল, কিন্তু বাঘটা সেই জল ন। খেয়ে এখানকার নোংরা পাতা পচ 
জল খেয়ে গেছে । এর থেকে বোঝা য়ায় বাঘ কত সাবধানী ও 
চালাক জানোয়ার । যাই হোক, জায়গাটা আমার খুব পছন্দ হোল । 
ঠিক করলাম মাচান এইখানেই বাঁধা হবে। নিচু গলাতে ফকরুদ্দীনকে 
বোঝালাম মাচান কোন গাছে বশধা হবে, ঠিক কত উঁচুতে হবে, 
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এবং মোষটা কোনখানে থাকবে ইত্যাদি । তারপর আমি বাঘটার 
পায়ের দাগ ধরে সাবধানে এগুতে লাগলাম এবং সকলকে বললাম 
তোমরা কোনরকম আওয়াজ না করে আমার পিছু পিছু এস। 
কিছুদূর এগুতেই বাচ্চা সমেত একটা বাঘিনীর পায়ের দাগ আমার 
নজরে পড়ল । মনে হোল তারাও ছুজনে ভোরের দিকে জল খেয়ে 
' ওই রাস্তা ধরে বেহড়ের দিকে চলে গেছে । আমি কোন কথা ন৷ 
বলে আমার সঙ্গীদের ওই পায়ের দাগগুলে৷ দেখালাম । আবার 
আমি ওদের সকলকে সাবধান করে দিলাম কোন আওয়াজ না 
করে আমার পিছু পিছু আসতে । ডাক্তার সাহেব ঠিক আমার 
পেছনেই আসছিলেন। তার মুখের চেহারা দেখে মনে হোল 
এইভাবে বাঘের স্পষ্ট পায়ের ছাপ দেখে বেহড়ের মধ্যে যাওয়া তার 
পছন্দ নয় । আমি সব অবস্থা দেখে মনে মনে বেশ খুসী হয়েছিলাম এবং 
ভাবছিলাম যে, এই সামান্য একমাইলের মধ্যে তিন তিনটে বাঘেব 
পায়ের ছাপ দেখলাম-_তাহলে এখানে বাঘের অভাব নেই । খালি 
আমার কপাল খারাপ,তাই ফকরুদ্দীনের ওপর ভরস। করে বসেছিলাম । 
আমি নিজে যদ্দি একটু কষ্ট করে বেহড়টা ভাল করে দেখে মাচান 
বাধার ব্যবস্থা করতাম, তাহলে হয়তো এতদিনে আমি বাঘ পেয়েই 
যেতাম। এই সব নানান কথা ভাবতে ভাবতে বাঘের পায়ের 
ছাপগুলো ধরে এগুতে লাগলাম । আরও কিছুদূর ওঠার পর একটা 
বড় মন্দা বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পেয়ে আমি নিঃশবে 
সবাইকে সেগুলি দেখিয়ে চারটে বাঘের পায়ের দাগ ধরে ক্রমশঃ 
বেহড়ের উপরে এগিয়ে যেতে লাগলাম । এইভাবে অনেক চড়াই 
উতরাই এবং শুকনো! ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে ক্রমশঃ উঠতে উঠতে আমর 
প্রায় আড়াই তিন মাইল বেহড়ের মধ্যে উঠে গেছি এবং ওই চারটে 
বাঘের পায়ের দাগ যেদিকে যাচ্ছে সেদিকেই যাচ্ছি । আন্দাজে মনে 
হোল যে আমর! প্রায় দেড়শ গজ ওপরে উঠেছি । সেখান থেকে 
নিচুর দিকে নজর ফেলতে দেখলাম, বেশ ঘন সবুজ গাছপালা এবং 
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সেখানে চারপাশে বেহড়ের চুড়োগুলো প্রায় দেড়শ ছু'শ গজ উচু 
এবং নিচে যে জায়গাটায় সবুজ গাছপালা আছে সেখানে বিশেষ 
বোদ পায় না। তাই ওই জায়গাটায় একটা নরম, সবুজ ও ঠাণ্ডা 
ভাব এসেছে । চারটে বাঘের পায়ের দাগ ওই সবুজ ঠাণ্ডা জায়গাটার 
দিকে নেমে গেছে । আমি তখন ওদেরকে বললাম-_-আমি একা 
নিচে গিয়ে ওই সবুজ জায়গাটা একবার দেখে আসতে চাই, 
তোমরা এখানে চুপ করে বোস। সেদিন আমার কাধে ছিল 
আমার প্রিয়, "৪০৫, বোরের “উইকঞ্েষ্টার রাইফেল । আমি সেটাকে 
নিয়ে খুব সাবধানে নিচের দিকে নামতে লাগলাম । কিছুটা 
নামতেই খুব পচা মাংসের ছু্গন্ধ আমার নাকে এল। আমি খুব 
সাবধানে রাইফেল বাগিয়ে সব দিক লক্ষ্য করে পা পা করে নিচের 
দিকে এগুতে লাগলাম। যত এগুচ্ছি পচা গন্ধ তত বেশী পাচ্ছি। 
এইভাবে প্রায় নিচে এসে দেখি, একটা গরুর কতকগুলো হাড়গোড় 
এখানে সেখানে পড়ে আছে । কেন জানিনা আমার মনে হোল 
এগুলে। সেই প্রথম দিনের গরুটাব হাড়গোড় । বাঘগুলো। হয়তো 
গরুটাকে ওখানে টেনে এনেছে এবং খেয়েছে । কিন্তু আমার যদ্দ'র 
মনে পড়ে, দ্বিতীয় দিন ঘুম থেকে ওঠার পর ফকরুদ্দীন আমাকে 
বলেছিল যে, এই বলদের ওপর গিদ ( শকুনি ) উতর গিয়া । আমার 
ফকরুদ্দীনকে বলা! ছিল ওই বলদটার ওপব নজর রাখতে এবং বাঘ 
যদি ওটাকে টেনে নিয়ে যায়, তাহলে যেখানে টেনে নিয়ে যাবে 
সেখানে মাচান বাঁধতে । কিন্তু যখন শুনলাম শকুন পড়েছে, তখন আমি 
ওই বলদটার আশ ছেড়ে দিয়েছিলাম, কারণ শকুন পড়লে কয়েক 
ঘণ্টার মধ্যেই আর এককণাও মাংস পড়ে থাকে ন.। আমি জায়গাটা 
ভাল করে দেখলাম, অনেক বাঘের পায়ের দাগ থেকে মনে হল যে 
৪টে বাবই বোদের সময় ওই জায়গাতে থাকে । এরপর আর সময় 
নষ্ট না করে আমি ওপরে উঠে এসে ফকরুদ্দীনকে নিঢু গলাতে 
জিজ্ঞাসা করলাম--পহলে রোজ হামলোকন কো যো বয়েল মারীকা 
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খবর মিলা থা, আউর ধাহা হামলোকন মাচা'ন বাঁধা, উও জায়গা 
ইহা সে কেতন দূর? ফক্রুদ্দীন আমাকে বেহড়ের বাহাতি কয়েক 
গজ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে দেখাল-“ইসিকা সামনে মারী পড়া থা ।” 
তখন বুঝলাম, আমার অনুমান ঠিক । বাঘ শকুন তাড়িয়ে বলদটার 
যা কিছু অবশিষ্ট ছিল সেটা ওই সবুজ জায়গাটায় নিয়ে এসে 
খেয়েছে । বেহড়ে ঘেরা ওই ঠাণ্ডা জায়গাটায় বাঘেরা নিশ্চিন্তে 
মাবী খায় ও দ্ধমোয়। আমরা আব দেবী না করে গড়ের দ্রিকে 
রণনা হলাম । 

গড়ে ফিরলাম প্রায় বেলা এগারটায়। জামা কাপড় ছেড়ে 
স্নান করার জন্যে ইদাবার কাছে গিয়ে দেখি, ঠাকুর সাহেবও স্নান 
করার জন্যে এসেছেন । তিনি আমাকে জিজ্ঞাস করলেন--“শের 
কো খোজ মিলা? আমি তাকে সংক্ষেপে সব বললাম । তারপর 
বললাম--ঠাকুর সাব, আজ স্থুবামে ডাক্তার সাব মের দিল উখাড় 
দিয়া।, তিনি বললেন-__“কেও-ক্য। বাত হ্যায়? আমি বললাম 
__াক্তারসাব হামকো হি'য়া ছোড়কর কোটা যানেকা বাস্তে 
বয়েল গাড়ী মাঙ্গায়া। আউর ডাক্তারসাব চলা যানেসে উনকি 
সাবে আদমি ভী উনহিকা সাথ চলা যায়গা । তব তো ম্যায় খান! 
বিনা মর জায়গা! । ঠাকুরসাহেব শুনে সংগে সংগে বললেন__ 
“কোই বাত নেহী_আপ হামারা মেহমান হ্যায-_আপকো 
হাম খানা খিলায়গাঁ। আপকে' কোই বাতকা তকলিফ হোনে 
নেই দেউঙ্গা । তখন আমি রললাম--“উয়ো হাম জানতে হ্যায় 
ঠাকুরসাব-খানা কই বড়ী বাত নেহী। সবসে বড়ী বাত 
মেরা সাথী ছুট জায়গাদোনেো একহি সাথ আয়া । ঠাকুরসাব 
মেরা তকদীর মে পথর হ্যায়। বাজস্থান মে বহুত শের হ্যায় শুনকর 
কেতনা দূর সে আয়া । লেকিন দেখতা হ্যায় হিয়া সে ভী খালি 
হাথ মে ওয়াপস যানে পড়েগা । ঠাকুরসাহেব আমাকে সান্ত্বনা 
দেবার জন্তে বললেন,_"আপকো এক শের দে কর ইহাসে 
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ভেজুঙ্গা। আভী হাম নাহা' কর গঙ্গামায়িকী পূজা দেউঙ্গা, আপকো 
শের জরুর মিলেগা |” আমি'ত প্রায় ঠাকুরসাহেবের পা-ছুটো 
জড়িয়ে ধরার মত করে হাতজোড় করে তার কাছে এগিয়ে গেলাম 
এবং খুব করুণ সুরে ভালভাবে পুজো দেবার জন্যে মিনতি 
জানালাম । আমর তাড়াতাড়ি স্নান সেরে গড়ে ফিরে এসে 
মহারাজকে বললাম খাবার দেবার জন্ত । খেয়ে একট ভাল করে 
ঘুমিয়ে না নিলে রাত্রে জাগতে পারা সম্ভব হবে না। এ 
ক'দিনের মধ্যে ওই দিনই দুপুরে প্রথম খেতে বসলাম। দুপুরে 
খাঞ্য়ার ব্যবস্থা দেখে তো আমার চক্ষুত্থির। আগেই বলেছি, আটা 
ও ডাল কিনে আনতে “ভেক্সিনেটার' ভুলেই গেছে । ঠাকুরসাহেবের 
কাছে আটার জোগাড় হয়েছিল, কিন্তু ওখানে ডাল খাবার চল ন৷ 
থাকাতে ডালের বাবস্থা করা যায়নি। আর ও যা জায়গা, ওখানে 
একটি দেশলাই পর্যন্ত কিনতে পাওয়া যায় না। তাই বরা ছিল 
আলু পিয়াজের ঝোল আর ভাত। কিন্তু পাঁচজন পোধ্য মিলে 
ছু'বেলা খেয়ে তাও শেষ অবস্থায় এনে ফেলেছে । দেখলাম একটা বড় 
পেতলেব হাড়িতে কাল রডের ঝোল ও তার মধ্যে ছু একটি আলু 
পিয়াজ ভাসছে। মহারাজ একটি পিতলের থালাতে একটু ভাত ও 
ঝোল ঢেলে দিল--মধ্যে মাত্র একটা আলু। তাই দিয়েই কোন 
রকমে খাওয়।! সেরে, আমি বিচ্বানায় শুতে গেলাম । অল্পক্ষণের 
মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছি__হঠাৎ ঠাকুর সাহেবের গলার আওয়াজ 
পেয়ে ঘুম ভাঙ্গল, কানে এল “সাহেবজী উঠিয়ে, শের আ গিযা।, 
আমি ও 'ডাক্তারসাহেব হুজনে ছুদিকের চাতাল থেকে মশারী 
গেলে লাফ দিয়ে নেমে দাড়ালাম, দেখি ঠাকুরসাহেৰ দুই চাতালের 
মাঝখানে দাড়িয়ে খুব উত্তেজিত হয়ে টেচাচ্ছেন-_“সাহেবজী জলদ্দি 
চলিয়েঃ শের চম্বল কিনারামে আ গিয়া কিছুক্ষণ আমি ঠিক 
বুঝতে পারছিলাম না ব্যাপারটা! কি? এই এক দেড় ঘণ্টার মধ্যে 
ছুপুর রোদে ঠাকুরসাহেব কোথায় বাঘ দেখলেন । আমি উঠেই কিন্ত 
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জাম] জুতো পরতে লাগলাম এবং ঠাকুরসাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম 
_-শের চম্বল কিনার! মে আ গিয়া, ইয়ে ক্যায়সে আপকো পতা 
চলা? তার উত্তরে তিনি নললেন-_-“এক আদমী চন্বল কিনারামে 
ভইস চরাতা থাঁ। শের ভইসকা উপর হামলা করনে কে লিয়ে 
বেহড়কা বিচ সে চথ্বল কিনারা মে আয়া । সাবে ভইসকো৷ শের 
কা বাস মিলনে পর এককাঠট। খাড়া হোকর শের কা মোকাবিলা। 
করনেকা বাস্তে একসাথ আওয়াজ করনে লাগা ফৌস্-- 
ফৌস্‌।' এই বলে সামনে একটা লোককে দেখিয়ে বললেন 
--ইয়ে আদমী খবর লেকর দৌড়কে আয়া । আব আপ জলদী 
কীজিয়ে। ওদিকে দেখি ডাক্তার সাহেবও পোষাক পরছেন এবং 
আমাকে বললেন-_-'আমিও আপনার সংগে যেতে চাই__অবশ্থ্ি 
আপনার যদি আপত্তি না থাকে । আমি বললাম-_- আমার 
কোনও আপত্তি নেই_ আপনি নিঃসঙ্কোচে আসতে পারেন। 
তখন তিনি বললেন-_-'আমাকে একটা বন্দুক আর কিছু গুলি 
দিতে হবে) আমি বললাম_-তার অভাব নেই। আমি 
আপনাকে আমার খুব প্রিয় ১২ বোরেব সটগান"টা দিচ্ছি, এট 
জার্মানীর 'জিকোব, তৈরী । এটা আমার বাবার খুব প্রিয় বন্দুক 
ছিল। তাবপর বন্দুকের বাঝ্সটা খুলে ১২ “বোরের” দোনলা বন্দুকট। 
ও কিছু “এল. জি” গুলি দ্িলাম। গুলিগুলো। দেখে তিনি আমাকে 
জিজ্ঞাসা করলেন--“এতে বাঘ মরবে তো? আমি বললুম_-“কাছ 
থেকে মারলে এল. জি-তেই বাঘ মার! যায়। আপনাকে বুলেট বা 
বল কার্ত্জ দিলাম না এই জন্য যে, বুলেটে একটা মাত্রই গুলি 
থাকে ৷ বন্দুক চালান অভ্যেস না থাকলে ওই একটা গুলি বাঘের 
গায়ে নাও লাগতে পারে । কিন্তু এল্‌ জিতে ৯টা বড় বড় ছর্রা 
থাকে_-তাতে একটা না একটা লাগবেই এবং তাতেই কাজ হবে। 

ডাক্তার সাহেব ও আমি তৈরী হয়ে বেরুলাম। ঠাকুরসাহেব 
তার *৫০০ এক্সপ্রেস দোনল৷ রাইফেল নিয়ে সঙ্গে চললেন । আমার 
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কাধে আমার সেই প্রিয় "৪০৫ উইপ্চেষ্টার রাইফেল । ডাক্তার 
সাহেব মহারাজকে তার সংগে সংগে খাকার জন্য বললেন, 
ভেক্সিনেটার ও ফকরুদ্দিনও চলল সংগে । আমরা খুব তাড়াতাড়ি 
পথ চলতে লাগলাম। যেতে যেতে ঠাকুর সাহেবকে জিজ্ঞাসা 
করলাম_-শের আগর বেহড় কা অন্দর, চম্বল কিনারা মে 
হোগা তব তো “হাকা” করনা পড়েগা। হাকা ক! আদমী কীহা 
ঠাকুরসাব? ঠাকুরসাহেব বললেন---“সব হে। জায়গা, আপ চলিয়ে 
তো । আমরা সকলে খুব তাড়াতাড়ি বড় বড় পা ফেলে বেহড়ের 
দিকে চললাম। কিছুদূর যেতেই একটা ক্ষেত দেখতে পেলাম এবং 
ক্ষেতের ধারে একটা ছোট ঝোপড়ির সামনে একট] রাজস্থানী মেয়ে 
একট] বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে কিছু কাজ করছে দেখলাম । দূরে ক্ষেতে 
একট লোককেও কাজ করতে দেখলাম । ঠাকুরসাহেব লোকটাকে 
দেখে টেচিয়ে কি যেন বললেন বুঝলাম না__কিন্তু দেখি লোকটা এক 
দৌড়ে ঝোপড়ির মধ্যে গিয়ে একটা বন্দুক নিয়ে আমাদের কাছে চলে 
এল। ঝোপড়ির মধ্যে থেকে হঠাৎ একটা বন্দুক বার করায় অবাক 
হলাম । আমি মনে মনে হিসাব করে দেখতে লাগলাম, আমাদের 
হাকার জন্যে ক'জন লোক হ'বে। ফকরুদ্দীন, ভেক্সিনেটার, যে 
লোকটা মোষ চরাচ্ছিল এবং খবর এনেছিল আর ক্ষেতের এই 
বন্দুকধারী এই নিয়ে ৪টি লোক হ'ল। আমি ঠাকুরসাহেবকে 
বললাম, “হাঁক কা বাস্তে হামলোক কো! খালি চারঠো৷ আদমী মিল! । 
ভইসৌ কে! হাকাকা কামমে লাগানে পড়েগা ।” ঠাকুরসাহেব 
মাথা নেড়ে সায় দ্রিলেন। ইতিমধ্যে আমরা বেহড়ে এসে পড়েছি । 
বেহড়ের মধ্যে সোজা খানিক ঢুকে আমি দাড়িয়ে যে লোকট। 
বাঘের খবর এনেছিল তাকে নিচু গলাতে জিজ্ঞাসা করলাম “বাতাও 
শের কিধার হ্যায়? সে আমাকে হাতের ইশরাতে চন্বল নদীর 
দিক দেখাল, আমি তখন ফকরুদ্বীনকে বললাম__তুমি ও 
ভেক্সিনেটার এই লোকটিকে নিয়ে চম্বল নদীর কিনারাতে চলে যাও 


১০৮ শিকার 


এবং যতগুলি মোষ আছে সেগুলিকে একটু একটু ফাক ফাক করে 
বেহড়ের ভেতরে তোমরা চারজনে যেমন করে মোষ চরায় 
সে রকম করে চরাও। গান ও স্বাভাবিক কথাবার্তা বলতে বলতে 
তোমরা মোষ নিয়ে বেহড়ের ভেতর ঢুকতে থাক--কোনরকম 
চীৎকার করবে না। ফকরুদ্দীন জী হা বলে ওদেরকে নিয়ে রওনা 
হলে আমি, ঠাকুরসাহেব, ডাক্তারসাহেব ও মহারাজ বেহড়ের 
আড়াআড়ি এগ্ততে থাকলাম । বেহড়ের প্রায় মাঝ বরাবর এসে 
আমি থেমে চারদিক দেখে নিয়ে ডাক্তার সাহেবকে বললাম-__ 
“আপনি ও মহারাজ একটু দূরে একটা বড়গাছ দেখে তাড়াতাড়ি 
উঠে পড়ুন। কোনরকম নড়াচড়া বা আওয়াজ করবেন না । ডাক্তার 
সাহেব আর মহারাজ তাড়াতাড়ি আমাদের সামনে থেকে চলে গেল 
গাছ খুজে চড়ার জন্য । আমি ও ঠাকুরসাহেব আরও কয়েক 
পা এগিয়ে একটা সরু গাছের তলাতে এলাম। গাছট! আমার 
মাথার ওপরে আরও হাত-ছুই উঠে কয়েকটা শুকনো ডালপালা 
বিছিয়ে দাড়িয়ে আছে । আমি গাছটার তলাতে এসে চম্বল নদীর 
দিকে ঘুরে দাড়ালাম__সামনে দেখলাম প্রচুর শুকনো ঝোপঝাড় 
ও ডচু নিচু জমি। চম্বল কিনারার দিকে কয়েকটা বড় বড় গাছ 
দাড়িয়ে আছে দেখলাম, কিন্তু কোন গাছেরই পাতা নেই । হঠাৎ 
আমার নজরে পড়ল, আমর! যেখানে দাড়িয়ে আছি সেখান 
থেকে. ৬০৭০ গজ দূরে বেহেড়ের আড়াআড়ি ৮।১০ ফুট চওড়া 
একটা নালা গলিপথের মতন চলে গেছে । এইসব নালা 
বা গলিপথে চম্বলের ডাকাত, বাঘ এবং অন্যান্য জন্তরা চট করে 
নিজেদের লুকিয়ে চোখে ধাধা দিয়ে পালিয়ে যায়। আমি মনে 
মনে ভাবলাম এই নালাটাকে আমার খুব লক্ষ্য রাখতে হবে। 
কেন জানি না, যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম সবদিক থেকে সেই 
জায়গাটা আমার খুব পছন্দ হোল। আমি খুব নিচু গলায় ঠাকুর 
সাহেবকে বললাম__-ঠাকুরসাব” হামলোক হি'য়াই খাড়া হোকর 
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শের কো মোকাবিল! করেগা । আমার কথা শুনেই দেখলাম 
ঠাকুরসাহেবের মুখ শুকিয়ে গেল এবং সংগে সংগে আমাকে বললেন, 
--শের বড়া খতরনাক জানোয়র হ্যায়--জঙ্গলকা রাজা । 
উনকি মোকাবিল! জমিনসে করন৷ মুলকিল হ্যায়। এইসা কভী 
নেহী হোনা চাহিয়ে। চলিয়ে হামলোক পেড় পর চটে ।” আমি 
খুব পীর স্থির হয়ে বললাম__“হি'য়া কোই আচ্ছা বড়া পেড় 
নেহী। আউর পেড় মে কোই পান্তি নেহী। পেড় মে চড়নেসে 
শের কো বহুতদূর সে হামলোগনকা উপর নজর আ জায়গা । 
ঠাকুর সাহেব মাটিতে দাড়াতে মোটেই রাজী নয় দেখে, আবার 
তাকে বললাম--ঠাকুরসাব, আপ যব মেরা পাঁশমে হ্যায়, তব এক 
কেও দশ শের ভী সামনে আ জায়গা, তভী হাম নেহী ডরেগা ।? 
আমার আর একটা বড় ভয় এবং ভাবনা ছিল, ঠাকুরসাহেবের 
৫০০ এক্সপ্রেস রাইফেলটাকে | আমার যেরকম পাথর চাপা 
কপাল, তাতে ঠাকুরসাহেব যদি আলাদা কোথাও বসেন, তাহলে 
বাঘ হয়তো আমার কপাল গুনে ঠাকুরসাহেবের বন্দুকের সামনে 
এসে পড়বে এবং তিনি তার "৫০০ এক্সপ্রেসের একটি গুলিতে 
বাঘের ভবলীল! সাঙ্গ করে দেবেন। আর আমায় তখন বেকুবের 
মতন তার বাঘ মারার তারিফ করতে হবে। এটা আমার একট! 
মস্তবড় চিন্তার কারণ হয়ে দাড়িয়েছিল। তাই আমি চাইছিলুম 
কোনপ্রকারে ঠাকুরসাহেবকে আমার পেছনে দাড় করাতে । আমি 
তাকে বললাম__ঠাকুরসাব আপ মেরা পিছু খাড়া রহিয়ে। অগর 
মেরা সে কোই গলতি দেখিয়েগা, তো আপকা বন্দুক চালাইয়েগা । 
আপ যব মের! পাশ মে হ্যায়, তব মের! হিম্মত বহুত বাঢ় গিয়া । 
হাম আভি কিসি সে ডভরতা৷ নেহী। এইসব বলে ঠাকুরসাহেবকে 
কোনরকমে আমার পেছনে দাড় করালাম । এমন সময় চম্বল নদীর 
দিক থেকে ফকরুদ্দীনের গলার আওয়াজ পেলাম-_“সাহেবজী 
হু"সিয়।র হে! জাইয়ে শের যা রহা |, এই কথা! শোনা মাত্রই আমি 
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আমার প্রিয় ৪০৫ উইংঞ্চে্টার রাইফেলটাকে হাতে তুলে নিলাম 
এবং সামনের দিকে তাকাতে তাকাতে বালাজীকে স্মরণ করে বলতে 
লাগলাম--৬বালাজী, আমাকে একটা বড় বাঘ পাইয়ে দাও, আমি 
যেন একট! গুলিতে বাঘটাকে শুইয়ে ফেলতে পারি ) আমি সামনের 
শুকনো! ঝোপঝাড়গুলোর দিকে তীক্ষুদৃষ্টি রাখতে লাগলাম। সেদিন 
৫ই মার্চ, রাজস্থানের রোদ আমার চোখ মুখ ঝলসে দিচ্ছিল । চোখে 
ছিল র্ডীন চশমা-_মাথার টুপিটা সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে 
চশমাটাকে ঢাকা দেবার চেষ্টা করলাম, যাতে চশমার প্রতিফলন বাঘের 
চোখে না পড়ে । ফকরুত্দীন আমাকে সাবধান করে দেবার পরও 
আমার চোখে কোনরকম জন্ত জানোয়ার চল! ফেরার লক্ষণ ধরা 
পড়ল না । তখন আমি মনে মনে বিরক্ত হয়ে বলতে লাগলাম, 
লোকটা বড্ড বেশী কথা বলে। এমন সময় দূরে বেহড়ের একট' 
চড়াই থেকে কোন একটা জন্ত ছুটে আসছে মনে হোল, কিন্তু সেটা 
যে বাঘ তা আমি তখন ভালভাবে বুঝতে পারিনি । শুকনো ঝোপ 
ঝাড়গুলোর পাশ দিয়ে একটা জন্ত ষে আমাদের দিকে আসছে সেটা 
বুঝলাম । কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই দেখলাম একটা হলদে 
রঙের শরীর তাতে কাল কাল ডোরাকাটা দাগ ৷ বাঘটা বিহ্যাতের 
মত শুকনো ঝোপঝাড়গুলো। পেরিয়ে তাদের আড়ালে আড়ালে 
বেরিয়ে আসছে । সে মুহুর্তে আমার মনে হোল যে বাঘট1 যদি 
কোনরকমে সামনের ওই বড় নালাটাতে নামতে পারে, তাহলে 
মুহুর্তের মধ্যে মে কোনদিকে চলে যাবে তার আর কোন হদিশ 
আমর! পাব না । জীবনে প্রথম সামনে যদি বা বাঘ দেখতে পেলাম 
মে আবার ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত দৌড়াচ্ছে । পরমুহুর্তে 
আমি ঠিক করে ফেললাম, যা থাকে কপালে আমাকে এই ছুটস্ত 
বাঘকেই গুলি করে থামাতে হবে এবং তা সামনের ওই 
বড় নালাটায় পৌছাবার আগেই । আমি রাইফেলটা তুলে 
বাঘের দৌড়ের সংগে রাইফেলের “মাছি” মিলিয়ে সামনের 
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ঝোপঝাড়গুলোর ফাকে বাঘটার বিশেষ জায়গা খু'জছি, দেখি 
একট] ফাকে নালা থেকে ৮১৭ হাত দূরে বাঘটার মাথা ও 
কাধ বিদ্যুতের মতন বেরিয়ে গেল_ আমি তৎক্ষণাৎ বালাজীর নাম 
নিয়ে কিডনীতে গুলি করলাম । বাঘটা গুলি খেয়ে শূন্যে বিদ্যংবেগে 
লাফিয়ে উঠে কোন রকম আওয়াজ না করে সামনের বড় নালাটায় 
ধপাস করে পড়ে গেল। আমি বুঝলাম গুলি কিডনিতে গিয়ে লেগেছে 
--তার ফলে বাঘ আরও কতক্ষণ যে বাচতে পারে সে সম্বন্ধে আমার 
নিজের কোন অভিজ্ঞতা ছিল ন1। মনট। আমার বড্ড খারাপ 
হয়ে গেল। ২০ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর যদিও ব1 বাঘকে 
গুলি করতে পারলাম, কিন্তু এক গুলিতে তাকে শেষ করতে পারলাম 
না। মনে মনে ভগবানকে বললাম- ভগবান এ কি করলে? 
বাঘ বেচারা এখনও বেঁচে আছে এবং কত না কষ্ট পাচ্ছে! মাথার 
মধ্যে যখন নানা ভাবনা চিন্তা চলছে, সে সময় “ভেঝিনেটার» 
ফকরুদ্দীন ও রাজস্থানী লোকট! আমাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা 
করল-_'াহেবজী শের তো আয়া থা, একই বন্দুককা আওয়াজ 
মিলা_-তো ক্যা শের ভাগ গিয়া? আমি ওদের বললাম-- নেহা 
শের উও নাল! পর পড়া হ্ায়। এরা সকলেই বলে উঠল-_এক 
গোলি মে কভী এতন। বড়া শের মারা যাতা? আমি ওদেরকে 
বললাম-_- “ইয়ে রাইফেল কা গোলি হ্যায়__যেতন। ভী বড়া শের 
হো এক গোলি কাফী হ্যায়। লেকিন ইয়ে শের দৌড়কে যা রহা 
থা।” নিজের কিডনিট! দেখিয়ে বললাম_-“হামকো! ইস জায়গ। 
কা নিশানা মিলা । হামারা গোলি শের কা ইস জায়গ। মে বৈঠা । 
শের সায়েদ আভীতক জিন্দা হো স্তকতা। তুম সবলোক ঠাকুর- 
সাহাব কা পাশ খাড়া রহো। হি'য়া সে এক কদম হিলো! নেহী। 
হাম নালা পর যা কর দেখকে আতা! হ্যায়”এই বলে ওদের 
বারবার সাবধান করে আমি নালার দিকে কয়েক পা এগিয়েছি, 
এমন সময় দূর থেকে ডাক্তার সাহেবের গল। পেলাম। তিনি চেঁচিয়ে 
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আমাকে বললেন-_প্াড়ীন, আমি আসছি, বাঘ ওখানে নেই । আমি 
এসে আপনাকে সব বলছি ।* কথাটা শুনেই আমার মনটা বড্ড 
খারাপ হয়ে গেল। আমি তাকে টেঁচিয়ে বললাম-_ আপনি 
তাড়াতাড়ি আন্মুন ডাক্তার সাহেব। ওনার আসতে যে কয়েক 
মিনিট দেরী হোল তার মধ্যে আমার মনে নানান ছৃশ্চিন্তা হতে 
লাগল । মনে মনে ভাবলাম, এবার আমাকে গুলি খাওয়া বাঘের 
পিছু নিতে হবে। অভিজ্ঞ শিকারীদের বই পড়ে আমি যা বুঝেছি, 
তাতে আহত বাঘের পিছু নেওয়া বড্ড কঠিন কাজ বলে সবাই 
লিখেছেন । কিন্তু সংগে সংগে আমি মনস্থির করে ফেললাম যে, 
কাজটা যত কঠিনই হোক না-আমাকে করতে হবে, কারণ এটাই 
আমার প্রথম বাঘ শিকার । এত বছর চেষ্টা করার পর বাঘ আমি 
পেয়েছি, কোনমতেই একে হাতছাড়। হতে দেব না । এতে হয় বাঘ, 
আমাকে মারুক নয় আমিই বাঘকে মারবো- এর মধ্যে বিকল্প আর 
কিছু ভাবার নেই । ৬বালাজীকে ম্মরণ করে বললাম-_বাবা বালাজী 
শেষ পর্যন্ত বাঘ একট। দিলে কিন্তু তাও কি আমি মারতে পারবো না ? 
এট! কি করলে বাব ? বন্ধুবান্ধবদের কাছে এমুখ আর আমি কি করে 
দেখাব? ইতিমধ্যে দেখি ডাক্তার সাহেব হাতে একপাটি জুতো 
এবং পায়ে একপাটি পরে ছুটে আমার দিকে আসছেন। পেছনে 
মহারাজ আমার ১২ বোরের বন্দুকট! হাতে নিয়ে দৌড়াচ্ছে। ডাক্তার 
সাহেব হাপাতে হাপাতে এসে দাড়াতেই আমি অধীর হয়ে তাকে 
জিজ্ঞাসা করলাম_ বলুন ডাক্তার সাহেব! আপনি কী দেখেছেন ! 
তিনি একটু দম নিয়ে আমাকে হ।ত দিয়ে দেখিয়ে বললেন-_“ওই দূরে 
একট] গাছে আমি ও মহারাজ বসেছিলাম । গাছে চড়ার অভ্যাস 
না থাকায় আমি জুতো খুলে অতিকষ্টে গাছে চড়ি, সেই সময় 
বন্দুক থেকে গুলি ছুটে বার করে আমি খালি বন্দুক মহারাজের হাতে 
দিই । গাছে চড়ার পর আমার মনে পড়ল, অনেকে নাকি বাঘ 
দেখলে অজ্ঞান হয়ে যায়_আমিও যদি তাই হই-_:এই ভয়ে আমি 
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ছুটে। ডালের মধ্যে এমন করে ছুপাশে পা দিয়ে ঘোড়া চড়ার মতন 
বপনাম সামনের ডাল ছুটোকে জড়িয়ে যাতে বাঘ দেখে যদি অজ্ঞানও 
হয়ে যাই তাহলেও নিচে বাঘের মুখে ন৷ পড়ে গাছেতেই যেন আটকা 
থাকি কোনরকমে”। চরম উত্তেজনার মুখে এইসব কথাবার্তা আমার 
তখন মোটেই ভাল লাগছিল না। আমি তাকে জিজ্ঞানা করলাম 
তা ত হোল-_এখন আমাকে তাড়াতাড়ি বলুন বাঘটা কোথায়? তিনি 
একটু দম নিয়ে বললেন-__'আমরা গাছ থেকে প্রথমে বাঘকে দেখিনি । 
আপনি গুলি করার পর বাঘ যখন শুন্তে লাফ দিল তারপর দেখলাম 
বাঘটা গুলি খেয়ে শৃন্তেই ঘুরতে ঘুরতে নালার মধ্যে পড়ল। কিছুক্ষণ 
তার কোন নড়াচড়া দেখতে পেলুম না। তাবপর দেখলুম বাঘটা 
একটু নড়ে চড়ে ওঠার চেষ্টা করছে। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করার 
পর বাঘটা উঠে ছাড়াল কোনরকমে, তারপর টলতে টলতে পড় পড় 
অবস্থায় নাল! দিয়ে খানিক এগিয়ে ডান হাতি উপরের শুকনো কাটাব 
ঝোপের দিকে তার শরীরটাকে কোনরকমে টেনে নিয়ে গেল ।” 
আমি সব শুনে বললাম_-তার মানে আমাকে এখনই আহত বাঘেৰ 
অনুসরণ করতে হবে। ডাক্তার সাহেব শুনে প্রায় ফ্যাকাসে হয়ে 
বললেন--সে যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার প্রাণ নিয়ে খেল। 1 আমাকে 
তার ফিরাবার অনুরোধ বিফল হওয়ায় জানালেন-__-তাহলে আমি 
আর মহারাজ এখান থেকে এগুই কি বলেন? আমি বললাম তাই 
করুন। আমার বলার সংগে সংগে ডাক্তাব সাহেব ও মহাবাজ ছুটে 
পালাল। তখন আমি আবার ঠাকুর সাহেবকে ও বাকী লোকেদের 
বললাম--শের আভীতক জিন্দা হ্যায়ব-আপলোক সব এহি পর 
খাড়া রহিয়ে। হাম যবতক ওয়াপশ নেহী আয়ে, আপলোক ইহাসে 
হিলিয়ে নেহী। জখমী শের সে আপনা কোই আদমী জখম হুয়। 
কি মর গিয়া ইয়ে হাম নেহী মাংতা। যে কুছ ভী হো হামাব 
উপর হোনে দ্রিজিয়ে। সকলেই ঘাড় নাড়ল। ঠাকুর সাহেবের 
জিম্মায় সকলকে রেখে আমি রাইফেল নিয়ে নালার দিকে এগুলাম। 
৮” 
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মনে মনে ঠিক করলাম, নালা থেকে বাঘটার রক্তের দাগ দেখে 
সবদিকে চোখ রেখে আমি সাবধানে এগব 1 ' এই ভেবে আমি 
একলা! নালাটিতে নামলাম এবং যেখানে বাঘটা গুলি খেয়ে পড়েছিল 
সেখানে গিয়ে আশেপাশের জমিট! পরীক্ষা করে বুঝলাম এটা সেই 
অল্পবয়সী মন্দা বাঘ, যেট! প্রথমদিন বলদটাকে মেরেছিল এবং বেহড়ের 
চুড়ো থেকে ক্ষণেকের জন্যে আমাদের দেখা দিয়ে বোকা বানিয়ে 
হাসতে হাসতে চলে গিয়েছিল । নালার মধ্যে রক্তের দাগ ও পায়ের 
ছাপ ধরে আমি খুব সাবধানে এগুতে লাগলাম। কয়েকপা যেতেই 
দেখলাম বাঘটা একট। ঢালু জমি ধরে ওপরে ওঠার চেষ্টা করার 
সময় কয়েকবার পড়ে গেছে বা বসেছে । ধুলো বালিতে তার দাগ 
দেখতে পেলাম । খুব সাবধানে সেই ঢালু জমিটা ধরে কয়েক পা 
ওপরে উঠেই দেখলাম সামনে একটা খুব বড় শুকনো কাটার ঝোপ 
এবং সেই কাটা ঝোপের মধ্যে মাটি থেকে ফুট ছুই উচু একটা সুজ 
পথের মতন নজরে পড়ল । দেখলুম বাঘের পায়ের দাগ ও রাক্তের 
দাগ সেই সুড়ঙ্গ পথ ধরে কাটা ঝেপের ভেতরে চলে গেছে । এই 
কাট? ঝাড়ের জঙ্গলট। অনেকখানি জায়গা নিয়ে আছে। সুড়জ 
পথের মুখের কাছে দাড়িয়ে আমি ভাবছি এরপর কি করা যায়। 
ন্ুড়ঙ্গের মধ্যে আহত বাঘকে অনুসরণ করতে মাওয়া মানেই যমের 
মুখে যাওয়া । এইসব যখন ভাবছি, তখন সুড়ঙ্গ পথে বাঘের পায়ের 
দাগের আশেপাশে জংলা শুয়োরের পায়ের দাগ আমার নজরে 
পড়ল। তখন আস্তে আস্তে ব্যাপারটা আমার কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে 
গেল। রোদ্দ,র থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্তে জংলী শুয়োরগুলে! 
এই কাটা! ঝাড়ের জঙ্গলট1! ব্যবহার করে দিনের বেলায়। রোজ 
রোজ এর মধ্যে গিয়ে গিয়ে তারা একটা পান্ধা স্ুড়ঙগপথ করে 
ফেলেছে । যদিও বাঘ সাধারণতঃ খুব সাবধানী ও সুখী জানোয়ার 
কিন্তু আজ বিপদে পড়ে বেচার! বাঘ প্রাণের দায়ে এই কাটাঝাড়ের 
ভিতর গিয়ে টুকেছে। এমনিতে বাঘ কাটাকে খুব ভয় করে এবং 
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জঙ্গলে ঘোরাফেরার সময় তাদের পায়ের থাবাগুলে! কাটা থেকে 
বাচাবার চেষ্টা করে। বর্ধার সময় যে সব জায়গাতে চোরকাটা হয় 
বাঘ সেই সব জায়গায় যেতে চায় না। কিন্তু জংলী শুয়োরের বেলায় 
এই সবের কোন বালাই নেই। তার! কাটাঝাড় খুব ভালবামে এবং 
অনেক সময় দেখ। যায়, তারা শুকনো গাছের গুড়িতে বা কাটাঝাডে 
তাদের শরীরগুলো জোরে জোরে ঘসছে। মুহুর্তমধ্যেই ঠিক করে 
ফেললাম, এই সুড়ঙ্গপথে টুকেই আমি বাঘের পিছু নেব, এতে যা 
হয় হোক। আমি সাবধানে বুকে ভর দিয়ে শুয়ে টিকটিকির মত 
যদ্দর সম্ভব নিঃশবে এগুতে লাগলাম । প্রতি ইঞ্চিতে আমার জামা, 
প্যাণ্ট ও টুপি কাটায় আটকাতে লাগল | নিঃশবে কাটাগুলে। ছাড়িয়ে 
সামনে নজর রেখে সেই বিপজ্জনক সুড়ঙ্গ পথে প্রাণ হাতে নিয়ে 
আমি এগুতে লাগলাম । এইভাবে স্ুুড়ঙ্গের মধ্যে একে বেঁকে প্রায় 
একশ গজ যাবার পর হেঁচকি ওঠার আওয়াজ পেলাম । তখন 
বুঝলাম আমার খুব কাছেই বাঘ আছে এবং তা বাঘেরই হেঁচকি; 
যখন হেঁচকি তুলছে তখন আর খুব বেশীক্ষণ বাঁচবে না। ওখানে 
কয়েক সেকেণ্ড থেমে আমি আবার সাবধানে গুটিগুটি এগুতে 
লাগলাম । সামনে শুকনে। কাটার ঝাডুগুলো এত ঘন যে, আশেপাশে 
কি আছে কিছুই নজর করা সম্ভব নয়। এইভাবে আরেকটু এগুবার 
পর একটা মোড় ঘুরতেই বাঘটার মুখ ও মাথাটা আমার নজরে পড়ল। 
বাঘের শরীরের আর কোনও অংশ আমি দেখতে পেলুম না । দেখলাম 
বাঘট। চোখ বন্ধ করে হা করে হেঁচকি তুলছে এবং সেই হেঁচকি 
তোল!র তালে তালে তার মাথাট। উঠছে আর নামছে । তখন আমার 
আর বাঘটার দূরত্ব ৮/১০ হাতের বেশী হবে না। বাঘটাকে দেখার 

গে সংগে আমি একটা শেষ গুলি ছু'ড়তে যাচ্ছিলাম কিন্তু কোথায় 
খুলি করবো? এত কাছ থেকে যদি মুখ ও মাথাটাতে গুলি ছু'ড়ি 
তাহলে আমার "৪০৫ রাইফেলের ৩০* গ্রেণের গুলিতে বাঘটার 
মাথার খুলির আর কিছু অবশিষ্ট,থাকবে না মাথাটা! একেবারেই 
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গুঁড়িয়ে যাবে । এইসব নানান চিন্তা করছি-স্রাইফেলট। নিশানায় 
ধরাই আছে একটু বিপদ বুঝলেই আমি ঘোড়া. টিপে দেব কিন্তু 
পরমুহূর্তে বাঘটার অবস্থা দেখে যা মনে হোল, তাতে বুঝলাম 
এমনিতেই সে ২৪ মিনিটের মধ্যে মরে যাবে । তাই ঠিক করলাম 
আর গুলি করবো না-_-তেমন দরকার না পড়লে । আমার সমস্ত 
একাগ্রত৷ নিয়ে আমি বাঘটার দিকে চেয়ে আছি এবং তার গতিবিধি 
লক্ষ্য করছি, এমন সময় পেছন থেকে কাটাঝাড়ের স্রুড়ঙ্গ পথে সড় সড়, 
সড় সড় আওয়াজ আমার কানে এল । আমি মাথা ঘুরিয়ে পেছনে 
দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু ব্যাপারটা খুবই অন্বস্তির কারণ 
হয়ে ঈাড়াল। কারণ গুলি খাওয়া বাঘ সামনে, তাহলে পেছনে 
আবার ওটা কি আসছে? আরেকটা বাঘ নাকি? ন! 
বুনো শুয়োর আসছে দিনের বেলায় ঠাণ্ডা জায়গায় শুতে? আমি 
কিছুই ঠাওর করতে পারছি না । শব্দ বুঝে হঠাৎ মনে হোল ঠাকুর- 
সাহেব নয় তো? আমাদের ঠাকুরসাহেব চন্বলের একজন রুর্ধ্ষ 
ডাকাত এ খবর আমি পরে ডাক্তার সাহেবের কাছ থেকে জানতে 
পারি। এর পরিচয় আমি পরে দেব। দেখি, হঠাৎ একটা মস্ত 
পাগড়ীওয়াল। মাথ। আমার ঘাড়ের কাছে এসে পড়ল এবং কানের 
কাছে মুখ এনে খুব নিটু গলায় তিনি আমাকে বললেন -_“গোলি 
মাত করিয়ে-_-শের মর রহা”। আমি আমার মাথা নেড়ে তার কথায় 
সায় দিলাম এবং মনে মনে ভাবলাম ঠাকুর সাহেবের আসার কারণ 
কি? মনে করলাম তিনি নিশ্চয়ই তার নিজের লোকেদের কাছে এবং 
কিছুটা! আমার কাছেও ছোট হয়ে যাচ্ছিলেন। ঠাকুরসাহেব আমাকে 
বলেছিলেন যে তিনি অনেকগুলো! বাঘ মেরেছেন, কিন্তু মাটিতে 
ধাড়িয়ে বাঘের মোকাবিলা! করতে তিনি নারাজ হলেন এবং যখন 
আহত বাঘকে খুজে বার করে মারার দরকার হোল, তখনও তিনি 
সাহস করতে পারলেন না__-এতে তার মাথা বোধহয় একটু নিচু হয়ে 
যাচ্ছিল আমার কাছে, এবং তার নিজের লোকেদের কাছেও । তাই 
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তিনি অনেক ভেবেচিন্তে অনেক পরে আমার খোজে বার হন। এদিকে 
ঠাকুর সাহেব চলে আসার পর তার লোকের! নিশ্চয়ই ভাবছিল ঠাকুর 
সাহেব আমাদের এতবড় ডাকাতের সর্দার, যখন সে একাই চলে গেল 
গুলি খাওয়া বাঘের সন্ধানে- আর তারা--তার চেলা হয়ে ওখানে 
বেকুবের মতন কি করে দাড়িয়ে থাকে? এদের মধ্যে একজনের 
হাতে বন্দুক ছিল, সে রাখালকে নিয়ে কাটাঝাড়ের অপরদিক থেকে 
খুব সাবধানে এগিয়ে এল । এ খবর আমি ও ঠাকুর সাহেব কেউই 
জানি না। আমি"ত বাঘের ওপর শ্ঠেনদৃষ্টি রেখে বন্দুক ধরে রয়েছি, 
একটু নড়চড়া দেখলেই গুলি করবো কিন্তু ভাবছি আর বেশিক্ষণ নয়, 
এবাব বাঘের মাথাট1 ঢলে পড়বে । এমন সময় ঠাকুর সাহেবের চেলাবা! 
কাটাঝাড়েব অপর দিক থেকে বাঘটাকে দেখেই চীৎকার করতে শুরু 
কবল-_“সাহেবজী মারিয়ে মারিয়ে_ওই শের পড়া হ্যায়। আভি ভী 
শ্বাস লে রহা! স্ায়।” হঠাৎ এই চীৎকারে আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম 
এবং ভাবলাম এখন কি করা যায়? যদি বাঘটা মরার আগে একটা 
লাফ দিয়ে একজনকে থাবা মারে, তাহলে আমার দফা! শেষ। কোট 
পুলিশ ইত্যাদি নানান ঝঞ্চাটের মধ্যে আমি পড়ে যাব । তাই মুহূর্তের 
মধ্যেই ঠিক করে ফেললাম, বাঘটা হেঁচকি নেবার সময় মুখ খুললেই 
আমি ওর মুখের মধ্যে একটা গুলি মারব । এছাড়া আমার আর 
অন্য উপায় নেই। পর মুহূর্তেই বাঘটা নিঃশ্বাস নেবার জন্য মুখ 
খুলেতেই আমি আমার *৪০৫-এর একটা গুলি তার মুখের মধ্যে 
মারলাম, সঙ্গে সঙ্গে বাঘটার মাথাটা! মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আমি 
ভীষণ চেঁচিয়ে লোকগুলোকে বকে উঠলাম তাদের ওখানে এসে 
চীৎকার করার জন্য, তারা তখন দাত বার করে হাসতে হাসতে 
আমাকে বলল--“হামলোগক1 ঠাকুরসাব ষব শের কা পিছু চলা 
আয়া, তব হামলোক কায়সা খাড়া হোকর তামাসা দেখ স্োোকতা । 
ইয়ে কভী হো নেহী স্তেকতা। আমি দেখলাম ওদের সংগে কথা 
বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি ওদের বললাম, ওদের কাছে টাঙী, 
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কুড়ুল যা আছে, তাড়াতাড়ি তাই নিয়ে এসে আমাদের চারপাশের 
কাটাঝাড় কেটে দিতে এবং একটা রাস্তার মত করতে, যাতে বাঘটাকে 
স্বচ্ছন্দ বার করে আনা যায়। ওদের সংগে টাঙ্গী ছিল তাই দিয়েই 
ওব! কাটাঝাড়গুলো কাটতে লাগল । কাটা হলে আমি ও ঠাকুর 
স[হেব উঠে বাঘটার কাছে গেলাম, আমার প্রথম গুলি যেখানে 
নিশান! নিয়েছিলাম সেখানে লেগেছে কিনা দেখবার জন্যে । বাঘটার 
কাছে গিয়ে দেখি আমার লক্ষ্যস্থলেই গুলি লেগেছে । আমি মনে 
মনে খুবই খুশী হলাম এবং দ্বিতীয় গুলি বাঘের মুখ ও মাথার কি 
অবস্থা করেছে পরীক্ষা করার জন্যে বাঘটার মাথার কাছে এলাম । 
দেখলাম বালাজী আমার প্রার্থনা রেখেছেন । এত কাছ থেকে মাবা 
সন্বেও আমার দ্বিতীয় গুলি বাঘের মুখের মধ্যে দিয়ে টুকে শরীরের 
মধ্যে রয়ে গিয়েছে । শুধু বাঁদিকের নিচের চোয়ালটার হাড় ভেঙ্গে গেছে 
বলে মনে হলো? কিন্তু বাইরের চামড়ার কোন ক্ষতি হয়নি দেখলাম । 
আমি যখন বাঘটাকে পরীক্ষা করছিলাম, ঠাকুর সাহেব তখন আমার 
পেছনেই ফীডিয়ে ছিলেন৷ পরীক্ষা শেষ হলে উঠে দাড়িয়েই আমি 
ঠাকুর সাহেবের হাত দুখানা জড়িয়ে ধরলাম এবং তাকে বললাম-_“সব 
আপকি দয়া সে ঠাকুর সাব । তিনি একটু হেসে-পাণ্টায় বললেন__ 
“সব গঙ্গা মায়ীকি দয়াসে। তারপর বললেন--চলিয়ে, হামলোগ 
বাহার যায়ে। এহি লোক সব বন্দোবস্ত করেগা ।” আমি ঠাকুর 
সাহেবকে বললাম--'আপ এ লোগন কে। বোলিয়ে পহেলে ঝাড়ি 
কাটকে রাস্তা বানায় গা, উসকী বাদ হাম খুদ খাড়। হোকর শেরকা 
উঠানে কে! বন্দোবস্ত করে গা ।” এই বলে আমিও ঠাকুর সাহেব কাটা 
ঝাড়ের বাইরে এসে দেখি, সাড়ে তিনটে বেজে গেছে । আমর] ছ্ুজনে 
একট ছায়ামতন জায়গা! দেখে বসে পড়লাম । ঠাকুর সাহেবের হুকুমে 
আরও কয়েকজন রাজস্থানী লোক এসে পৌঁছল । তারাও কাটাঝাড় 
সাফ করতে লেগে গেল। খানিক পরে ফকরুদ্বীন এসে বলল-- 
“সাহেবজী ঝাড়ি কাটকে রাস্তা বনালিয়া”। এই কথা শুনে আমরা 
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উঠে গেলাম দেখতে এবং ফকরুদ্দীনকে বললাম-_“আব হামকো। দো 
ঠো মজবুত বাঁশ নেহিতো! লক্ড়ী কা রোলা চাহিয়ে__আউর জঙ্গলকা 
রশি-্বাধনেকো৷ বাস্তে | ওর! কিছুক্ষণের মধ্যে ৮৯ হাত লম্বা ছুটো 
মন্গবুতগাছেরডাল কেটে আনল এবং সংগে কিছু জঙ্গলের লতার রশি। 
আমি বাঘটার সামনের পাছুটে1 ও পেছনের পাছুটে। আলাদা আলাদা 
করে বাধলাম এবং ছুটোর ভেতরে একটা করে রোলা ঢুকিয়ে দ্রিলাম 
ইতিমধ্যে ঠাকুর সাহেবের হুকুমে আমাদের আরও ৮।১০ জন লোক 
হয়ে গেছে, লক্ষ্য করলাম সকলেরই কাধে একটা করে বন্দুক! 
সামনের দিকে কিছু লোক বেশী রেখে ভাগাভাগি করে তাদের একবার 
বাঘটাকে তুলতে বললাম-_কিস্ত দেখলাম মাথার দিকটা ঝুলে মাটিতে 
ঠেকে যাচ্ছে । তখন আরও খানিকটা রশি দিয়ে বাঘের মাথাটা 
ঘ/ড়ের কাছ থেকে বেঁধে সামনের পাছুটোর সংগে টান। দিয়ে বাধলাম 
এবং সেইভাবে লেজটাকেও টানা দিয়ে পেছনের পাছুটোর সংগে 
বাধা হল। তারপর আমরা রওন1 হলাম ঠাকুর সাহেবের গড়ের 
দিকে। 

বেহড় থেকে গড় পর্যন্ত একট! বাঘকে আনতে ৮১০ জন 
লোককেও বেশ. বেগ পেতে হোল। কয়েক পা করে গিয়ে তারা 
বাঘটাকে মাটিতে নামাচ্ছিল। আমার খালি ভয় হচ্ছিল চামড়াটার 
কোন ক্ষতি না হয়। কিন্তু আর বাড়তি লোক পাওয়৷ সম্ভব হয়নি 
বলে ওইভাবেই চলে আসতে হোল । এইভাবে সন্ধ্যার কিছু আগে 
আমরা গড়ের দরজ থেকে কিছু নিচে বাঘটাকে নামিয়ে রেখে আমি 
তাড়াতাড়ি গড়ের মধ্যে ছুটে গিয়ে আমার ক্যামেরাটা নিয়ে এলাম 
এবং কয়েকখানা ছবি তুললাম। ছবি তোলা আমার মোটেই 
আসে না। আমার ধার করা এরোফ্রেক্স ক্যামেরায় ভালই ছবি ওঠার 
কথা কিন্তু পরে বুঝলাম আমার হাতের দোষে ছবিগুলো৷ মোটেই 
ভাল্গ ওঠেনি। বাঘটাকে নিয়ে গড়ে ওঠার পর, আমার সামনে আর 
এক বিরাট সমস্তা দেখা দিল । সেটা হোল ছাল ছাড়ান। কিছুক্ষণের 
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মধ্যেই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। ভাল আলোর ব্যবস্থা না থাকলে 
রাত্রে ছাল ছাড়ান অসম্ভব । অন্ততঃ গোটা ছুই ভাল পেট্রোম্যা্স 
বাতি থাকলে সাহস করা যেত। গড়ে আলোর যে কি চমৎকার 
ব্যবস্থা তা সেদিনই আমার প্রথম দেখার সৌভাগ্য হোল, কারণ এ 
পর্যন্ত প্রতি রাত্রেই ত আমি মাচানে কাটিয়েছি । দেখলাম ডাক্তার 
সাহেব ঠাকুর সাহেবের কাছ থেকে একটা হ্যারিকেন লষ্টন জোগাড় 
করেছেন। কিন্তু হাারিকেনটির চেহারা দেখে মনে হোল, বহুকাল 
পর তিনি জলে গড়ের মধ্যে তার রূপের ছটা ছড়িয়েছেন। 
হ্যারিকেনটির কীচট1 ওপরদিকে অনেকখানি ভাঙ্গা এবং অনেক 
জায়গা দিয়ে তেল চোয়াচ্ছে। ডাক্তার সাহেব আবার অনেক 
কসর করে ধার করা আটা থেকে সে সব জায়গায় পুলটিশ 
মেরেছেন। হারিকেনটা আলোর থেকে ধেখয়াই বেশী ছাড়ছে ; 
তাই ওটাকে ভরসা করে ছাল ছাড়ানো অসম্ভব বলে মনে হোল। 
' গড়ের দরজা থেকে কয়েক ধাপ নামলেই একটা মাঝারি মাপের 
নিমগাছ চোখে পড়ে, যার তলায় পাথর দিয়ে একটা চোবুত্রা মতন 
করা ছিল। আমি ঠাকুর সাহেবকে বললাম--"'আজ শেরক খাল 
উতার নেহী স্যাকতা-_আভী তো অধেরা হো! গিয়া । শেরকো হাম 
ইয়ে নিমপেড় কো নিচে রাত কে লিয়ে রাখ স্তেকতা ? ঠাকুর 
সাহেব সম্মতি জানাতে আমি লোকজন নিয়ে বাঘটাকে খুব 
সাবধানে তুলে নিমগাছের তলায় পাথরের চোবুত্রায় রাখলাম । তারপর 
একটা খাটিয়া আনিয়ে সেখানে বসলাম পাহারায়-_যাঁতে রাত্রে 
কুকুর, শেয়াল বা হায়না এসে বাঘের চামড়া কেটে নষ্ট না করে। 
বাধ বা কোন জন্ত মারার সংগে সংগে চামড়া ছাড়াতে পারলে ভাল, 
দেরী করলে চামড়া শক্ত হয়ে যায়, মরা জন্তুটা থেকে ভীষণ হৃগন্ধ 
বার হয় এবং বেশী দেরী করলে চামড়ায় পচও ধরতে পারে। 
তাই সব শিকারীর এইদিকে খুব নজর দেওয়া উচিত__নিজের 
কুঁড়েমি বা গাফিলতির জন্তে একট? দামী ্রফী” নষ্ট করা মোটেই 
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উচিত নয়। আমি বলব, যে শিকারী এই দিকটায় নজর দিতে না! 
পারেন, তার একটা জন্তকে গুলি করে মারার কোন অধিকার নেই । 
প্রত্যেক শিকারীর সংগে ভ্যান ইনজেন এ্যাণ্ড ভ্যান ইনজেনের 
প্রিসারভেসান অফ শিকার ট্রফিস' বইখানা থাকা উচিত। চামড়া 
ছাড়ানোর পর প্রথম পর্বে চামড়ার যত নেওয়। খুবই প্রয়োজন । আমি 
অনেক শিকারীকে দেখেছি, তাদের সুন্দর সুন্দর ট্রফি, ঠিক সময়মত 
ঠিকভাবে চামড়। না ছাত়ানর জন্য এবং চামড়ার যথাযথ প্রাথমিক 
যত্ব না নেওয়ার জন্য নষ্ট হয়ে গেছে । রাত্রে আমি ও ডাক্তারসাহেৰ 
একের পর এক, মহারাজের রান্না রাজভোগ খেয়ে এসে নিমগাছ 
তলায় বসলাম । অন্ধকার নিশুতি রাতে বসে বসে আমাদের মধ্যে 
অনেক গল্প হোল। ডাক্তার সাহেব সেই প্রথম আমায় নিচু গলায় 
বললেন--“জানেন আমরা কার অতিথি ? আমি বললাম__কেন, ঠাকুর 
সাহেবের । পাণ্টায় তিনি বললেন--€কিন্তু এই ঠাকুর সাহেব কে 
জানেন ?__ইনি চন্বলের একজন খুব বিখ্যাত ডাকাত ॥ আমি ডাক্তার 
সাহেবকে জিজ্ঞাস করলাম_-আপনি কি করে জানলেন ? তিনি 
বলতে থাকলেন--আপনার মনে আছে, প্রথমদিন আপনি যখন 
বাঘের বলদ মারার খবর পেয়ে বেহড়ে চলে গেলেন, আর আমাকে 
বলে গেলেন গরুরগাড়ী ছ্ুটো। নিয়ে বাগোরায় গিয়ে ঠাকুর সাহেবের 
খোজ করে থাকার ব্যবস্থা করতে, তখন আমি এগিয়ে গিয়ে বাগোরা 
গ্রামের এক টিলার নিচে এসে ম্মলপত্র রেখে আমিও মহারাজ টিলার 
ওপরে যেতে গিয়ে একটা বাক ঘুরে দেখি কাধে বন্দুক নিয়ে 
৩০৩৫ জন লোক, একজন মস্ত পাগভীওয়ালা লোকের কাছ থেকে 
থুব উৎসাহের সংগে মন দিয়ে কি যেন শুনছে । মনে হল আসন্ন কোন 
হুক্ষাধ্য তদারকির ব্যাপার । পাগড়ীওয়ালা লোকটা আমাকে ও 
মহারাজকে ওখানে হঠাৎ দেখে খুব যেন অবাক হোল । সে খুব 
গন্তীরভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করল-_-“কি চাই? কাকে চাই ? 
আমি তখন তাকে হাত জোড় করে নমস্কার করে নিজের পরিচয় 
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দিলাম_-বললাম আমি ৪৫ বছর আগে খাঁণ্ডার হাসপাতালের 
ডাক্তার ছিলাম-_-উপস্থিত বদলী হয়ে কোটা হাসপাতালে রয়েছি । 
এখানে আসার উদ্দেশ, আমি আমার এক বন্ধুকে এনেছি বাঘ 
শিকারের জন্য । আমি বাগোরার ঠাকুরসাহেবকে খুজছি । 
তিনি একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তাতে আমি 
মনে মনে বুঝলাম তিনি আমাদেয় ওই সময় ওখানে যাওয়াটা 
মোটেই পছন্দ করছেন না। তিনি তখন একট ইশারা করতেই 
দেখলাম ওই ৩০৩৫ জন লোক নিমেষের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য 
হয়ে গেল! তখন আমি হালুইকরের দেওয়া চিঠিখান৷ তার হাতে 
দিলাম এবং বললাম, চিঠিখানা৷ আমাকে খাণ্ডারের হালুইকর দিয়েছে 
এখ।নকার ঠাকুর সাহেবকে দেবার জন্তে। তিনি তাড়াতাড়ি 
চিঠিখানা পড়লেন এবং গন্ভীরভাবে বললেন যে, তিনিই বাগোরার' 
ঠাকুব সাহেব । শুনে আমি তাড়াতাড়ি তার হাত ছুখান1 জড়িয়ে 
ধরলাম। তাতে তিনি একট্র নরম হলেন বলে মনে হোল। 
আমাদেব মালপত্র কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করাতে আমি বললাম, 
নিচে গরুর গাড়ীতে আছে । তিনি আমার সংগে নিচে নেমে এলেন 
এবং তার কয়েকজন লোককে দিয়ে আমাদের সব মালপত্র ওপরে 
উঠিয়ে ওই গড়ের মধ্যে রাখালেন। তারপর মহারাজ ও 
“ভেক্সিনেটাবের” কাছ থেকে আমি ঠাকুর সাহেবের অন্যান্য খবরও 
পেলাম। ওখানকার লোকেরা জবাক--ঠাকুর সাহেবের ভয়ে 
ওখানকার কোন পুলিশ পর্যন্ত আসতে সাহস করে না-আমরা! 
কোন সাহসে এলাম"! আমি সব শুনে বললাম__ঠাকুর সাহেব 
যখন আমাদের তার মেহমান করে নিয়েছেন, তখন আমাদের আর 
কোন ভয় নেই। আমি শুনেছি, এইসব চম্বলের ডাকাতরা যদি 
একবার কাউকে বন্ধু বলে স্বীকার করে, তাহলে তারা বন্ধুর কোন 
অপকার তো করেই না, উপরস্ত দরকার পড়লে বন্ধুর জন্য প্রাণ 
দিতেও পিছপাও হয় না। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ গল্প করার পর 
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আমি ডাক্তার সাহেবকে বললাম__-আপনি গড়ের মধ্যে গিয়ে 
আপনার বিছানায় শুয়ে পড়ুন, ছুজনে কষ্ট করে কোন লাভ নেই। 
তিনি প্রথমে আমাকে একলা ফেলে যেতে রাজী হচ্ছিলেন না। 
আমি তখন তাঁকে বললাম-_-আপনার এক জরুরী কাজ আছে 
সকালে উঠে করার জন্য । এক কাজ" জিজ্ঞাসা করলে আমি 
বললাম-_ডাক্তারী ব1 সার্জারী। কাল সকালে খুব তাড়াতাড়ি 
উঠে, চা খেয়েই আপনি আমার বাঘের চামড়া কেটে বার করবেন । 
আপনাকে আমি একটা বই ও চামড়া ছাড়াবার জন্তে যাবতীয় ছুরি 
দেব। বইটিতে বাঘের চামড়া কি ভাবে ভাড়ান উচিত সব ছবিসহ 
লেখা আছে-_ প্রত্যেকটি জায়গা যথা-_মুখ, কান, চোখ, পায়ের থাবা, 
নখ, ইত্যাদি কেমন করে ছাড়াতে হয় সব দেওয়া আছে এবং 
ছাড়াবার পর চামড়ার যে প্রাথমিক যত্ব নিতে হয় তাও লেখা আছে । 
কাজটি নিঃসন্দেহে কঠিন সার্জারীর, সামান্য একটু ভুল ক্রটিতে 'ট্রুফি' 
নষ্ট হয়ে যাবার সন্তাবনা। তিনি শুনে বললেন-_-'আমাকে খুব 
ভাল কাজ দিয়েছেন--এই ধরনের কাজ আমার খুব ভাল লাগে ।” 
এই বলে ডাক্তার সাহেব শুতে গেলেন আর আমি এক। বসে 
রইলাম বাঘের পাহারায় । 

সারারাত এক! একা! বসে থাকতে থাকতে আমার মাথায় নান 
রকম ভাবনা এল । প্রথম এল কীট ঝাড়ের মধ্যে আহত বাঘটাকে 
অনুসরণ করার ব্যাপার নিয়ে । সমস্ত ব্যাপাবট] চিন্তা করে বুঝলাম 
আমি কি ভীষণ বেকুবের মত কাজ করেছি । অনেক বই পড়া 
বিষ্যের কোনটাই সময়মত কাজে লাগাতে পারলাম না। বালাজী 
আমাকে এ যাত্রায় বাচিয়ে দিয়েছেন । আমার উচিত ছিল অন্ততঃ 
২।৩ ঘণ্টা পরে আহত বাঘটাকে অনুসরণ করা । বাঘ যখন গুলি 
খেয়ে জখম হয় এবং সামনে যদি শিকারী বা লোকজন দেখতে ন। 
পায়, তখন তার প্রথম কাজ হল নিজেকে একটা নিরাপদ জায়গায় 
লুকিয়ে ফেলা এবং সেখানে চুপ করে বসে থাকা । শিকারী বা অন্য 
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কেউ তখন সেখানে এসে পড়লে বাঘ নিমেষের মধ্যে তার ওপর 
ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিশোধ নিয়ে ক্ষান্ত হয়। এই সব ক্ষেত্রে বদি ২৩ 
ঘণ্টা পরে শিকারী বাঘের সন্ধানে বার হয়, তাহলে এই সময়ের মধ্যে 
তার ক্ষত থেকে প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষয় হয়ে তাকে নিজীব ও হুর্বল 
করে ফেলে; তখন সে প্রতিশোধ নেবার বদলে গর্জন করে শিকারীকে 
শুধু সাবধান করতে থাকে । তাতে শিকারীর খুবই সুবিধা হয় এবং 
অনেক দূর থেকেই সে বুঝতে পারে বাঘটা কোনখানে আছে--ফলে 
শিকারী সাবধানে দূর থেকে বাঘকে গুলি করার সুযোগ পায়। ক্ষত 
অল্প হলে সে খানিকক্ষণের মধ্যেই শিকারীর চোখের আড়ালে বহুদূর 
চলে যায়। তখন আর শিকারীর ওই বাঘকে পাবার কোন আশা 
থাকে না। তাই সব অভিজ্ঞ শিকারীই লিখেছেন যে, বাঘ গুলি 
খেয়ে জখম হ'লে অন্ততঃ ২।৩ ঘণ্টা নিঃশবে অপেক্ষা করা উচিত এবং 
তারপর মোষ ব1 শিকারী কুকুর নিয়ে শিকারীর নিজের যাওয়া উচিত 
বাঘের সন্ধানে । কখনও কোন লোক সংগে নেওয়া উচিত নয় । 
অনেক সময় দেখা গেছে, লোকের ভুলের জন্তে শিকারী নিজের প্রাণ 
হারিয়েছেন বা তার অনুচরের। প্রাণ হারিয়েছে । আর চিন্তা হতে 
লাগল ঠাকুর সাহেবকে নিয়ে । যদিও প্রথম দিন তার চীৎকারের 
ফলে আমি বাঘ মারতে পারিনি কিন্তু তা ছাড়া এ পর্যন্ত তার কাছ 
থেকে যে সাহায্য পেয়েছি, তা নেহাতই আশাতীত । এখন শেষ পৰে 
ভালয় ভালয় কাজ মিটিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিতে পারলেই 
জানব, ভগবান আমাদের এযাত্রায় রক্ষা করলেন। এই সব নানান 
ভাবনা ভাবতে ভাবতে রাত কেটে গেল। ভোরে অন্ধকার থাকতে 
থাকতে আমি গড়ের মধ্যে গিঠে জনতা! স্টোভে চা চাপালাম এবং 
ডাক্তার সাহেবকে ডেকে তুললাম । চা খেয়ে খুব ভোরে ভোরেই 
আমরা চামড়া ছাড়াবার কাজে লেগে গেলাম। ভোরের আলোতে 
আমি আরও কয়েকখানা ছবি তুলে নিলাম। 

ডাক্তার সাহেবকে ভ্যানইনজেন গ্যাণ্ড ভ্যানইনজেনের বইটা 
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দিয়ে ছাল ছাড়ানর-্ছুরিগুলোও দিলাম । ডাক্তার সাহেব সব বুঝে 
নিয়ে খুব মন দিয়ে ছাল ছাড়ানর কাজে লেগে গেলেন । বেলা ১১টার 
মধ্যে ছাল ছাড়াবার কাজ সব শেষ হয়ে গেল। তারপর একটা 
মাটির হাড়িতে আমরা বাঘের মাথাটা? অল্প কাঠের জ্বালে সেদ্ধ 
করে খুলি এবং চোয়াল থেকে মাংসগুলো৷ ছাড়িয়ে, আমাদের 
রান্নার জন্যে যা নুন ছিল, তাই দিয়ে চামড়ার ভেতর দিকে খুব ঘসে 
ঘসে লাগালাম । নিয়ম হচ্ছে একভাগ নুন ও তিনভাগ ফটকিরি খুব 
ভাল করে গুড়িয়ে চামড়ার ভেতর দিকে লাগাতে হয়। থাবাগুলো, 
মুখ, চোখ ও কান এই কয়েক জায়গাতে খুব ভাল করে মাখাতে হয়। 
আমরা যখন বাঘের চামড়া ছাড়াতে ব্যস্ত, তখন সেই পাহারাদারটা, 
ষাকে ডাক্তার সাহেব গত ৪ঠ1 মার্চ পাঠিয়েছিলেন গরুর গাড়ী আনার 
জন্যে, সে গাড়ী নিয়ে এল । মনে মনে ভাবলাম ভালই হয়েছে। 
আমার সংগে তখন ফটকিরি ছিল না, আর ওখানে তা পাবার কোন 
সম্তাবনাই নেই। কাজেই বাঘের চামড়া নিয়ে আমরা যত তাড়াতাড়ি 
খাণ্ডারে পৌছাতে পারি ততই ম্ঙ্গল। তাড়াতাড়ি ফটকিৰি ন। 
লাগালে চামড়ায় পচ ধরে নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা! । এই চিন্তায় 
আমায় পাগল করে ফেললো । আগে আগে আমি খন শিকারে 
বেরুতাম, তখন আমার সংগে প্রায় ৫।৬ সের গুড়ে। নুন, ও ফটকিরি 
থাকতো । সেই দেখে অনেকে আমায় বলতো যে ওইসব তোড়- 
জোড়ের জন্যে আমি নাকি বাঘ পাই না । তারপর থেকে নতুন ফটকিরি 
নেওয়া বন্ধ করলাম। আমি ডাক্তার সাহেবকে বললাম-__গরুর 
গাড়ী যখন এসেই গেছে, তখন আর দেরী না করে বিকেল ৪টের 
মধ্যেই আমরা এখান থেকে খাগ্ডারের পথে রওনা হ'ব। আমার 
এই কথা শুনে ডাক্তার সাহেব প্রায় আতকে উঠলেন এবং বললেন 
- সে কি! রাত্রে এই হ্র্গম রাস্তা দিয়ে কখনো কেউ যায়? 
আপনার রাজস্থান সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। হয় ডাকাতে মারবে 
নয় বাঘে খাবে । শুনে আমি হেসে বললাম--“ছুটোর একটারও ভয় 
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নেই । কারণ গতরাত্রে আপনি আমায় যা শুনিয়েছেন, তাতে আমার 
ধারণা হয়েছে যে ঠাকুরসাহেব যখন আমাদের তার 
মেহমান করে নিয়েছেন, তখন এখান থেকে খাণগ্ডার পর্যন্ত 
ঠাকুর সাহেবের এলাকায় ডাকাতের আর কোন ভয় নেই 
- আমরা গাড়ীতে ঘুমুতে ঘুমুতে যেতে পারি। আর দেখলেন 
তো ২০ বছর পর বাঘ যখন সত্যিসত্যিই নাগালে এল, তখন 
তাকে এক গুলিতেই ধরাশায়ী করেছি, ৬বালাজী ও আপনাদের 
পাঁচজনের আশীবাদে । পথে আরেকটা জুটে গেলে তার মোকা- 
বিলাতেও আমি প্রস্তুত। এসব কথা ডাক্তার সাহেবের মোটেই 
মনঃপুত হোল না। আমি আর কথা না বাড়িয়ে নিজের জিনিষপত্র 
গোছাতে লাগলাম এবং মহারাজকে বললাম রান্নার বাসনপত্র 
গোছাবার জন্য । আমার ভাবগতিক দেখে ডাক্তার সাহেব অনিচ্ছা 
সত্বেও তার জিনিসপত্র গোছাতে লাগলেন । আমরা চান ও খাওয়া 
সেরে অল্প বিশ্রাম করে সাড়ে তিনটে নাগাদ জিনিসপত্র গাড়ীতে 
তুলতে লাগলাম। বাগোরার প্রতিটি লোকের সংগে হাত মিলিয়ে 
যারা যার! বাঘটাকে বয়ে এনেছিল এবং চামড়1 ছাড়ানর সময় সাহায্য 
করেছিল, তাদের বকশিস দিয়ে খুশী করে এবং ঠাকুর সাহেবের হাতে 
৬গঙ্গীমায়ীর পুজা বাবদ ৫০০০ টাকা! দিয়ে এবং তাকে অশেষ 
ধন্যবাদ.জানিয়ে আমর ৭টের সময় খাণ্তারের পথে রওনা হলাম । 
রাতের অন্ধকারে গরুর গাড়ী চেপে ঠাণ্ডা হাওয়ায় গল্প করতে 
করতে ভোর ৭৪টের সময় আমর নিবিদ্বে খাণ্ডারের ডাক বাংলোর 
কাছে এসে পৌছালাম। খাণ্ডারে এসেই আমাদের প্রথম কাজ 
হোল “ভেক্সিনেটার কে দিয়ে ফটুকিরি জোগাড় করা । আমি 
তাকে বললাম ষে, দোকান খুললেই যত ফট্‌কিরি কিনতে পাও 
সব কিনে নিয়ে এস তাড়াতাড়ি। এই বলে মালপত্র নামিয়ে 
রেখে আমি চামড়াটা নিয়ে বাংলোর ছাদে চলে গেলাম। চামড়াট! 
খুলে লোমের দিকটা নীচে রেখে ভেতরটা ওপরে করে তার থেকে 
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যে রস চোয়াচ্ছিল হাত দিয়ে সেগুলো টেঁচে বার করে দিলাম। 
ঘণ্টাখানেক পরে “ভেক্সিনেটার, এল । সারা খাগ্ডারের বাজার 
স্থুরে সে মাত্র সেরখানেক ফটকিরি জোগাড় করতে পেরেছে । আমি 
তখন সেই ফটুকিরি ও তার অন্তুপাতে নুন মিশিয়ে তখনকার মতন 
চামড়াতে লাগালাম। বুঝলাম কোটাতে না পৌঁছান পর্যন্ত ঠিকমত 
নুন ফট্কিরি দেওয়া আব সম্ভব হবে না। এই সময় ডাক্তার 
সাহেব ছাদে এসে বললেন যে তিনি খবর পেয়েছেন গতকালের 
বিকেলের বাসট।! ওখান থেকেই গেছে এবং সেটা আজ সকাল 
নস্টায় ছাড়বে । সেই বাসেই সোয়াই মাধোপুর ফিরলে একটার 
মধ্যে ওখান থেকে “ফন্টিয়ার মেল" ধরে বিকেল চারটের সময় আমরা 
কোটায় পৌছাতে পারবে! । ডাক্তার সাহেবেরও পৌছানর খুবই 
তাডা ছিল, কারণ সেদিন ৭ই মার্চ, তার কাজে যোগ দেবার কথা । 
আমরা খাগ্ডারের প্রতিটি লোককে ধন্যবাদ জানিয়ে €রেঞ্জ অফিসে 
বাঘ মারা বাবদ ৭৫*০০ টাকা! “রয়েলটি' দ্রিয়ে রসিদ নিয়ে, ফকরুদ্দীন, 
মহারাজ, “ভেক্সিনেটার' ও পাহারাদারকে উপযুক্ত বকশিস দিয়ে খুশী 
করে, শিকার ক্যাম্পের বাকী যাবতীয় জিনিসপত্র ওদের মধ্যে ভাগ 
করে দিলাম। সবাই বেশ খুশী হয়েছে বলে মনে হোল । এরপর 
আমর! ঠিকমত সোয়াই মাধোপুর ও কোটায় পৌছলাম। 

বাড়ীতে এসে মালপত্র নামিয়েই ডাক্তার সাহেব সেই টাঙ্গ করেই 
রওনা হলেন হাসপাতালে হাজিরা দিতে আর আমিও তার সংগে 
রওনা হলাম কোটার বড়বাজার থেকে নুন, ফটুকিরি ও 
“গ্যালভানাইস' করা একটা বড় পাত্র কিনে আনতে । ওগুলো কিনে 
এনে “ভ্যানইনজেনের' বইয়ে যে ভাবে নুন ফটকিরি জলে মিশিয়ে 
চামড়া ভেজাবার কথ! আছে, সেইভাবে চামড়াটাকে ভিজিয়ে দিলাম । 
এই সব করতে করতে প্রায় রাত এগারোটা বেজে গেল। তারপর 
আরও যে ৪1৫ দিন আমি ডাক্তার সাহেবের অতিথি হয়ে কোটাতে 
ছিলাম সে সময়ে চামড়াটাকে ঠাণ্ততে ও হাওয়ায় শুকিয়ে 
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নিয়ে, একটা কাঠের বাক্স কিনে চামড়া ও মাথাটাকে ভাল করে 
পুরে, কোটা স্টেশন থেকে ভ্যানইনজেন 'গ্যাণ্ড ভ্যানইনজেন, 
মহীশুর_এদের কাছে রেজিস্টার্ড পার্শেলে পাঠিয়ে দিলাম । বাঘটার 
মাপছিল ন' ফুট। সঙ্গে টেপ না থাকায় সাধারণ দড়িতে মাপ 
তুলে এনে কোটায় এসে মেপেছিলাম। আগে আমার সঙ্গে ৫০ 
ফুটের একটা স্টিল টেপ সব সময় থাকতো। এ ছাড়া একটা 
ক্যানভাসের থলিতে খুব ভাল করে গুড়োন ভাল নুন এবং ৫৬ সের 
ফট্ুকিরিও ভাল করে গু'ড়োন অবস্থায় আলাদা আলাদা ভাবে 
থাকতো । ১" ও ১" ইঞ্চি মাপের পেরেক, ছোট হাতুড়ী, কার্বলিক 
সল্যুসন, সল্যুসন লাগাবার জন্যে বুরুশ ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয়, 
জিনিস সবসময়ই শিকারের অভিযানে আমার সংগে সংগে ঘুরতো । 
কিন্ত যখন সত্যিই আমার কপাল খুলল; তখন আর ওসব কিছু সংগে 
নেই! আমার শুভাকাজ্ষীরা আমার মনে খটকা লাগিয়ে 
দিয়েছিলেন যে, অত পাকা বন্দোবস্ত করে ঘ্বুরি বলেই আমার 
কপালে শিকার জৌটে না। সেই থেকে শিকারে যেতে শুরু করলাম 
ওই সব বাদ দিয়ে। কোটায় যে ক'দিন ছিলাম, সে ক'দিনের 
স্বৃতি আমার কাছে অমূল্য হয়ে থাকবে। প্রফেসর ও মিসেস 
ব্যানাজীদের বাড়ীতে সান্ধ্য মজলিস, মিসেস ব্যানাজ্জির হাতের 
অপূর্ব চা ও তার সংগে টা” আমি জীবনে কোনদিন তুলবো না। 
আর ভুলবে না ডাক্তার সাহেব ও তার স্ত্রীর কথা, তাদের সহ্ৃদয়তা 
ও আতিথেয়তার কথা । আমার বন্ধু ডাক্তার বিশ্বাস এবং কোটার 
ডাক্তার বিশ্বাস, এই ছুই পরিবারের কাছেই, বাগোরাতে আমাব 
বহু আকাজিক্ষিত বাঘ শিকারের জন্য আমি চিরকৃতচ্ছ। 
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দক্ষিণ চাদায় বাঘিনী শিকার 
এস্কাবাণ্ডা-_দক্ষিণ টাদা 


মনমত একটা বড় আনন্দের খবর পেয়ে উল্লসিত হয়ে ওঠা ত 
অত্যন্ত ব্ব'ভাবিক। উত্তেজনায় নিজের খেই প্রায় হারিয়ে ফেলে 
কারুকে সেই স্ুসংবাদটি দ্রিতে গিয়ে যদি হৃদ্পিণটা ভয়ে ভয়ে 
ধুপ ধড়াস্‌ করে উঠতে থাকে তবে তার মত বিডম্বনা ও ট্রাজিডি 
বোধ হয় আর হয় না। ১৯৬৪ সালের শেষের দিকে কেমন করে 
এমনি একটা শঙ্কাময় বিকেল সেদিন আমার ভাগ্যে এসে জুটেছিল-_- 
সে কথাই বলছি। 

সি. এইচ. কুট্স বলে আমার এক শিকারী বন্ধু বেশ কিছুকাল 
ধরে আমার সঙ্গে ভারতের নানান জায়গাতে শিকারে যাচ্ছিলেন । 
বেশীর ভাগ সময় আমিই শিকারের সব ব্যবস্থা করতাম, যেমন-_ 
নান জায়গার “ডি. এফ. ও.র সাথে চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ 
করা, শিকারের পারমিট জোগাড় করা, ভাল সুটিং ব্রকের 
খবরাখবর নেওয়া, সেখানে কি ভাবে যাওয়া যায় এবং থাকার 
কি ব্যবস্থা কর। যায় ইত্যার্দি অনেক ফিরিস্তির তদারকি ও' 
সমন্ত।(র সমাধান করাঁ। কখনও কখনও কুটুসও কোন ভাল 
স্টিং ব্লকের খবর পেয়ে একটা চিঠি পাঠিয়ে আমাকে জানাতেন 
এবং তারপর বাকী ব্যবস্থা আমিই করতান। সমস্ত ব্যবস্থা 
ঠিকমত হয়ে গেলে পারমিটের নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগে আমর। 
টিং বরকে? পৌছে যেতাম। বেশ কিছু বছর ধরে এইভাবেই 
চলে আসছিল আমাদের শিকার অভিযান। হঠাৎ আমার 
বন্ধুবরের মাথায় পোকা নড়ল। তিনি ঠিক করলেন ঢাকরীর 
অবসরের পর এদেশ ছেড়ে আষ্ট্রেলিয়ায় গিয়ে বসবাস করবেন। 
আগে কিন্ত সব সময় বলতেন নীলগিরির পাহাড়ের কাছে একটা 
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ছোট বাড়ী তৈরী করে অবসর জীবন কাটাবেন; ভারতের 
সব অপূর্ব বনজঙ্গলের মায়! কাটিয়ে ভার, পক্ষে আর কোথাও 
থাকা সম্ভব নয়। হঠাৎ তার মতান্তরের কারণটা সম্ভবতঃ 
তার মেমসাহেবের কাছ থেকে এসেছে । একদিন তিনি বায়না 
ধরলেন যে, তার অষ্ট্রেলিয়া চলে যাবার আগে তার জন্য এমন 
একটা শিকারের ব্যবস্থা করে তাকে নিয়ে যেতে হবে যেখানে 
তিনি নিখরচায় .রাজার আদরে থেকে শিকার করে আসতে 
পারেন। অনুরোধের তাগাদায় আমি পড়লাম খুবই মুস্কিলে। আমি 
যতবার বোঝাতে গেলাম যে-_-আমি গরীব শিকারী । তোমার জন্যে 
রাজার হালে শিকারের ব্যবস্থা আমি কি করে করবো ? কুট্‌সের 
সেই একই অনুরোধ চলতে থাকল--“তোমার সাথে বহুলোকের 
জানাশোনা আছে-_তুমি ইচ্ছে করলেই এ ব্যবস্থা করতে পারবে । 
আমি শুধু আমার বন্দুক নিয়ে এখান থেকে গাড়ী ভাড়া দিয়ে 
নুটিং ব্লক পর্যন্ত যাব এবং তারপরের যাবতীয় খরচের ব্যবস্থা 
তোমাকে করতে হবে। যথা_রাজার হালে থাকা ও খাওয়া, 
শিকারের যাবতীয় খরচ, টোপ কেনা, “হাকার' লোকদের খরচ 
তা সে যত 'হাকার লোকই লাগুক না কেন, ড্রাইভার সমেত ভাল 
জীপ গাড়ী এবং যত পেট্রোল লাগে ইত্যাদি সব খরচ তারাই 
দেবে । ন্মুটিং ফি'ও তারাই দেবে-_আমি শুধু সেখানে গিয়ে 
ভি. আই. পি-র মত থেকে খেয়ে শিকার করে আসবো-যাতে এ 
ধরণের শিকার অভিযানের কথা আমি আজীবন মনে রাখতে পারি।, 
আমি শুনে বললাম--ছু'মন তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না। 
আমি তোমার জন্য এ ধরণের শিকারের ব্যবস্থা কোনদিনই 
করতে পারবো না। আমি অতি সাধারণ গরীব লোক-_এই 
ধরণের কোন রাজা গজাদের সঙ্গে আমার আলাপ নেই, যিনি 
দয়া করে আমাদের এই রাজার হালে শিকার করিয়ে দেবেন। 
তোমার বায়নার যা ফর্দ তা তো৷ অনেক খরচের ব্যাপার--একাজ 
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আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আমার বন্ধুটি কিন্তু নাছোড়বান্দা । এইভাবে 
বছর খানেক কেটে গেল। দেখা! হলেই তিনি আমাকে বলেন_ 
“কই, কবে তুমি আমাকে রাজার হালে শিকার করাচ্ছ? আমি ষে 
১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে অবসর নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া চলে যাব । 
খুবই আশা করছি, তার আগেই তুমি একটা কিছু ব্যবস্থা করবে 
ইতিমধ্যে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রতিম এক বিশেষ ঘনিষ্ট বন্ধু 
মিঃ প্রচ্যোত মুন্সির জামাই ও ছোট মেয়ে মিঃ কে. এল. বোস 
ও মিসেস বোস সরকারী কাজে মধ্যপ্রদেশের চি'ছুয়ারাতে 
বদলী হয়ে গেল। চি"ছুয়ারা নাগপুর থেকে ৭? মাইল । জায়গাটি 
নাকি খুবই মনোবম। ওবা ওখানে গিয়ে আমাকে চিঠির পর 
চিঠি লিখতে লাগল-_“কাকু তুমি যদি এদিকে শিকাবে আসতে 
চাও তাহলে আমাদের জানাও | আমর! তোমার সব ব্যবস্থা করে 
দেব। শিকারের পক্ষে জায়গাট! খুবই ভাল ।” ওরা! প্রায়ই লিখে 
জানাত,_-“এই তো কিছুদিন আগে একজন আমেরিকান শিকার 
করতে এসে ছুটে বড় বাঘ মেরে নিয়ে গেছে-__একজন জার্মান 
ওখানে শিকার করতে এসে একটা না৷ ছুটে বাঘ মেরে নিয়ে গেছে” 
_ইত্যাদি। ১৯৬৪ সালের পুজার সময় ওরা ছু'জনে আসানসোলে 
কিছুদিনের জন্য বেড়াতে এল এবং সেই সময় ওদের সঙ্গে আমার 
পাকাপাকি কথা হয়ে গেল যে, ১৯৬৫ সালের ১৫ই মার্চ থেকে ১৫ই 
এপ্রিল এই এক মাসের মেয়াদে ওরা আমাদের জন্য ছুটে! পাশাপাশি 
সুটিং রক রিজার্ভ করবে । মিঃ বোস বলল-_'কাকু, তুমি কিছু 
ভেবো না। যদিও আমর শিকারের কিছু বুঝি না কিন্ত আমাদের 
হাতে যে সব লোক আছে, তারা স্বচ্ছন্দে এইসব ব্যবস্থা! করে দেবে। 
আমরা ফিরে গিয়েই সেই সব লোক লাগিয়ে দেব । তারা সবচেয়ে 
ভাল যে সুটিং রক আছে, সেখানকারই পারমিটের ব্যবস্থা করবে ।” 
আমি আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে ওদের বললাম যে 
মধ্যপ্রদেশের নিয়ম হচ্ছে "সুটিং পারমিট” নেবার আগে “বিগ গেম 
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লাইসেন্স" করাতে হয়, যার জন্ত বন্দুকের লাইসেন্স দেখাবার দরকার 
হয়। তোমরা ফিরে গিয়ে লিখলে, আমি বন্দুকের লাইসেন্স গুলো 
রেজিস্টার্ড পোষ্টে পাঠিয়ে দেব । মিঃ বোস ব্যাপারটা ভাল করে 
না বুঝেই বলল-_“ওসব যা কিছু করবার আমাদের ওখানকার 
লোকেরা করবে-_-তুমি কিছু ভেবো না। ও জায়গাটা ছোট 
এবং আমাদের হয়ে যারা ব্যবস্থা করবে, তারা ওখানে খুবই প্রভাব 
প্রতিপত্তিশালী; তাদের সঙ্গে “ডিভিশনাল কমিশনার” ছীফ 
কনসারভেটার অব ফরেষ্ট', গডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসার এদের 
সবার সঙ্গেই খুব খাতির আছে; এ সব ছোটখাট নিয়ম কানুন ওরা 
ইচ্ছে করলেই পাণ্টে দিতে পারে । আর যদি একান্তই বন্দুকের 
লাইসেন্স দরকার হয়, তাহলে তোমাকে সময় থাকতে জানাব । 
তুমি শুধু বন্দুক ও গুলি নিয়ে আমাদের ওখানে চলে এসো 
আর বাকী সব ব্যবস্থা ওরাই করবে। তোমাদের শুধু জানিয়ে 
দেওয়া যে আগামী ১৫ই মার্চ থেকে ১৫ই এপ্রিল ওখানে শিকার 
করতে আসছেো-_ব্যস।” এই সব শোনার পর আমার বন্ধু কুট্সের 
কথা আমার মনে পড়ল। আমি বললাম--এই রকম রাজসিক 
ব্যবস্থা যদি হয়, তাহলে আমি আমার বন্ধু কুট্সকে সঙ্গে নিয়ে যেতে 
চাই। শুনে ওরা খুশী হয়েই বলল--ঘতুমি স্বচ্ছন্দে কুট্সকে 
সঙ্গে নিয়ে যেতে পারো ।; দিনকয়েক পরে ওরা চি'ছুয়ারায় ফিরে 
গেল এবং যাবার সময় বারবার বলে গেল--“তোমরা ছু'জনে নিশ্চয়ই 
আমাদের ওখানে শিকারে আসছ”$ মিসেস বোস বলল-_“আমি 
ওঁকে তাগাদ। দিয়ে তোমাদের শিকারের সব ব্যবস্থা ঠিকমত করিয়ে 
রাখব। তোমাদের আসা চাই-ই”। মামি বললাম নিশ্চয়ই আসবে 
--এই ধরণের রাজার হালে নিখরচায় শিকার আমার ত ধারণার 
অতীত । এই সুযোগ কি ছাড়া যায়? আমার বন্ধু তো এ খবর 
শুনলে আনন্দে নাচতেই থাকবে । সে আবার যা পেটুক লোক ; 
এ ধরণের ব্যবস্থা হলে, সে এমন খাবে যে অস্থখে পড়ে যেতে পারে । 
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তার ওপরে সাহেব মেমসাহেবের টাকা পয়সার ব্যাপারে বেশ একট্‌ 
কার্পণ্য আছে। নিখরচায় রাজার হালে শিকারের ব্যবস্থা হয়েছে 
শুনলে বন্ধুটি এখন থেকেই হয়তো পা বাড়িয়ে বসে থাকবে । এই 
কথ! শুনে তারা খুব খানিক হাসলো । 
সেদ্দিন সন্ধ্যেবেলায় আমি কুট্সের বাড়ী গিয়ে সুখবরট। দিলাম । 
তার সব খবর শুনে ছুজনেই আনন্দে নাচানাচি আরম্ত করে দিল । 
মেমসাহেব আমাকে বারবার জিজ্কেন করতে লাগলেন--“দত্যি 
বলছ এই ধরণের একট] ব্যবস্থা তুমি করতে পেরেছ +' প্রথমে 
বোধহয় ওরা ছুজনে আমার কথা তেমন বিশ্বাস করতে পারেননি | 
কয়েকবার আমায় প্রশ্ন করে তাদের বিশ্বাসের ভিন্তিটা গড়ে ওঠাব 
সময় যেন মনে হতে লাগল-_-মেমসাহেবও যেন ঠিক করে ফেলেছে 
রাজার হালে তার স্বামী শিকারে যেতে পারলে সেও রাণীর হালেই 
সেখানে গিয়ে কটা দিন ভোগ করে আসতে পারবে । কথাবার্তার 
গতিতে আমার গা যেন ছম্‌ ছম্‌ করে উঠল, বুকের মধ্যে ধুপ ধড়াসের 
অন্ত নেই। খুব একটা সাহস জুগিয়ে বলে ফেললাম-_চিণছুয়ারাতে 
ওর! ছু'জনের থাকার ব্যবস্থা করতে পারবে লিখেছে । 

যাই হোক তারপর থেকে আমাদের ছুই বন্ধুব দেখা হলেই 
মধ্য প্রদেশে শিকারে যাবার ব্যাপারে আলোচনা হোত। ইতিমধ্যে 
মিঃ ও মিসেস বোসের কাছ থেকে ছু'একখানা চিঠি পেলাম, উত্তরে 
আমিও তাদের প্রতি চিঠিতে “বিগগেম লাইসেন্স ও ন্িটিং 
পারমিটের” কথা লিখে জানালাম এবং প্রতিবারেই ওদের বোঝাতে 
চেষ্টা করলাম যে, কোথাও শিকার করতে যাওয়। ব্যাপারে এই 
ছুটি জিনিস খুবই জরুরী । ওরা উত্তরে লিখতে লাগল-_“কাকু ! 
তুমি কিচ্ছু ভেব না । সব ব্যবস্থা! হয়ে যাবে ঠিকমত |” আমি কিন্ত 
নাছোড়বান্দা । আমি জানি যারা নিজেরা শিকার করেনি তাদের 
ধারণ। থাকার কথা নয় "নুটিং পারমিট” ও “বিগগেম লাইসেন্স 
পাওয়। এবং ভাল “ব্লকের পারমিট পাওয়া কত শক্ত ব্যাপার । আর 
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এই ছুটি জিনিস না থাকলে জঙ্গলে বন্দুক নিয়ে যাওয়াই বেআইনি । 
জলে বিনা পারমিটে বন্দুক নিয়ে গেলে একজন সামান্য “ফরেইট 
গার্ডও ধরে চালান দিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে । 

ক্রমশঃ আমাদের চি'ছুয়ারা যাবার দিন এগিয়ে আসতে 
লাগলো । কিন্তু আমরা মিঃ বোসের কাছ থেকে "সুটিং পারমিট, 
ও “বিগগেম লাইসেন্স” সম্বন্ধে পাকাপাকিভাবে কিছু জানতে পারলাম 
না। এদিকে ওরা খালি লিখছে--“তোমর1 চলে এস, সব ব্যবস্থা 
করা আছে ।, 

অতঃপর আমর ছুই বন্ধু দেড়মাসের ছুটি নিলাম এবং কলকাতা - 
বোম্বে মেলে দুজনের জন্য ছুখানা ফাস্ট ক্লাস বার্থ রিজার্ভ করা 
হল। কুটুস ও আমার ছ*'জনেরই মনে খুশির প্লাবন বয়ে যাচ্ছে; 
জঙ্গলে প্রচুর বাঘ জুটুবে, টেবিলে অঢেল খাবার আর রাজরাজড়ার 
আদরও জুঁটবে-__নিখরচায়! একটা বেশ মোটা খরচের যজ্ঞ 
থেকে রেহাই পেয়ে_ একটা ভাল শিকারের ব্যবস্থা হবে-_এত সব 
ত আমাদের কল্পনাতীত । তাছাড়া কুট্‌স ও তার বৌয়ের কাছে 
খানিকটা কেউকেটা মানুষ বলেও গণ্য হতে লাগলাম, আমার 
প্রেসটীজ ফুলে ফেঁপে একাকার । যা হোক ১৯৬৫ সালের ১২ই মার্চ 
আমরা বেলা ৩টের সময় নাগপুরে এসে পৌছলাম। রওনা হবার 
আগে মিঃ বোসকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিয়েছিলাম আমর! 
কবে রওনা হচ্ছি এবং কোনসময় নাগপুরে পৌছাচ্ছি। মিঃ বোস 
টেলিগ্রামে জানিয়ে দেয় যে, আমরা যেন নাগপুরে পৌছেই টাদার 
ট্রেন ধরে টাদায় চলে যাই। চাঁদা স্টেশনে তার লোক এসে 
আমাদের বাল্লারপুর “গেষ্ট হাউসে নিয়ে যাবে এবং সেখানে একরাত্রি 
থাকার পর ওরা আমাদের “টিং ব্লকে? নিয়ে যাবে । তাই নাগপুরে 
পৌছে নির্দেশমত আমরা কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে টিকিট 
কিনে যেপ্ল্যাটফর্মে দক্ষিণ টাদার ট্রেন ছাড়ে, সেইখানে ট্রেনের জন্য 
অপেক্ষা করতে থাকলাম। ট্রেন আসতে তখনও ৪০1৪৫ মিঃ বাকী । 
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হঠাৎ দেখি মিঃ বোস এসে উপস্থিত। তার কাছে শুনলাম সে 
সরকারী কাজে 'টুরে' গিয়েছিল এবং আমাদের স্টেশনে ধরবার জন্তে 
তাড়াতাড়ি গাড়ী হাঁকিয়ে নাগপুরে এসেছে । মিঃ বোস বলল-_ 
তোমরা চাদা স্টেশনে নামলেই আমার বন্ধুদের মধ্যে মিঃ ঝাকি 
মিঃ দাবে একজন তোমাদের স্টেশনে অভ্যর্থনা করবেন। এ'র। 
দুজনেই জানিয়েছেন যে, তোমাদের শিকারের সব ব্যবস্থা পাকা কর! 
আছে । কুটুসকে বলল--আপনারা মিঃ ঝা ও মিঃ দাবের অতিথি, 
তারাই আপনাদের যা কিছু দরকার সব ব্যবস্থা করবেন” আনি 
তখন মিঃ বোসকে বললার--তা তো৷ হোল কিন্তু আমাদের বিগ গেম 
ল[ইসেন্দ ও সুটিং পারমিট কি হয়েছে? উত্তরে জানলাম, ওঁরা 
খবর পাঠিয়েছেন যে শিকারের সব ব্যবস্থাই পাক করে রেখেছেন। 
আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম__কোন্‌ কোন্‌ স্থটিং রক রিজার্ভ কর! 
হয়েছে তার নাম কি তারা জানিয়েছেন? মিঃ বোস বলল--“আমি 
তার কিছুই জানি না। ওঁরা আমাকে কিছুই জানাননি |» এই 
কথা শুনে আমার মনে কি রকম একটু সন্দেহ হোল। আমি 
বললাম-_“ওরা হয়তো! ভেবেছেন-_- তোমার কাকুকে খুব ভালরকম 
খানাপিনার ব্যবস্থা করে দেবে আর কিছু বিলিতি মদের বোতল 
সামনে ধরে দেবে, তারপর কি সে ব্যাটা আর জঙ্গলে যেতে চাইবে? 
কিন্তু তারা তো আর তোমার কাকুকে চেনে না-কাকুর খানাপিনা 
না হলেও চলবে কিন্তু শিকার হওয়া চাই-ই। আমার এইসব কথা! 
শুনে, মিঃ বোসের মুখ দ্রেখে মনে হোল তারও যেন খানিক সন্দেহ 
হয়েছে । সে আমাকে বলল--কাকু! আমি মিঃ ঝা-কে ভার 
দিয়েছি তোমাদের থাকা খাওয়া ইত্যাদি সব ব্যবস্থ। করার, আর 
মিঃ দাবেকে ভার দেওয়া আছে তোমাদের শিকারের পারমিট, 
বিগগেম লাইসেন্স এবং যা কিছু আইনের ব্যাপার আছে সে সব 
দেখাশুনা! করার । মিঃ দাবে ওখানকার খুব প্রতিষ্ঠাবান ও প্রভাব- 
শালী লোক-_ওখানে লোকে €কে “কিং মেকার বলে-_ এ হেন মন্ত্র 
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নেই যার সাথে ওনার আলাপ নেই; ফলে.গুর অসাধ্য কোন কাজ 
নেই। উনি যখন জানিয়েছেন যে, শিকারের সব ব্যবস্থা করেছি 
তখন নিশ্চয়ই একট] কিছু করেছেন। যাই হোক ওখানে পৌছেই 
মিঃ দাবেকে তুমি জিজ্ঞাসা করবে উনি পাবমিট ও বিগগেম 
লাইসেন্সের ব্যবস্থা করছেন কি না? যদি না করে থাকেন, তাহলে 
তাগাদা দিয়ে তুমি করিয়ে নেবে এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে চাদার 
ডি. এফ. ও. অপিসে গিয়ে ছুটি ভাল সুটিং বুক বেছে তোমাদের 
ত্জনের নামে রিজার্ভ করিয়ে নেবে । টাকাকড়ি যা লাগে গুরাই 
সব ব্যবস্থা করবেন--তোমর! কিছু খরচ কোরো না। আমি ছু'চার 
দিনের মধ্যেই ওখানে যাব এবং তোমাদের সঙ্গে দেখা করে আসবে । 
মিঃ দাবেকেও বলবে আমি ২।১ দিনের মধ্যে ওখানে যাচ্ছি এইসব 
কথাবার্তা বলতে বলতে দেখলাম আমাদের ট্রেন আসছে । মালপত্র 
নিয়ে গাড়ীতে ওঠার পর, মিঃ বোম আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 
ভরসা দ্রিল__সব ঠিক হয়ে যাবে । ছু'চার দিনের মধ্যেই সে ওখানে 
গিয়ে দেখে আসবে যে আমাদের শিকারের এবং থাকা খাওয়ার 
ব্যবস্থা সব ঠিকমত করা হয়েছে কি না । 

গাড়ী ছাড়ল। মিঃ বোসকে বিদায় জানিয়ে, নাগপুর থেকে 
দক্ষিণ টাদ1 পর্ধন্ত রেল-লাইনের ছুধারে পাহাড ও জঙ্গল মিলিয়ে 
অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভা দেখতে দেখতে চললাম । মনে মনে অবশ্য 
ভাবলাম মিঃ দাবে ও মিঃ ঝা আমাদের শিকারের কি ব্যবস্থা! করছেন 
কে জানে- ঠিকমত সুটিং ব্রকের পারমিট করিয়েছে কিনা জানবার 
জন্য মনটা উতলা হল। খুব ভাল শিকারের জায়গা! বলে দক্ষিণ 
টাদার নাম শুনেছি, তবে আমরা শিকার পাব কিনা, আমাদের 
কপালেই বা কি আছে কে জানে? আমি আবার আমার আর এক 
শিকারী বন্ধু ভবানী গান্ধলীকে নিমন্ত্রণ করে এসেছি । তিনি 
কোন কারণে আমাদের সঙ্গে আসতে পারেননি তবে তিনি ১লা 
এপ্রিল রওনা হ"য়ে ৩র1/8ঠ1 এপ্রিল নাগাদ আমাদের শিকার ক্যাম্পে 
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এসে পৌছবেন বলে বলেছেন। এইসব নানান ভাবনা! ভাবতে 
ভাবতে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় গাড়ী দক্ষিণ টাদা স্টেশনে এসে 
থামল। মালপত্র কুলির মাথায় চাপিয়ে স্টেশনের বাইরে এসে 
দেখি, ব্যবস্থা মত ট্রেলার সমেত একটা জীপগাড়ী ফাড়িয়ে আছে 
কিন্ত মিঃ ঝা বা মিঃ দাবেকে দেখতে পেলাম না। অগত্যা আমরা 
মালপত্র নামিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমাদের মালপত্র 
অনেক ছিল--ছুজনের ছুটে? মাঝারি মাপের গ্রীল ট্রাঙ্ক, সেগুন কাঠের 
লম্বা ধরণের বন্দুকের একটা ভারী বাক্স তাতে ছিল আমার অত্যন্ত 
প্রিয় তিনটি অস্ত্র ১নং *৪০৫ উইঞ্চেষ্টার ৫ গুলির রাইফেল, ২নং 
৪৫০ পাডির দোনলা রাইফেল এবং ৩ঙনং ১২ বোরের জিকোর 
সট্গান, এ ছাড়া তার মধ্যে গুলি, পরিষ্কার করার রড, বন্দুকের ট, 
টের ব্যাটারি, বন্দুকের তেল, প্রাথমিক চিকিৎসার বাঝ্স ইত্যাদি । 
আর ছিল হাক্ছা পাইপ ও এক্সপ্যাণ্ডেড মেটাল দিয়ে তৈরী আমার 
ফোল্ডিং মাচান একটা বড় থলের মধ্যে ভরা, তাছাড়া! একট' 
ডানলোপিলোর বসবার গদি ও একটা ফোল্ডিং ক্রশবার, যার ওপরে 
রাইফেল রাখা যায়__সব মিলিয়ে একটা বড়সড় প্যাকেজ। এ 
“ফোল্ডিং মাচানটা, আমার সঙ্গে ভারতের নানান জঙ্গলে ঘুরেছে। 
এটা নিয়ে যাতায়াত করারও খুব সুবিধে । যে কোনও একটা লোক 
বা অল্পবয়সী ছেলে এটাকে অক্রেশে বহুদূর বয়ে নিয়ে যেতে পারে। 
বন্ধুর বন্দুকের বাক্সে একটা ১২ বোরের ন্দট্গান, আর ছুটো 
কানভাসের খাপের একটার মধ্যে ৩০-০৬, ৫ গুলির রাইফেল এবং 
আরেকটায় '২২ বোরের রাইফেল, এ ছাড়া একটা ফিলিপ সের 
ট্রানসিস্টার। সব মিলিয়ে আমাদের এগারটা মাল। রাজা” 
উজিরের মতই ভ্রমণের মালপত্র । কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরই 
আমার বন্ধু কুইসের মেজাজ গরম হয়ে গেল। তিনি বলে উঠলেন 
_-কই তোমার বোসের ব্যবস্থা! অনুযায়ী রাজকীয় অভ্যর্থনার তো৷ 
কোন লক্ষণই দেখছি না। কোথায় তোমার বাল্লারপুল গেষ্টহাউস? 
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কোথায় ঝা? কোথায় দাবে? এই ভাবেই কি-সারারাত আমায় 
ঈাড়িয়ে থাকতে হবে? শুনে আমি বললাম_: মিঃ ঝা বা মিঃ 
দাবে যদি আসতে দেরী করে বা একান্তই না আসে, সেটা কি আমার 
অপরাধ! তিনি আমার কথা শুনে একটু বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন 
--আমি খুব ক্ষুধার্ত ও পরিশ্রান্ত।” আমি আর তার কোন উত্তর 
না দিয়ে ভাবছি কি কর৷ যায়___বাল্লারপুর গেষ্টহাউসে কি টেলিফোন 
আছে-_সেখানে কি একবার ফোন করবো? এই সব ভেবে আমি 
স্টেশনে টেলিফোন আছে কিনা জানার জন্য পা বাড়াচ্ছি এমন 
সময় একটা জীপগাড়ী স্টেশনের দিকে আসতে দেখলাম, জীপটা 
সোজা আমাদের মালপত্রর কাছাকাছি এসে দাড়াল। জীপ থেকে 
তাড়াতাড়ি এক ভদ্রলোক নেমে এলেন এবং আমাদের পরিচয় শুনে 
খুব বিনয় করে তার দেরী হওয়ার জন্যে ক্ষমা চাইলেন । স্টেশনে 
আগে থেকে যে জীপগাড়ীট! ট্রেলার সমেত দীড়িয়েছিল কুলিদের 
তাতে আমাদের মালপত্র চাপাতে বললেন এবং আমরা ছুই বন্ধুও 
সেইটাতে উঠলাম। ভদ্রলোকের নাম ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করে 
জানলাম তিনিই মিঃ বাঁ বাল্পারপুর কোলিয়ারীর ম্যানেজার । 
মিঃ ঝা-কে অনুনরণ করে কিছুক্ষণ চলার পর আমরা টাদা! শহরের 
একট সিনেমা হলের সামনে এসে দাড়ালাম। সিনেমা ভেঙ্গে 
গিয়েছিল দেখলাম তিনচারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে একটি স্ুলকায় 
ভদ্রমহিলা দাড়িয়ে আছেন। মিঃ ঝা আমাদের সাথে তার 
স্ত্রী ও বাচ্চাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারা সপরিবারে 
তার জীপে উঠলে আমরা সকলে বাল্লারপুরের দিকে রওনা হলাম । 
টাদা স্টেশন থেকে বাল্লারপুর প্রায় মাইল বিশেক হবে । আমর! 
প্রায় রাত এগারটায় বাল্লারপুর গেষ্টহাউসে এসে পৌছলাম। 
গেষ্ট হাউসটি আকারে বিরাট--দেখলে মনে হয় আগেকার দিনের 
কোন রাজপ্রাসাদ । ওখানে ঢোকার সময় জীপের আলোয় নজরে 
পড়ল প্রাসাদের বিরাট এলাকা জুড়ে নানারকম ফুল ও ফলের 
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বাগান। আমরা গাড়ীবারান্দার সামনে এসে ফাড়াতেই দারোয়ান, 
চাকর, বেয়ারা সব ছুটে এল। তারাই মালপত্র ধরাধরি করে 
ভেতরে নিয়ে গেল। দেখলাম একটা বিরাট ঘরে আগেকার দিনের 
কারুকার্য কর! ছু'টো। বড় বড় খাটের ওপর সুন্দর ধপধপে বিছানা 
করা। তার ছৃ'ধারে ছ্ু'টো টেবিল, কিছু চেয়ার এবং ছুটে! ড্রেসিং 
টেবিল। সমস্ত আসবাবপত্র মেহগনি বা! বার্মাটিকের এবং সুন্দর 
পুরোণ আমলের কাজ করা । শোবার ঘরের সঙ্গে লাগোয়া সাজবার 
এবং আসান করার ঘর। স্নান করার ঘরে নতুন সাবান তোয়ালে 
সব রাখা আছে, মনে হল সত্যই রাজকীয় ব্যাপার। মিঃ ঝা 
আমাদের সব ঘরদোর দেখিয়ে বললেন, তিনি এখুনি তার বাড়িতে 
তাব স্ত্রী-পুত্রদের নামিয়ে আসছেন, আমরা যেন ততক্ষণে হাতমুখ ধুয়ে 
তৈবী হয়ে নিই । আমর] তাকে বললুম, আপনার আসার দরকার 
নেই, আমরা নিজেরাই সব ব্যবস্থা করে নিতে পারবো । তিনি 
চলে গেলে আমর। ছুজনে ভাল করে কান করে পাজাম। পাঞ্জাবী পরে 
বেরিয়ে এসে দেখি মিঃ ঝা এসে গেছেন । তিনি আমাদের ডেকে নিয়ে 
গেলেন খাবার ঘরে । সেখানে দেখলাম বাজসিক খাবারের ব্যবস্থা ! 
পোলাও, মুরগীর মাংস এবং তার সঙ্গে আরও নান! পদ এবং টেবিলের 
মাঝখানে ছুটো ফলের প্লেটের একটাতে পাত।-সমেত গাছপাকা 
কমলালেবু এবং আরেকটাতে বড়বড় সিঙ্গাপুরী কলা ও আপেল। 
আমি আগে কখনও এইরকম গাছপাকা পাতা-সমেত কমলালেবু 
দেখিনি। এই পাতা-সমেত কমলালেবুগুলো৷ খাবার টেবিলের 
আভিজাত্য যেন অনেকখানি বাড়িয়ে তুলেছে । আমি আমার 
বন্ধু কুট্সের কথা ভেবে মনে মনে খুশী হ'লাম। তিনি বার বার 
আমায় বলেছিলেন, অবসর নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া! যাবার আগে তার জন্য 
এমন একট1 শিকারের ব্যবস্থা করতে হবে যেখানে তিনি রাজার 
হালে থেকে খেয়ে শিকার করবেন । ভগবান দেখছি ওর কপালগুণে 
ঠিকই জুটিয়ে দিয়েছেন । আর আমার ভাগ্যই কি কম! 
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খাওয়। শুরু হ'ল। আমার বন্ধুর যাকে বলে কজি ডুবিয়ে খাওয়া 
হল। পোলাও, মুরগীর মাংস এবং আরও যা যা আনুসঙ্গিক ছিল 
এবং তার সঙ্গে ফল খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। মিঃ ঝা অবশ্য 
প্রথমে খাওয়ার টেবিলে এসেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন “ডিঙ্কস্‌-এর 
কথা। আমি ও রসে বঞ্চিত। আমার বন্ধু প্রথমে খানিক না 
না করে পরে ছুটি হুইক্কি খেলেন। হুইস্ষির জোরেই হোক ব৷ 
খুব খিদে পাওয়ার জন্তেই হোক, কুট্‌স সে রাত্রে যা খেলেন ততটা 
খেতে আমি তাকে কখনও দেখিনি । মিঃ ঝা অতিথিদের নামে 
বেশ কয়েকটি বড় বড় “পেগ” খেলেন। আমি কিন্তু খাবার ফাঁকে 
ফাকে কয়েকবার মিঃ ঝাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের সুটিং 
পারমিট ও বিগগেম লাইসেন্সের কথা তিনি কিছু জানেন কিনা? 
উত্তরে তিনি বললেন-__ শিকার ব্যাপারে সব ব্যবস্থার ভার 
মিঃ দ্াবের__ তিনি কিছুই জানেন না; তবে মিঃ দাবের ওপর যখন 
ভার দেওয়া আছে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন সব ব্যবস্থা 
তিনি নিশ্চয়ই করে রেখেছেন। মিঃ দাবের আজ এখানে আসার 
কথা 'ছিল--কোন কাজে আটকে পড়ে তিনি আসতে পারেননি-__ 
কাল সকালেই সব জানা যাবে । আপনাদের আসার সংবাদ কাল 
সকালেই আমি ওঁকে ফোন করে বলবে! এবং দেখা! করতে বলবো 
আমিও আসবো”_এই সব বলে তিনি যখন গেষ্ট হাউস ছেড়ে 
গেলেন তখন রাত দেড়টা বেজে গেছে । আমরা শুতে চলে 
গেলাম। 

ছু'এক কথা বলতে বলতে আমরা কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনা, 
সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গল দেখি বেশ রোদ উঠে গেছে। ঘড়িতে 
দেখলুম সাড়ে সাতটা । হাত মুখ ধুয়ে বেরিয়ে আসতেই, বেয়ারা 
“বেড টি* এনে আমাদের ঘরে রেখে গেল। তাই দেখে আমি কুট্‌সকে 
বললাম_-রাজার হালে শিকারের ব্যবস্থা দেখছি কপালগুণে ঠিক 
মতই হয়েছে। এখন আসল শিকারের ব্যবস্থাটা রাজার হালে 
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হলেই বাঁচি। এখনও পর্যন্ত তো জানতেই পারলাম না যে আমাদের 
স্থটিং পারমিট ও বিগ গেম লাইসেন্স হয়েছে কিনা এবং ভাল সুটিং 
পর্লক জোগাড় হয়েছে কিনা । “বেড টি' খাবাৰ সময় খবরের কাগজ 
দিয়ে গেল। সবই ছিমছাম বন্দোবস্ত । আমরা প্রাতঃক্রিয়া সেরে 
সামনের ফুল ও ফলের বাগান দেখে বেড়াতে লাগলাম। এমন 
সময় বেয়ারা এসে খবর দিল টেবিলে প্রাতঃরাশ তৈরী । খাবাবের 
টেবিলে গিয়ে দেখলাম প্রচুর খাবারের ব্যবস্থা । কর্ণফ্লেকস্‌ হ্ধ, 
ওমলেট, রুটি, মাখন এবং তার সঙ্গে প্রচুর কলা, আপেল ও 
কমলালেবু । বেয়ারা জানতে চাইল চা নাকফি। আমরা কফি 
চাইলাম এবং তারপর ছুই বন্ধু খেতে খেতে গল্প কবতে লাগলাম । 
টেবিলে যা য। ছিল, বন্ধু সব কিছুরই যথার্থ সদ্যবহার করলেন । 

তখন সাড়ে আটটা হবে, মিঃ ঝা আমাদের সঙ্গে দেখ! 
করতে এলেন। আমি মনে মনে মিঃ ঝা ও মিঃ দাবের কথাই 
ভাবছিলাম । মিঃ ঝা জানতে চাইলেন আমাদের কোনববম 
অস্থবিধা হয়েছিল কি না? উত্তরে আমি বললাম আমাদের 
থাকা খাওয়ার কোনই অসুবিধা হচ্ছে না কিন্ত আসল যে জন্য 
এখানে আসা তার কি ব্যবস্থা হোল সেটা সঠিক না জানা পর্যন্ত 
আমর! খুব অশান্তিতে আছি । আপনি সে সম্বন্ধে মিঃ দাবেন 
কাছ থেকে কি কিছু জেনেছেন? তিনি বললেন “না, তবে এখনই 
আমি ফোন করে জানছি', বলে তিনি গেষ্ট হাউসের টেলিফে'নেৰ 
দিকে এগিয়ে গেলেন। মিঃ দাবেকে ফোনে পাওয়া গেল না। 
তিনি কোথাও বেরিয়েছেন; তার বাড়ীতে খবর দিয়ে রাখ। 
হোল, তিনি ফিরেই যেন গেষ্ট হাউসে ফোন করেন বা আসেন । 
ফোনে মিঃ দাবেকে না পাওয়ায় আমার মনটা একটু খারাপ হয়ে 
গেল, কিন্তু উপায় নেই। তিনি না আস! পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা 
করতেই হবে । মিঃ ঝা আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে অপিসের কাজে 
চলে গেলেন এবং বলে গেলেন ছুপুরে আবার আসবেন । আমরা 
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ছুজনে খানিক গল্প করলাম, কাগজ পড়লাম তারপর ১২টা 
নাগাদ আন করে খেতে বসলাম। ছুপুরেও খাবার টেবিলে প্রচুর 
খাবারের ব্যবস্থা । আমার বন্ধু তে৷ খুব খুশী। বিলিতি কায়দায় 
ছুরি, কাটা! ও *সারভিয়েট” (991%19./9) দিয়ে টেবিল সাজান । 
টেবিলে নানা রকমের ভাল ভাল দেশী খাবার- মুরগী, রঙবেরঙের 
পোলাও, পুডিং, স্তালাড ও ক্রীম এবং গাছপাক। কমলালেবু, কল। ও 
আপেল। আমার বন্ধুখুব মন দিয়ে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করতে 
লাগলেন এবং মধ্যে মধ্যে আমার দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, কিছু 
মনে করো না, এখানকার জল-হাওয়। ভাল, তাই আমার খিদে একটু 
বেড়েছে । আমি কিন্তু আমার বন্ধুটিকে খুব ভালভাবেই জানি, 
পরের পেলে তিনি কুঁচকি-কা পর্যন্ত ভরে খেয়ে যাবেন। কিন্তু 
হজম করতে পারেন না_তাই মধ্যে মপ্যে তাকে আমায় একটু সাবধান 
করে দিতে হয়। আমি বললাম-_হজম করতে পারেন তো খেয়ে 
যান কোন আপত্তি নেই। কিন্তু এখানে এভাবে খেয়ে অসুখে যেন 
না পড়েন। আমার কথা শুনে তিনি খুব খানিকটা হেসে নিয়ে খেতে 
খেতে বললেন__যা ভাল খাবার না খেয়ে কিপারা যায়? আমি 
বললাম-_খেতে তে। মান। করছি না কিন্তু পেট বুঝে খান, বেশী খেয়ে 
অস্থুখে পড়ে আপনি আমার অনেক জায়গায় শিকার নষ্ট করে 
দিয়েছেন । চিকিৎসার জন্য শিকার ফেলে আমর একবার চলেও 
আসতে বাধ্য হয়েছি, সেটা যেন মনে থাকে । উনি তখন বললেন, 
- “তার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত, তবে এখানে সে রকম হবে না 
তা দেখে নিও। দেখছ না, এখানে কি রকম সুন্দর ব্যবস্থা ? 
ভাল ঘি তেলের রানা, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বন্দোবস্ত । এখানে আমি 
যতই খাই না কেন, আমার কিছুই হবে নাঁ। যে সব জায়গায় 
আমার অসুখ করেছিল সে সব জায়গার রানা খাওয়ার ব্যবস্থার কথ 
একবার ভেবে দেখ দ্িকি? আমি তার উত্তরে বললাম-_ জঙ্গলে 
শিকার ক্যাম্পে ওর থেকে ভাল ব্যবস্থা কর! সব সময় সম্ভব হয় 
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না। তাই অনেকরকম কষ্ট সহা করতে ন1! পারলে শিকারে না 
আসাই ভাল। এমন সময় মিঃ ঝার জীপ এসে গাড়ী বারান্দায় 
থামল। আমর! তখন খাবার টেবিলেই । খাবার ঘরের বড় ঘড়িটার 
দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম একট! পনের বেজে গেছে। মিঃ ঝা 
জানতে চাইলেন আমাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা? আমি 
হাসতে হাসতে বললাম-_-"ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে । খালি খাচ্ছি আর 
গল্প করছি শিকারের কোন ব্যবস্থাই নেই এখানে । এটাই 
আমাদের সবচেয়ে বড় অসুবিধে । এর কোন বিহিত কি আপনার 
হ্ুজনে করতে পেরেছেন? মিঃ ঝা বললেন, তিনি মিঃ দাবেকে ফোন 
করেছিলেন, কিন্তু তিনি একটা বিশেষ জরুরী কাজে আটকে পড়ে 
যাওয়ায় আসতে পারেননি । তিনি বিকেলে অবশ্যই আসবেন এবং 
বলবেন আপনাদের কি ব্যবস্থা করেছেন | আমি মিঃ ঝাকে বললাম 
_-আপনার তো দেখছি সান খাওয়া হয়নি ।-__আপনি যান, মিসেস 
ঝা আপনার জন্যে খাবার নিয়ে বসে আছেন। বিকেলে আবার 
দেখা হবে বলে মিঃ ঝা হাসতে হাসতে চলে গেলেন । 

আমরা ছুজনে খেয়ে নিয়ে হাত মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়লাম কাগজ 
নিয়ে তারপর কাগজ পড়তে পড়তে একটা লম্ব। ঘুম দিলাম । বিকেল 
গাচটায় উঠে দেখি, বাইরে তখনও রোদের তাপ প্রচুর । চা খেয়ে 
আমর রোদ পড়লে বাগানে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম । সন্ধ্যে সাড়ে 
সাতটার সময় মিঃ ঝা ও মিঃ দাবে এলেন। বাগানে একটা মস্ত বড় 
বাধান চাতাল ছিল, সেখানে চেয়ার পেতে আমাদের সন্ধ্যার মজলিশ 
বসল। খানিক পরে আরেকটা জীপগাড়ীতে মিঃ ওঝার1 দুই ভাই 
এলেন। তারা চাদার মহাকালী কলিয়ারীর মালিকের আত্মীয়। 
এদেরকে খুব ভদ্র ও শান্ত স্বভাবের লোক বলে মনে হোল। মিঃ 
দাবে ওখানকার আরেক কলিয়ারীর এজেণ্ট শুনলাম। 

মিঃ দাবে খুব মজার লোক-_মজার মজার গল্প বলে খুব লোক 
হাসাতে পারেন । মিঃ ঝা সেই সান্ধ্য-আসরে একটা বিলিতি হুইস্থির 
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বোতল খুলে ফেললেন । মিঃ ঝায়ের কলিয়ারীর আরও কয়েকজন 
অফিসার এসে জুটল-_সবার সাথে আলাপ পরিচয় হোল। আমি 
কিন্ত হাসি ও গল্পের মাঝে মাঝে মিঃ দাবের কাছ থেকে আমাদের 
শিকারের কি ব্যবস্থা হয়েছে তা জেনে নেবার চেষ্টা করতে 
লাগলাম। তিনি বললেন যে, ছুটি সুটিং রকের পারমিট করিয়েছেন 
তার নিজের নামে । আমর! ইচ্ছে করলে সেই পারমিট নিয়ে 
সেদিন থেকেই শিকারে যেতে পারি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম-_ 
পারমিটে কি আমাদের নাম দিয়েছেন? তিনি বললেন_-না1! তার 
দরকার হবে না। এখানকার "চীফ ফরেষ্ট অফিসার» “ডিভিশনাল 
ফরেষ্ট অফিসার সব আমার বন্ধুলোক। আপনি আমার পারমিট 
নিয়ে যেখানে খুশী শিকার করে আলতে পারেন । আপনার কোন 
ভয় নেই ।” এই কথা শুনে আমি মনে মনে বুঝে নিলাম যে এ'রা 
ভাবেননি যে আমর! সত্যিকারের শিকার করতে এসেছি । তাই 
এই সব কথা বলছেন। অপরের পারমিট নিয়ে লুকিয়ে হরিণ 
শিকার করা চলতে পারে কিন্তু বাঘ শিকার কর! যায় না। আমি 
মিঃ দাবেকে বুঝিয়ে বললাম যে তিনি যেন প্রথমে আমাদের 
দু'জনের জন্য ছুটো! “বিগগেম লাইসেন্স করার চেষ্টা করেন কারণ 
বিগগেম লাইসেন্দ না হলে আমাদের নামে “সুটিং পারমিট” হবে 
না__এই মধ্যপ্রদেশের নিয়ম । শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো আমরা 
আগামীকাল সকালে মিঃ দাবের কাছে যাব এবং তিনি আমাদের 
নিয়ে ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসারের কাছে যাবেন এবং সেখানে 
গিয়ে সব ব্যবস্থা করা হবে। সান্ধ্য মজলিস রাত সাড়ে এগারট। 
পর্যন্ত চলল। তারপর যে যার চলে গেলেন আর আমরা দুজনে 
রাত্রের খাওয়া সেরে শুতে গেলাম । 

পরের দিন সকাল সাড়ে ন*টার সময় একটা জীপে করে আমর! 
প্রথমে মিঃ দাবের বাড়ী এরং পরে সেখানে থেকে বেলা এগারটা 
নাগাদ মামরা ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসারের দপ্তরে গেলাম । 
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. দেখলাম ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, চীফ ফরেষ্ট অফিসার এরা 
সবাই মিঃ দাবেকে খুব ভাল করে চেনেন। পরস্পর আলাপ 
পরিচয়ের পরে মিঃ দাবে আমাদের ওখানে আসার কারণ জানালেন । 
তারা প্রথমেই আমায় জিজ্ঞেস করলেন-__-“আপনার্দের “বিগগেম, 
লাইসেন্স করান হয়েছে? না হয়ে থাকলে আগে সেটা করিয়ে 
আনতে হবে নাগপুর থেকে, কারণ চীফ কনসারভেটার অব ফরেষ্টস্‌ 
ছাড়া আর কেউ ওট। দ্রিতে পারেন না এবং তার দপ্তর নাগপুরে। 
বিগগেম লাইসেন্স করার পর আপনাদের এখানে অস্থায়ী বন্দুকের 
লাইসেন্স করাতে হবে এবং তারপর আপনারা শুটিং পারমিট পেতে 
পারেন__-তার আগে কিছুই হবে না।”৮ আমি ঠিক এই সমম্তাটাই 
মিঃ বোস্কে বসু আগে থেকেই বোঝাতে চেয়েছিলাম । যাই 
হোক, শেষ পর্যন্ত ঠিক হোল একজন চাল।ক চতুর কেরাণীর হাতে 
আামাদের ছুজনের বন্দুকের লাইসেন্স, দরখাস্ত ও প্রয়োজনীয় 
টাকাকড়ি দিয়ে নাগপুরে পাঠান হবে বিগগেম লাইসেন্সের জন্য । 
প্রতিটি বিগগেম লাইসেন্সের ফি ৫০*০০ টাকা এক বছরের জন্য এবং 
অস্থায়ী বন্দুকের লাইসেন্স ফি প্রতি বন্দুক বাবদ ২'০০ টাকা করে, 
সুটিং পারমিট ফি পক্ষকালের জন্য প্রতি রূক বাবদ ৫০০০ টাকা 
করে, বাঘ মারার রয়েলটি ৭৫:০০ টাকা । 

ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, মিঃ 
দাবেকে তার বাড়ীতে নামিয়ে আমরা যখন গেষ্টহাউসে পৌছলাম, 
তখন বেলা আড়াইটা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি সান খাওয়া সেরে 
আমর! শুয়ে পড়লাম। সন্ধ্যেতে আবার আমাদের মজলিন্‌ বসল 
এবং রাত প্রায় ১২ট1 পর্যন্ত আমর! দাবে সাহেবের কাছ থেকে 
মজার মজার গল্প ও নানা কথা শুনে খুব উপভোগ করলাম। প্রতি 
সন্ধ্যে মিঃ ঝা আমাদের নামে একটা করে বিলিতি ভুইস্কির নোতল 
খুলতেন। আমি ত ওরসে বঞ্চিত। বন্ধুবর কুট্সও খুব অল্পই 
খেতেন-_বাকীটা৷ মিঃ ঝা, মি; দাবে ও তাদের বন্ধুবান্ধবরাই খেয়ে 
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শেষ করতেন। 

এইভাবে আমাদের দিন কাটতে লাগল। যে লোকটিকে 
নাগপুরে পাঠান হয়েছিল সে ফিরে না আসা পর্যন্ত গেষ্টহাউসে 
খাওয়া শোওয়া, গল্পকরা আর সন্ধ্যেতে মজলিস বসান ছাড়া আর 
কিছুই করার নেই। চারপাচ দিন হোল লোক পাঠান হয়েছে 
কিন্ত তার কাছ থেকে কোন খবর না পাওয়ায় আমরা ক্রমশঃ অধীর 
হয়ে পড়ছি, বিশেষতঃ আমার বন্ধুটির মেজাজ ক্রমশঃ খারাপ হচ্ছে 
এবং তিনি মধ্যে মধ্যে আমার ওপর একটু রাগারাগি করছেন । 
চারপাচ দিন পরেও যখন লোকটার দেখা নেই বা কোন খবর নেই 
তখন আমি মিঃ ঝাকে বললাম আপনাদের নাগপুবের অপিসে 
টেলিফোন করে খবর নিন আপনাব লোক ঠিকমত পৌচেছে কিনা 
এবং সে বিগগেম লাইসেন্সের ব্যবস্থা করেছে কিনা । নাগপুবে 
টেলিফোন করে খবর পাওয়া গেল যে চীফ কনসারভেটার অফ 
ফরেষ্টস টুরে গেছেন এবং তিনি ফিবে না আসা পর্যন্ত কাগজপত্র 
সই হবে না। অবশ্য তিনচার দিনের মধ্যেই তার ফেরার কথা 
আছে তাই লোকটি সেখানে অপেক্ষা করছে। 

“বিগগেম লাইসেন্স নিয়ে লোকটি ফিবে এল ২৮শে মার্চ। 
আমাদের ছুই বন্ধুর অবস্থা সহজেই অনুমেয়-_গত ১২ই মার্চ থেকে 
আমরা বল্লারপুর গেষ্টহাউসে এসে রয়েছি এবং ১৬ দিন পর আমরা 
লাইসেন্স পেলাম । পরদিন অর্থাৎ ২৯শে আমর! মিঃ দাবেকে নিয়ে 
ঠাদায় ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসারের কাছে সুটিং ব্লকের আজি পেশ 
করে সেই সকাল থেকে বেলা ৩টে পর্যন্ত ছোটাছুটি করে আমরা 
দুটো পাশাপাশি সুটিং ব্রকেব পারমিট পেলাম_-একটার নাম 
«“জীমল্গাটা” ও অপরটার নাম «এঙ্কাবাণ্ডা”। জীমল্গা্টা ব্লকে 
একটা ফরেষ্ট বাংলো আছে সেখানে থাকার জন্য আমর! 
ভিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসারের কাছ থেকে লিখিত অনুমতি করিয়ে 
নিলাম । শিকারের পারমিট ব্যাপারে যা যা দরকার সব কিছু 
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মেরে, মিঃ দাবেকে বাড়ীতে নামিয়ে আমরা যখন গেষ্টহাউসে 
পেছলাম তখন বিকেল '€টা বেজে গেছে । আমর! একটু জিরিয়ে 
স্নান সেরে ছুপুর ও রাত্রের খাওয়া একসঙ্গেই সেরে ফেললাম । 

সেদিন সান্ধ্য আসরে আমাদের স্থুটিং কে যাবার সব ব্যবস্থা 
পাকা করে নেবার কথা । অবশ্য নাগপুরে বিগগেম লাইসেন্সের 
জন্য লোক পাঠাবার পর থেকেই আমি মিঃ ঝা ও মিঃ দাবেকে সময় 
পেলেই আভ।স দিয়ে এসেছি আমাদের কি কি লাগবে । যথা 
প্রথম, একটা ভাল জীপ ও ভাল ড্রাইভার । মিঃ ওঝার। ছুই ভাইই 
তাদের জীপ ও ড্রাইভার দিতে চেয়েছেন এবং তাদের কাছে শুনেছি 
তাদের ড্রাইভার মিঞ্াদাস জঙ্গলে খুব ভাল গাডী চালাতে পারে। 
ওখানে যত বড় বড় শিকাবী আসে সকলেই তাকে চায়। ওদের 
জীপটাও দেখলাম বেশ ভাল অবস্থাতেই আছে। দ্বিতীয়, একজন 
বান্নার লোক যে আমাদের শিকার ক্যাম্পে খাওয়ার দিকটা দেখতে 
পারে । তৃতীয়, আমাদের খাওয়ার জিনিষপত্র অর্থাৎ রসদ এবং 
চতুর্থ গোটাছুই পেক্রোম্যাক্স কি হারিকেন বাতি। এইগুলি আমাদের 
বিশেষ জরুবী বলে সময় পেলেই আমি ওদের আভাস দিয়ে 
আসছিলাম । ২৯ তারিখের সান্ধ্য আসরে কুট্‌স মিঃ ঝাকে বিলিতি 
বান্না কবতে পারে এমন একজন রান্নার লোক দেবার জন্য অনুরোধ 
কবলেন। কথাট। শুনে মিঃ ঝা একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন । তিনি 
বললেন-_“ওখানে মাত্র একটি ওই ধরণের বান্নার লোক আছে-_ 
লোকটি জাতে মাদ্রাজী। ওখানকার নতুন কাগজের কলে 
কয়েকজন জান্মান সাহেবের জন্য সে বান্না করতো । লোক পাঠিয়ে 
দেখি তাকে ঠিক করা যায় কিনা । আমি মি ঝাকে বললাম-_ 
আপনাদের অত কষ্ট করতে হ'বে না । আপনাদের গেষ্টহাউসের 
বাম্নার লোকদের মধ্যে একজনকে দিলেই চলবে । কুট্‌স মিঃ ঝাকে 
আবার বললেন__“আমার দেশী খাবার খেলে হজম হয় না। ওই 
কাগজের কলের রান্নার লোককেই বন্দোবস্ত করুন। আরেকটা! 
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জিনিষ আমার চাই। আমাকে একটা “পোর্টেবল কমোড" বানিয়ে 
দিতে হবে। আপনাদের যদি না থাকে তাহলে আপনাদের 
কলিয়ারীর ছুতোরকে দিয়ে কাল সকালের মধ্যে তাড়াতাড়ি করিয়ে 
দিন।” মিঃ ঝা শুনে বললেন__-আচ্ছা দেখি। আমার বন্ধুটির 
এই আবদার শুনে আমার মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল। যার 
ছেলে যত পায় তার ছেলে ততই চায়-_-কথাটির সত্যতা সেদিন 
বেশ বিরক্তির সঙ্গেই অনুভব করলাম । আমি এমনিতেই খুব 
লজ্জায় আছি তাদের দরাজ আদর যত্ব এবং অ|মাদের জন্য যে 
মোটা মোটা টাকা খরচ করতে হচ্ছে তার জন্য-_তার ওপর এই 
অন্যায় আবদার! কিন্ত ওঁদের সবার সামনে আমি তেমন কিছু 
বলতে পারলাম না। আমি শুধু গম্ভতীরভাবে মিঃ ঝা ও মিঃ দাবেকে 
জিজ্ঞাসা করলাম-_কাল তাহলে আমরা কখন রওনা হচ্ছি? ওঁরা 
বললেন--'সকাল এগারট। বারটার মধ্যেই । তার মধ্যে আপনাদের 
প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিসপত্র সব গুছিয়ে ফেলবো, তার আগে 
হয়ত হয়ে উঠবে না ॥, 

জানলাম, চাঁদা থেকে আমাদের ন্নুটিং ব্লক' প্রায় ২৫ মাইল 
দুবে-_ওখনেন কিছুই পাওয়া যায় না। এমন কি চাল, আটা, মুন 
পর্ন্ত না। শুনে আমি বললাম--ওখানকার লোকেরা কি খায় 
না। ওঁবা ছুজনে হেসে উঠে বললেন-_খায়, তবে কেনা বেচার 
কোন বেওয়াজ নেই। সব এখান থেকেই নিয়ে যায়-_তাই 
আমাদেরও যাবতায় জিনিষপত্র এখান থেকেই নিয়ে যেতে হবে ।, 
মিঃ দাবে জানাল--“আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব ভাবছি__ 
আপনাদের ওখানে পৌছে দিয়েই ফিরে আসবো 1 আমি বললাম 
--তার থেকে আপনি কয়েকদিন পর আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন 
কারণ ইতিমধ্যে ক্যাম্পের যে সব আবশ্যকীয় ফুরিয়ে যাবে বা কম 
পড়ে যাবে তা সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে পারবেন, বিশেষ করে 
পেট্রোল। এ ছাড়া ২রা বাওরা এপ্রিল আমার এক বন্ধু ভবানী 
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গাঙ্গুলীর এখানে পৌছনর কথা-_তাকেও দয়া করে নিয়ে আসবেন । 
আমার বন্ধু গাঙ্থুলীর কথা ওঁদের আগেই বলে রেখে ছিলাম । 
মিঃ দাবে আমার কথা শুনে বললেন-_ঠিক আছে, তাই হবে, এখন 
আমার গিয়ে কোন লাভ নেই। আমি গান্ুলীকে নিয়ে যাব এই 
ব্যবস্থাই পাকা থাকল ।” সেরাত্রে সভ৷ ভাঙ্গলে আমি বিছানায় 
শুয়ে বন্ধুকে বললাম_-“আপনার এই ধরণের অন্যায় আবদারের জন্য 
ওদের কাছে বড্ড লজ্জাবোধ করেছি । শিকারী হয়ে জঙ্গলে শিকার 
করতে এসে বিলিতি রান্র লোক ও সেরকম খাবার চাই, “কমোড 
চাই” এসব কি অন্যায় আবদার? আমার কথা শুনে কুট্‌স তো 
রেগে আগুন। তিনি তড়াক করে বিছান1 ছেড়ে উঠে বললেন__ 
“আমি এখুনি আমার জিনিসপত্র গুটিয়ে নিচ্ছি। আমি কালই ফিরে 
যাব। আমি তোমার সঙ্গে শিকারে যাব না।” আমার এই বন্ধুটি 
আমার থেকে অন্ততঃ ৫।৬ বছরের বড় হবে, তার এই ধরনের কথা- 
বার্তা শুনে আমার খুব রাগ হোল, আমি গন্ভীরভাবে বললাম-_বয়স্ক 
লোক হয়ে আপনি যদি এই ধরনের ছেলেমানুষি করতে চান ত' 
করুন, আমি কিছু বলবো না। এরপর আমি আর কথা ন৷ 
বাড়িয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়লাম । 

সকালে মিঃ ঝা তাদের একজন “স্টোরস অফিসারকে আমাদের 
কাছে পাঠিয়ে দ্রিলেন, তিনি শিকার ক্যাম্পে যা যা লাগবে ত; 
ঠিকমত কিনে আনবেন । চায়ের টেবিলে বসে আমি তাকে একটা 
মোটামুটি কর্দ করে দিলাম এবং তিনি 'তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন 
কেনাকাটার জন্য । এদিকে আমরা আমাদের বাকী জিনিষপত্র 
গুছিয়ে নিয়ে স্নান খাওয়া সেরে অপেক্ষা করতে লাগলাম । বেলা 
দশটার মধ্যে মিঃ ওঝাদের জীপ নিয়ে ড্রাইভার মিঞ্াদাস এসে 
হাজির। মিঞাদাসের বেশ শক্ত মজবুত লম্বা চেহারা । লোকটি 
খুব ভদ্র এবং পরে দেখলাম সে খুব যত্ব নিয়ে গাড়ী চালায়। সাড়ে 
এগারটার মধ্যে “স্টোরস অফিসার” ভত্রলোকটি যাবতীয় মালপত্র 
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কিনে নিয়ে এলেন এবং আমরা সাথেসাথেই, তা আমাদের জীপের 
ট্রেলারে তুলে ফেললাম । বেলা! প্রায় ১২ট1 সময় মিঃ ঝা ও মিঃ 
দাবে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন এবং আমাদের জিজ্েস 
করলেন ফর্ধমাফিক সব জিনিষপত্র পেয়েছি কিনা? আমি স্টোরস 
অফিসারকে দেখিয়ে বললাম-__ইনিই ফর্দ নিয়ে গিয়েছিলেন, আশা 
করি সব জিনিষ সেইমত এনেছেন । মিঃ ঝা বললেন-_এ'র নাম 
নম্বু্দিপাদ। একে আপনাদের সঙ্গে পাঠাচ্ছি ওখানে যা যা দরকার 
সব কিছুর ব্যবস্থা করার জন্য |” আমি শুনে খুব খুশী হলাম । মিঃ 
ঝা বললেন--“কাগজের কলের সেই রান্নার লোকটি পাওয়া গিয়েছে 
_তাকেও আপনাদের সঙ্গে পাঠাচ্ছি।” শুনে আমার বন্ধুর মুখে 
হাসি ফুটুল। জিনিষপত্র দিয়ে ভর! ট্রেলার সমেত জীপটায় 
নম্বুত্রিপাদ ও রান্নার লোককে চাপিয়ে আমরা আগেই তাদের 
রওয়ানা করিয়ে দিলাম । তারপর মিঃ ঝা ও মিঃ দাবের সাথে হাত 
মিলিয়ে এবং বন্ধু গাঙ্গুলী এলে তাকে নিয়ে যাবার কথা আবার 
ভাল করে বলে দিয়ে আমরাও যাত্রা স্থরু করলাম । 

টাদা শহর থেকে ১৫।২০ মাইলের মধ্যেই পড়ল দুপাশে গভীর 
জঙ্গল। টাদা শহরটিও বেশ বড়। কোর্ট কাছারি, ডিভিশনাল 
ফরেস্ট অফিসারের অফিস, সিনেমা হল তো আছেই-_তাছাড়। চাদা 
শহর মধ্য প্রদেশের সেগুন কাঠ বিক্রীর একটা বড় ব্যবসার জায়গা | 
শহর থেকে বেরুবাব মুখে গভর্ণমেন্টের একটা বড় কাঠের আড়ত 
আছে-_সেখানে একটা বিরাট সেগুন গাছ কাটা অবস্থায় পড়ে 
আছে যার ব্যাম অন্ততঃ ৯-১০ ফুট এবং লম্বায় ২৫1৩০ ফুট হবে, এত 
মোটা সেগুন গাছের গু'ডি আমি জীবনে প্রথম দেখলাম । আমাদের 
জীপগাড়ী ছুপাশের গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলেছে । বনের 
সেই বিশালতায় একটা প্রচণ্ড আশ! ছজনের মনে উকি মেরে প্রচুর 
আনন্দ ও ভরসা এনেছিল, মনে হচ্ছিল শিকার সম্ভাবনা এখানে 
পর্যাপ্ত থাকায় আমাদেয় উভয়ের ভাগ্যই স্ত্ুপ্রসন্ন। রাজার হালে 
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থেকে খেয়ে ও চলাফিরা করে রাজরাজড়াদের মতই যত খশী 
শিকার নিয়ে এবার ফিরতে পারব । টাদা থেকে ১০০ মাইল 
যাবার পর আমরা আলাপলন্পী বলে একটা জায়গায় এলাম । 
সেখানে সি. পি. ভর্রিউ. ডি.-র একটা বহু পুবোন বাংলো এবং 
একট] ফরেষ্ট বাংলো দেখলাম । আলাপল্লী মধ্য প্রদেশ গভর্ণমেন্টের 
বনবিভাগের সেগুনকাঠ বিক্রীর একটা কেন্দ্র। সেখানে ছোটবড় 
অনেক বাড়ীও রয়েছে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের এবং রেঞ্জ অফিসও 
আছে--আমাদের সুটিং ব্লক ছুটি আলাপল্ী রেঞ্জ অফিসের 
আওতায় পড়ে । তাই আমরা ওখানে নেমে রেঞ্জারের বাড়ী ও 
তার অফিসের খোজ করলাম। নিয়ম হচ্ছে সুটিং বরকে ঢোকবার 
আগে বনবিভাগের অফিসারদের জানিয়ে জঙ্গলে ঢুকতে হয়। 
ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসার, ত্যাসিন্ট্যা্ট ডিভিশনাল ফরেষ্ট 
অফিসার, রেঞ্জার বা ফরেষ্ট গার্ড যাকে যেখানে পাওয়া সম্ভব তাকে 
জানিয়ে এবং সুটিং পারমিট দেখিয়ে এবং তাদের অনুমতি নিয়ে 
জঙ্গলে ঢোকার নিয়ম । তাই আমরা রেগ্ারের সঙ্গে দেখা করার 
জন্য আলাপল্লীতে তার খোজ করলাম । কিন্তু শুনলাম তিনি "টুরে, 
গেছেন। তাই আমর! “রেঞ্ অপিসে? একটা চিঠিতে খবর রেখে 
গেলাম এবং জানিয়ে দিলাম স্থবিধে হলে আমরা অবার এসে তার 
সঙ্গে দেখা করে যাব। আমরা যখন আলাপল্লী পৌছেছি তখন 
বিকেল €৫টা বেজে গেছে । আমাদের আরও মাইল পঁচিশ পথ 
যেতে হবে । তাই আর সময় নষ্ট না করে আমরা রওনা হলাম । 
ছপাশের গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমাদের জীপ ছুটো 
চলেছে । বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ রাস্তার বাঁহাতি জায়গায় 
আমরা খুব বড় বড় জংলিশুয়োরের পাল দেখলাম । আমাদের 
বন্দুক ও গুলি সবই বাক্সে বন্ধ করা আর তাছাড়া সেদ্রিন ৩১শে 
মার্চ আমাদের পারমিট শুরু হচ্ছে ১লা এপ্রিল থেকে। 
কিছুদূর যেতেই আমাদের একপাল চিতরা হরিণ নজরে পড়ল 
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প্রায় ১৫২০ট1 হবে। আরও কিছুদূর যেতে ডানহাতি তিনটে 
মাদী সম্বর হরিণ দেখলাম যার মধ্যে একটা তো যে কোন বিলিতি 
ঘোড়ার মাপের হবে। অতবড় মাদী সম্বর বোধহয় জীবনে 
আমি প্রথম দেখলাম। এইসব জন্তজানোয়ার দেখতে দেখতে বড় 
রাস্তা ধরে আমর এমন এক জায়গায় এলাম যেখানে কীাহাঁতি একটা 
কাচ। রাস্তা চলে গেছে এবং মোড়ে একট! কাঠের ফলকে হিন্দিতে 
কিছু লেখা আছে । তখনও দিনের আলো কিছু কিছু আছে, সেই 
আলোয় অস্পষ্ট লেখা পড়ে আমার সাথীর! বল্প এই কীচ৷ রাস্তা 
ধরে বাঁদিকে গেলে আমরা “জীমলগাট্া” ফরেষ্ট বাংলোতে পৌছব। 
সেটা ওখান থেকে প্রায় ২৩ মাইল। কিছুদূর যেতেই আমরা 
কুকুরের ডাক শুনতে পেলম--বুঝতে পারলাম আমরা এসে পড়েছি । 
আরেকটু যেতে করেকটি মাটির ঘর দেখতে পেলাম-_রাস্তার ছুধারে 
ছোট একটা বস্তী। সেইটে পার হতেই সামনে অনেকখানি ফাকা 
জায়গ1 কাটা তারের বেড় দিয়ে ঘেরা ছোট একখানি ফরেষ্ট বাংলো 
আছে । হছখানা শোবার ঘর, তাদের লাগোয়া বাথরুম ও সামনে 
পেছনে এক এক ফালি সরু বারান্দা কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা । 
পেছনের বারান্দায় দুপাশে ছুটি ছোট ছোট ভাড়ার ও রান্নাঘর | 
শোবার ঘরে কিছু কিছু আসবাবপত্র রয়েছে_নেয়ারের খাটিয়া, 
ড্রেসিং টেবিল ও খানচারেক করে চেয়ার_-সব মিলিয়ে পরিবেশটি 
আমার খুব পছন্দ হোল। আমরা মালপত্র নামিয়ে সব ঠিকমত 
গুছিয়ে নিয়ে চৌকিদারকে দিয়ে জল আনিয়ে আমর। ভাল করে 
স্নান করে বারান্দাতে এসে দেখলাম সন্ধ্যার ঘন অন্ধকার নেমে 
এসেছে । 

রাতের অন্ধকারে জঙ্গলের একটা আলাদা আকর্ণ আছে । 
বসে বসে আমরা কাছে এবং দূরে নানারকমের জন্ত জানোয়ারের 
ডাক শুনতে পেয়ে আশা করলাম শিকার হয়ত ভালই হবে। রাত 
এগারটা নাগাদ আমাদের খাওয়ার ডাক পড়ল এবং খেয়ে নিয়ে শুয়ে 
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পড়লাম । দিনের বেলায় ওখানে যেমন প্রচণ্ড গরম রাত্রে তেমনি 
বেশ ঠাণ্ডা । কুট্স শুয়ে শুয়ে বলে যাচ্ছিল__-কাল খুব ভোর ভোর 
উঠে আমরা বন্দুক নিয়ে জঙ্গলে বেরুব ৷ জন্ত জানোয়ারের পায়ের 
দাগ, কোথায় কোথায় জল খেয়েছে সে সব আমরা নিজের! গিয়ে 
দেখে আসবো” আমিও সম্মতি জানিয়ে বললাম__সেটা খুবই 
দরকার । নতুন জঙ্গল, এখানকার গেম ট্র্যাক ও জলখাবার 
জায়গাগুলো আমাদের জানা দরকার । এইসব আলোচনা করতে 
করতে আমর কখন যে দ্বুমিয়ে পড়েছি জানিনা । 

ঘুম ভাঙ্গণ ১লা এপ্রিল প্রায় ভোর সাড়ে তিনটেয়। দেখি 
কুট্সও উঠেছে এবং হাতমুখ ধুচ্ছে। আমিও উঠে হাতমুখ ধুয়ে 
শিকারের পোষাক পরে নিলাম--ফিকে সবুজ রঙের বুশ কোট, প্যাণ্ট 
ও টুপি । কুট্‌সও জামাকাপড় পরতে পরতে একজোড়া ক্যানভাসের 
মিলিটারী বুট দেখিয়ে বললেন যে তার যে শাল সেনাবাহিনীতে 
আছেন তিনি ওই জুতো পাঠিয়েছেন । বুটুজোড়া এত নরম যে ওটা 
পরে ৩০৪০ মাইল অক্েশে হাটা যায়। কোন কষ্টই হয় না 
হাটতে । আমি শুনে বললাম, খুব ভাল কথা । আমারও একজোড়া 
খুব ভারী বুট জুতো! আছে-_তলায় খুব মোট? ক্রেপ দিয়ে বানান। 
ওট! আমি বহুকাল আগে শিকারের জন্যেই করিয়েছিলাম । যাক 
আমরা সাজগোজ সেরে ভোরের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লাম। 
কুটূসের হাতে '২২ বোরের রাইফেল । বলল-_“'আমি "২২ট। নিচ্ছি 
যদি জংলী মুরগী বা তিতির পাই আমি নিয়েছি আমার প্রিয় 
৪০৫ উইক্চে্টার রাইফেল । “জীমলগাট্া” ফরেষ্ট বাংলোর পেছনে 
একটা বেশ চওড়া ও নিচু পাহাড়ী নদী বা নালার মত দেখে 
আমর সেই নালাতে নেমে পড়লাম । নালার বেশীর ভাগই শুকনো 
কোথাও বা এক আধটু জল আছে। আমরা প্রত্যেকট1 জলের 
জায়গা! ও নালার ছুপাশের “গেমষ্র্যাক'গুলো পরীক্ষা করতে করতে 
এগুতে লাগলাম । বাংলে৷ থেকে মাইল খানেক আসার পর নালার 
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ডানদিকে একট! “গেমট্র্যাকে' বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম । 
কুট্‌্সকে ডেকে দেখিয়ে আমরা সেই দাগ ধরে আরও কিছুটা এগুতে 
দেখলাম একট ছোট জলের জায়গায় বাঘট? গত সন্ধ্যের দিকে জল 
খেয়েছে । প্রথম দিনেই বাংলো থেকে মাইল খানেকের মধ্যে বাঘের 
পায়ের দাগ দেখে আমরা ছুই বন্ধুতে খুব খুশী হলাম । এইভাবে 
নাল! ধরে আরও ৩।৪ মাইল এগিয়ে ঘোরাঘুরি করে ফেরার পথে 
দেখি আমার বন্ধু খোড়াচ্ছেন এবং বারবার সেই বহু প্রশংসিত 
জুতোর ফিতে খোলা-বাধা করছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম-_ 
ব্যাপার কি? শুনলাম নতুন জুতোয় তার ছুপায়ে বড় বড় ফোস্কা 
পড়ে গেছে এবং খুব লাগছে । খুশডিয়ে খু'ড়িয়ে তিনি কোন রকমে 
বাংলোয় ফিরে এলেন এবং জুতো! খোলার পর পায়ের যা অবস্থা! 
দেখলাম তাতে মনে হোল তার পক্ষে পায়ে হেঁটে আবার জঙ্গলে 
যাওয়ার দফা রফা হয়ে গেছে । হায়রে ৩০1৪০ মাইল হাটার জুতো ! 

আমি নন্ুত্রিপাদকে ডেকে আমাদের জন্যে ছুটো৷ মাঝারি মাপের 
মোষ জোগাড় করতে বললাম এবং খোজ করতে বললাম একজন 
ভাল স্থানীয় শিকারীর যে আমাদের বাঘের সব খবর এনে দিতে 
পারবে এবং যে মাচান বাঁধা, মোষ বাঁধা ইত্যাদি সব জানে । সে 
চলে গেল মোষ ও শ্িকারীর সন্ধমনে__-তখন সকাল নস্টা হবে। 
আমর! বসলাম প্রাতঃরাশে, চা, টোস্ট, ডিম, পরিজ ইত্যাদি নিয়ে। 
কুট্‌ুস ফোস্কাতে নানারকম ওষুধ লাগিয়ে “আঃ “উঃ করতে করতে চা 
খেয়ে বিছানায় শুলেন ট্রানসিস্টার নিয়ে । আমি বারান্দায় বসে 
নানান ভাবনা ভাবতে লাগলাম। বেল! প্রায় ১২টার সময় 
নম্বুত্রিপাদ ফিরে এলে! ঘামতে থামতে, সঙ্গে একটা মস্ত পাগড়ী- 
ওয়ালা লম্বা চওড়া লোক। লোকটির বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হবে__ 
সে আমাকে একটা লম্বা সেলাম করল । নম্বুত্রিপাদ বলল-_“এই 
লোকটি এখানকার খুব নামকরা! শিকারী । এখানে যারা শিকারে 
আসে, সবাই একে ডাকে । এর নাম শস্তু শিকারী” আমি শন্তুকে 
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জিজ্ঞাসা করলাম__তুমি হিন্দিতে কথাবার্তা বলতে পার? সে 
মাথানেড়ে বলল- পারে । আমাদের শিকারের জায়গাট! মধ্যপ্রদেশ 
ও মহারাষ্ট্রের মাঝামাঝি তাই ওখানকার লোকদের কথাবার্তা বোবা! 
খুবই কষ্ট। তারা ন! হিন্দি না মারাঠি__এ ছুয়ের মাঝামাঝি এক 
রকমের ভাষা বলে। শস্তু হিন্দি জানায় আমাদের খুব স্থুবিধে 
হোল। আমি নন্বুদ্রিপাদকে জিজ্ঞাসা করলাম-_ মোষের কি 
ব্যবস্থা করা হয়েছে? সে বল্ল-_“অনেক কষ্টে একটা মাঝারি 
মাপের মোষ পাওয়া গেছে-দাম ৭৫০০ টাক, বিকেল ৩ ৪টের 
মধ্যে মোষটা পৌছে যাবে । আরেকটা মোষের খোজ করছি 
কিন্ত এখনও পাইনি । এখানকার লোকে শিকারের জন্য মোষ 
বেচতে চাইছে না। সকলে বলছে ক'দিন পরে এখান থেকে 
১০1১২ মাইল দূরে একট। হাট হয়। সেখানে যত খুশি কিনতে পারা 
যায়। আমি মনে মনে ভাবলাম আমাদের বরাত ভাল, অন্ততঃ 
একটা"ত পাওয়া গেছে । আমি এমন এমন জায়গাতেও শিকার 
করতে গিয়েছি যেখানে লোকেরা শিকারী দেখলেই ৩০1৩৫ টাকার 
মোষের বাচ্চার দাম ২০০ টাক চেয়ে বসেছে এবং এক পয়সাও 
কমাতে চায় নি। আবার এমনও অনেক জায়গা দেখেছি যেখানে 
শিকারীদের বাঘকে খাওয়াবার জন্য মোষ বা ছাগল তারা 
বেচেই না। বাঘে ওদের গরু ছাগল মোষ প্রতি মাসে ছু-একটা 
করে মেরে নিয়ে যাবে সেও আচ্ছা তবুও তারা শিকারীকে বেচবে 
না, আমার এ জাতীয় অনেক অভিজ্ঞতা আছে । 

শিকার নিয়ে শস্তুর সঙ্গে অনেক কথা হোল। আমি তাকে 
বললাম -তোমার প্রধান কাজ হবে বাঘের খবরাখবর আনা 
কোথায় বাঘে জল খেয়েছে, কোথাও কোন মারী হয়েছে কিনা 
মারীর খবর পেলেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানাবে । এখন খুব 
গরম পড়েছে তাই দুপুরে বাঘ জলে গা ডুবিয়ে বসে থাকতে পারে। 
মেই ধরণের জল কোথায় আছে সেই সব জলের ওপর খুব সাধধানে 


১৫৮ শিকার 


লক্ষ্য রাখতে হবে। মারীর খবর পেলেই খুব তাড়াতাড়ি মাচান 
বাধতে হবে। এই সব তোমার কাজ । সে ঘাড় নেড়ে বলল--“জী 
হী ঠিক হ্যায়।” তাকে তখন বললাম--তাহলে তুমি চলে যাও 
এবং ছুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে তোমাকে যে ধরণের খবর 
আনতে বললাম সেই সব খবর নিয়ে তুমি সন্ধ্যের সময় এখানে 
এসে বলে যেও কি দেখলে না দেখলে । শস্তু সেলাম করে চলে 
গেলে আমি গেলাম স্নান করবার জন্য ; দেখি কুটুস সান সেরে 
ট্রানসিসটার শুনছেন। আমি তাকে শস্তু শিকারী ও মোষের খবর 
বলাতে তিমি বললেন__-'আরেকট। মোষ তো চাই না হলে কি 
করে হবে? এমনিতেই আমর] ছজন শিকারী আর তা ছাড়া ক'দিন 
পরে তোমার আর এক বন্ধু গাঙ্গুলী আসছে ॥ আমি বললাম 
আর একটা মোষের জন্যেও বলেছি এবং তার চেষ্টাও করা হচ্ছে৷ 
এখন যদি আর না পাওয়া যায় তাহলে আপাততঃ একটাতেই 
কাজ চালাতে হবে । তাছাড়। উপায় কি বলুন? দেখলাম বন্ধুটি পুব 
খুশী হলেন না, তার অথুশী হবার আরেকটা কারণ-_-আমার বন্ধু 
ভবানী গান্গুলীকে শিকারে আসার নিমন্ত্রণ করেছি বলে-_সেটা তার 
মোটেই পছন্দ নয়। কিন্তু আমাকে জোর করে কিছু বলতে 
পারছেন ন। কারণ এই রাজমিক শিকাবের সব ব্যবস্থাটাই আমার 
করা । 

তারপর স্নান সেরে আমরা খেতে বসলাম । কাগজের কলেব 
বিলিতি রান্না জানা লোকটি ভালই খাওয়াল। মুরগীর মাংস, ভাত 
ও তার সঙ্গে আরও ছ্একট1 পদ-_-কপিব তরকারী, ডাল ও 
বোতলের চাটনি । ভাল খাবার পেয়ে বন্ধু তো খুব খুশী। উপস্থিত 
কিছু করার ন। থাকায়, খাওয়া দাওয়ার পর আমরা দরজ। বন্ধ করে 
খুব একট। লম্বা! ঘুম দ্িলাম। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় 
বসে চা খেতে খেতে আমর গল্প করতে লাগলাম । সন্ধ্যের কিছু 
আগে শস্তু এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করলে তাকে জিজ্ঞাসা 





দক্ষিণ টাদায় বাঘিনী শিকার ১৫৯ 


করলাম-_-কি কি দেখলে বল? সে হতাশায় পিশড়ির উপর বসে 
জানল, আজ এই জঙ্গলে সে বাবের কোন খোঁজ খবর পায়নি । 
আমি তাকে আমাদের সকালের দেখা বাখেব পায়ের দাগের কথা 
এবং কোন খানে আমরা দেখেছি ত1 বলার পরেও সে বলল ওই 
দিকট। সে যায়নি তবে বাকী যে সব জায়গাতে এ অঞ্চলে বাধের 
খবর পাওয়া যায়, সে সেই সব জায়গ। সমস্তই দেখে এসেছে-__কি্তু 
সেখানে বাঘের কোন চিহ্ক সে খুজে পায়নি । আমি সব শুনে 
বললাম-_কাল খুব ভোরে উঠে তুমি জঙ্গলে যাবে এবং বাঘের তাজা 
পায়ের দাগ, বাঘ কোথায় কোথায় জল খেয়েছে ইত্যাদি সব দেখে 
খবর নিয়ে আসবে । সে বলল-_“জী হী” । 

সেদিন ১লা এপ্রিল। ক্রমে সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে এল। 
এমন সময় শস্তু বলে উঠল-_“সাহাব চলিয়ে, জীপ গাড়ীসে থোড়। 
ঘুমকে আয়গা । কথাটা শোনার পর কুট্সের খুব উৎসাহ দেখলাম । 
উনি বলে উঠলেন--খুব ভাল বলেছে । এখানে শুধু শুধু বসে থেকে 
কিহবে? তার চেয়ে জঙ্গলে ঘুরে আসা ভাল ।” তার যুক্তিহীন 
কথা শুনে বলল।ম-__তাত ভালই কিন্তু জীপের পেট্রোল যদি এই 
ভাবে খরচ করি তাহলে দরকারের সময় পেট্রোল পাব কোথ্থেকে ? 
পেট্রোল সেই চাদ! ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না। তার 
মানে এখান থেকে ১২৫ মাইল গিয়ে পেট্রোল নিয়ে আবার 
১২৫ মাইল ফিরে আসতে হবে । আমাদের সঙ্গে যদিও ছুটো 
আলাদা মাঝারি ড্রামে ১০৫০ গ্যালন পেট্রোল রাখা আছে যা 
আমরা! এখানে পাওয়া যায় না বলে সঙ্গে করে এনেছিলাম, কিন্তু 
তা খরচ করা কি ঠিক হবে? আমাব কথাগুলো বন্ধুর মোটেই ভাল 
লাগল না বুঝলাম, তাই তিনি মুখ গোমড়া করে ঘরে গিয়ে 
ট্রানসিসটার বাজাতে লাগলেন। নিবিবাদে নিখরচায় সব হচ্ছে 
বলেই-_-তার এত বায়না । 

কিছুক্ষণ পর আমাদের ড্রাইভার মিঞ্াদানকে ডেকে পাঠালাম। 
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সে আসতে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম-_জীপের ট্যাঙ্কে কত পেট্রোল 
আছে? সে বলল--“জীপের ট্যাঙ্ক ভরতি আছে এবং ছুটে ড্রামে 
আরও ৪০18৫ গ্যালন পেট্রোল আছে ।, সব শুনে আমি ভাবছি কি 
করা যায়। মিঞাদাম আমাকে চিন্তিত দেখে জিজ্ঞাসা করল-_ 
“কেও সাব, কিয়া বাত হ্যায়? আমি তাকে বললাম-_সাহেবের 
ইচ্ছে জীপ নিয়ে খানিক জঙ্গলে ঘুরে আসার, পাছে পেট্রোল 
ফুরিয়ে যায় তাই আমি রাজী হচ্ছি না । সে শুনে বলল-_“দাবে 
সাহাব কো তো ২।৩ তারিখেমে আনেক বাত হ্যায়। সাহাব জরুর 
হামলোকন কা বাস্তে পেট্রোল লে কর আয়গ ৷ হামভী দাবে সাহাব 
কো আউর ওঝা সাহাব কো বোলকে আয়া ॥ শুনে বললাম-_ষদি 
ওরা না আসে বা পেট্রোল আনতে ভূলে যায়, তখন কি হবে? 
মিঞাদাস বলল-_“এ কভী হো নেহী সেকৃতা। হামলোক জঙ্গলমে 
পড়া হ্যায়। আউর ও লোক জানবুৰকে কভী এইসা কর নেহী 
সেকৃতা । দাবে সাহাব যব বাত দিয়া তব জরুর লেকে আয়গা।” 
সব শুনে আমি ঠিক করলাম, তবে খানিক ঘ্ুরেই আসা যাক__-তবে 
হরিণ মারা হবে না। খালি বাঘ, চিত কি জংলী শুয়োর ছাড়া 
অন্য কোন জন্ত জানোয়ারের ওপর গুলি চলবে না। বন্ধু সঙ্গে 
সঙ্গে কাপড় জামা বদলে তৈরী হয়ে নিলেন আমিও পোশাক 
পরে নিয়ে মিঞ্াদাসকে গাড়ী আনবার জন্য বললাম । মিঞ্াদাস 
গাড়ীট1 বাংলোর সামনে এনে রাখতে দেখি সে একটা স্পট লাইটও 
এনেছে । কিছুক্ষণের মধ্যে স্পট লাইটটা লাগান হলে আমরা ছুই 
বন্ধু রাতের অন্ধকারে সফরের জন্য বের হলাম। সঙ্গে আমার 
অতি প্রিয় ৪০৫ রাইফেল, তাতে টর্চের মাথাটা ক্যাম্প করে লাগান 
এবং সঙ্গে একটা টেপা ঝ্ুইচ আর আমার পকেটে একটা বাক্সে 
ছ'সেলের ব্যাটারী আছে । সুইচ টিপলেই ছ'সেলের টর্চ জ্বলে উঠে 
নিমেষের মধ্যে রাইফেলের সামনের দিক আলোকিত করে তোলে 
-_সেই আলোতে জন্তজানোয়ারদের সঠিক জায়গা! বুঝে গুলি 
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চালাতে খুব সুবিধে হয়। জিনিষটা আমার নিজের তৈরী এবং বহু 
কাজে এসেছে । কুট্‌স নিয়েছেন '৩০-০৬ রাইফেল। আমর৷ 
“জীমলগার্টার” ফরেষ্ট বাংলোর গেট ছাড়িয়ে ২০২৫ হাত তফাতে 
ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের আযাসিস্ট্যাণ্ট রেঞ্জারের বাড়ীর কাছে এসে থেমে 
জিজ্ঞাসা করে জানলাম আ্যাসিস্ট্যান্ট রেপ্তার ক'দিন হোল ?টুরে, 
গেছেন এবং ছু তিন দিনের মধ্যে ফিরবেন । পাশেই একটা ঘরে 
ফরেষ্ট গার্ডকে পেলাম এবং তাকে আমাদের সংগে আসার জন্য 
অনুরোধ জানাতে সে আমাদের গাড়ীতে এসে উঠল । অ্যাসিস্ট্যাণ্ট 
রেঞ্জারের ঘরের পাশ দিয়ে জীপ চালিয়ে বস্তী পার হতেই দেখি 
জীপের হেড লাইটের আলোয় এবং স্পট লাইটে জোনাকীর মতন 
এদিক-ওদিক হাজারো! চিতর। হরিণের চোখ জ্বলছে । একসঙ্গে 
প্রায় ৬০।৭০টা__কি তার বেশীও হতে পারে! এক অপুর্ব দৃশ্য ! 
গভীর বনজঙ্গলে প্রাকৃতিক পরিবেশে কত অপরূপ রূপে দেখা যায় 
জন্ত-জানোয়ারদের__তার বর্ণনা দেওয়া লেখকের সাধ্য নেই? শুধু 
এটুকু বলতে পারা যায়__জন্তজগতের এ এ্রশ্বর্ষের সংগে ধারা 
পরিচয় লাভ করেছেন__বিরাট আকর্ধণীয় এ রূপ তাদের চিরদিন 
টেনে নিয়ে বাবে সেখানে । প্রাণবন্ত অথচ নিথর নির্জনতাময় প্রকৃতি 
তার কতরকম সন্তান সন্ভতিদের নিয়ে আবহমান কাল থেকে চলেছেন 
অসীমের সময় প্রবাহে । মানুষের অনুভূতিময় হৃদয়বৃত্তিতে এ 
পরিবেশ একটি মনোরম একাত্মবোধ জাগিয়ে তোলে সর্বস্তরের 
প্রাণীজগতের সঙ্গে । মানবিক সভ্যতার কঠোব কাঠামোতে তার 
স্পন্দন ব্যাহত হয়ে ফিরে যায় । আমরা ওখানে গাড়ী থামিয়ে বেশ 
কিছুক্ষণ ধরে বাতি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হরিণগুলোকে লক্ষ্য করলাম; 
তাবাও দেখলাম পালাবার বিশেষ চেষ্টা করলে না । এই দৃশ্য বেশ 
খানিক উপভোগ করে রাস্তার ছ্ধারে গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে 
আমর! খুব আস্তে আস্তে গাড়ী চালাতে চালাতে ছুপাশের জঙ্গলে 
স্পট লাইট ফেলে দেখতে লাগলাম । স্পট লাইটে বাঘ বড় একটা 
১১ 
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দেখতে পাওয়া যায় না । শিকারের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাতে আমি 
মাত্র একবার বহুদূর থেকে স্পট লাইটে বাঘ দেখেছিলাম-_-তারপর 
আর কখনও আমার সে সৌভাগ্য হয়নি। চিতাবাঘ স্পট লাইটে 
দেখ! যায় প্রায়ই এবং মারাও পড়ে । আমি নিজে জীপের আলোতে 
চিতাবাঘ দেখেছি এবং তিনটে মেবেওছি | সে ঘটন! পরে জানাবার 
ইচ্ছে রইল । 
এইভাবে জীপে করে চলতি বাস্তা ধরে আমরা ৬৭ মাইল 
জঙ্গলের মধ্যে এক চক্কর মেরে ফিরে এলাম । বাঘ, শুয়োর বা চিতা 
আমাদের নজরে পড়েনি । ফিরে এলাম প্রায় রাত সাড়ে নণ্টায়। 
জামা কাপড় বদলে বারান্দায় বসে গল্প করতে লাগলাম । এমন 
সময় বেয়ারা এসে বলে গেল-__খানা টেবিল পর লাগ! হ্যায়, 
ভ্জনে হাতমুখ ধুয়ে গল্প করে খেতে খেতে কয়েকবার বাংলোর 
খুব কাছে সম্বর ও চিত্রা হরিণের ডাক শুনতে পেলাম। কুট্‌স 
সে সব শুনে বললেন-_-সত্যিই এটা শিকারের খুব ভাল জায়গ।। 
ংলোর ধাবে বস্তীর কাছেই সন্ধ্যে ৯ টায় একসঙ্গে ৬০৭০ টা হরিণ 
ঘুরছে, এটা কি বিহারেব কোন জঙ্গলে সম্ভব হোত? এত হরিণ 
শুয়োৰ আমবা এ পর্ষস্ত একসংগে দেখিনি |” আমিও ঘাড নেড়ে সায় 
দিলাম । আমরা খুব তৃপ্তি করে খেয়ে বারান্দাতে আরাম কেদারায় 
বসে মনে হল তখন বেশ ঠাণ্ডা এবং বাত বাড়ার সংগে সংগে ঠাণ্ডাও 
যেন বাড়ছে । অল্পক্ষণ মধ্যেই কুটুস শুতে চলে গেলেন এখং 
আমি অনেক বাত পর্যন্ত বসে জঙ্গলের নানা জন্ক জানোয়ারের ডাক 
ও কৌতৃহলভরা ইচ্গিত শুনতে থাকলাম । রাত প্রায় সাড়ে বারোটার 
আমি শুতে গেলাম। তখন আকাশে একফালি টাদ দেখা যাচ্ছে । 
বিছানায় শুয়ে শুয়ে নানারকম চিন্তা করতে লাগলাম আগামী কাল 
বাঘের খবরাখবর জোগাড় করা চাইই, একবার আশপাশের 
গ্রামগুলোতে যাওয়। দরকার, গ্রামের লোকেদের কাছ থেকে কোথায় 
বাঘ আছে, কবে মারী করেছে এসব খবর নেওয়! দরকার । ওদের 
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গ্রামে মারী করলে ওরা যেন সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খবরটা দেয় 
তাহলে বকশিস পাবে--এইভাবে লোভ দেখিয়ে বুঝিয়ে বলাও 
দরকার ৷ ছু;টো সুটিং কে যে ক'ঘর আদিবাসী আছে তাদের সাথে 
আলাপও করা প্রয়োজন, বাঘের সঠিক খবরাখবর না পেলে আন্দাজে 
টোপ বাঁধার কোন মানে হয় না । এইভাবে নানান ভাবনা ভাবতে 
ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম । 

খুব ভোরে ঘুম ভাঙল । উঠেই তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে 
নিলাম। কুট্সের দেখলাম ওঠার মোটেই ইচ্ছে নেই। প্রথমদিন 
নতুন জুতো পরে পায়ে ফোস্কা হবার পর তার সব উৎসাহ শেষ হয়ে 
গেছে। তবুও আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি আমার সঙ্গে 
যাবেন কি না? তার উত্তরে তিনি বললেন-__না, তার পায়ের অবস্থা 
খুব খারাপ। আমি আর সময় নষ্ট না করে কাধে "৪০৫ রাইফেলটা 
ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম । বাংলোর পেছনের নালাটায় যে সব 
জায়গাতে জল আছে সেই সব জল পরীক্ষা করতে করতে এগিয়ে 
গেলাম প্রায় ৪1৫ মাইল। প্রত্যেকটি জলের জায়গাতেই হরিণের 
পায়ের দাগ দেখলাম। কিন্তু বাঘ বা চিতা বাঘের কোন চিহ্ন 
দেখতে পেলাম নাঁ। মনটা] বড্ড খারাপ হয়ে গেল। বাংলোতে ফিরে 
এলাম প্রায় নণ্টায়। ফিরে দেখি কুটূস সকালের খাবার খেয়ে 
বারান্দায় বসে বেশ একটু জোরেই ট্রানসিসটার বাজাচ্ডেন। 
বাংলোটার কাটাতারের বেড়া দেওয়া জায়গাটার বাইরে একটা বেশ 
বড় বাঁধান কুয়া আছে। জীমলগারট্রা ফরেষ্ট বাংলোকে কেন্দ্র করে 
যে কয়েক ঘর আদিবাসী নিয়ে একটা বস্তীমত গড়ে উঠেছে তার! 
সবাই সকাল সন্ধ্যে ওখান থেকে জল নেয়। ছেলে মেয়ে কো 
বাচ্চারা সবাই আসে কুয়াতলায়। দেখি, এরা সবাই অবাক হয়ে 
বন্ধুর ইংরাজী বাজন। শুনছে । ভিতরে গিয়ে ঘর্মান্ত জামা কাপড় 
ছেড়ে রাইফেল রেখে বারান্দাতে ফিরে এসে একটা আরাম কেদার! 
টেনে নিয়ে বসে পড়লাম । বন্ধুকে রসিকতা করে বললাম-_আপনি 
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ত দেখছি এখানকার সব আদিবাসী মেয়েদের হৃদয় জয় করে 
ফেলেছেন ইংরাজী বাজনা বাজিয়ে । দেখবেন ফিরে যাবার সময় 
ওদের কেউ যেন না আবার গলায় মাল দিয়ে সে । তাহলে ফিরে 
গিয়ে আপনার বদলে আমাকেই মেমসাহেবের কাছ থেকে মার 
খেতে হবে । শুনে তিনি খানিক হাসলেন । খানিক পরে বেয়ারা 
আমার চা ও খাবার নিয়ে ঞ্ল। চা খেতে খেতে দেখি শস্তু 
আসছে। আমি মনে মনে তার কথাই ভাবছিলাম। তাকে 
দেখেই জিজ্ঞাসা করলাম--শশস্তু, আব বাতাও, শের কা পাত 
মিলা কেয়া নেহী? সে বলল-_'নেহী সাহাব । কোই পাত্তা 
নেহী মিলা । শুনে আমার মনটা বড় দমে গেল। আবার 
তাকে বললাম, দ্ুপুববেলায় সব জলের জায়গাগুলো ভাল করে 
দেখতে এবং বিকেল চারটা পাঁচটা নাগাদ এসে খবর দিতে। 
মনে কবলাম ওকে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে যে সব ছোটখাট বস্তী আছে 
সেখানে যাব এবং খবর নেব, বাঘে কোন মারী করেছে কিনা? 
ইতিমধ্যে জঙ্গলের কয়েকটি ঠিকেদার ও তাদের লরী ড্রাইভাররা 
আমাদের সংগে আলাপ কবতে এল । ওদেব কাছে যা শুনলাম তা 
খুবই আশাপ্রদ। তারা বললে ওখানে প্রচুর বাঘ ও চিতা আছে-__ 
চিতাগুলোতো সন্ধে থেকে কুকুবের মতন ঘুরে বেড়ায়, বাঘও অনেক 
আছে। শুনে বললাম, আমরা তো তার কোন নমুনা পাচ্ছি না। 
তারা সকলে আশা দিয়ে বলে গেল, পাবেন। আমরা উঠে একে 
একে স্নান সেরে নিয়ে খেয়েদেয়ে একটা লম্বা ঘুম দিলাম । বিকেল 
৪টের মধ্যে উঠে আমরা ছুই বন্ধু জামী কাপড় পরে তৈরী হয়ে নিয়ে 
মিঞাদাসকে জীপ আনতে বললাম । মিঞাদাস সব সময়েই প্রস্তুত । 
ঠিক করলাম, দিনের আলো! থাকতে থাকতে আমর এঞ্কাবাণ্ডা” ব্লকের 
জঙ্গলে মধ্যে যে সব আদিবাসীরা বাস করে তাদের সংগে দেখা 
করবো এবং ফেরার সময় একটু দেরী করে ফিরবে যদি সন্ধ্যের 
অন্ধকারে জীপের বাতিতে চিতা বা শুয়োর পাওয়া যায়। গাড়ীতে 
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করে বন্ধুর ঘোরার খুব উৎসাহ দেখলাম-__পায়ে হেঁটে সে আর বেরুতে 
নারাজ। ইতিমধ্যে শস্তুও ফিরে এল । জানতে চাইলাম বাঘের 
কোন খবর সে জোগাড় করতে পেরেছে কিনা । সে জানাল “না” । 
যা হোক আমরা তৈরীই ছিলাম_ শস্তৃকে জীপে বসিয়ে আমরা রওন! 
হ'লাম। জঙ্গলের সব বস্তীতে নেমে নেমে আমি শম্তুর মাধ্যমে 
তাদের বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে আমরা ছুই শিকারী ওখানে বাঘ 
শিকারের জন্য এসেছি এবং “জীমলগাট্রা” ফরেষ্ট বাংলোতে আছি। 
তাদের গরু, বাছুর বা মোষ বাঘে মারী করলে তারা যেন তাড়াতাড়ি 
এসে আমাদের খবব দেয় । তাড়াতাড়ি তাজা খবর দিতে পারলে 
বকশিস পাবে আর আমরা বাঘ মারতে পারলে তাদের বস্তীর 
সব্বাইকে পেটভরে হাড়িয়! খাওয়াব। জঙ্গলের লোকেদের টাকা 
পয়মাব চাইতে হাড়িয়া খাবাব লোভ বেশী, তাই আমি তাদের 
হাড়িয়ার লোভ দেখালাম । ওরা সকলেই ঘাড় নেড়ে বললে খবর 
দেবে । এই করতে করতে আমর “ইস্কাবাণ্ডা” জঙ্গলের একদিক দিয়ে 
ঢুকে অপরদিকে এসে বড রাস্তায় পড়লাম । সেখানে বনবিভাগের 
ছোট ছোট কয়েকটি ঘর এবং রাস্তার ধারেই একটা চায়ের দোকান 
দেখলাম। চায়ের দোকানের সামনে আমরা জীপ থামিয়ে মিঞ্াদাসকে 
বললাম ভাল করে চা বানাতে বল এবং সকলকে চ খাওয়াও । 
জানলুম জায়গাটাব নাম রিপনপল্লী। শন্তু সেখানকার ফরেষ্ট গার্ডের 
₹গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিল। লোকটার নাম ইউসুফ । 
আমি তাকে খুব খাতির করে ইউস্থুফভাই বলে ডেকে চা খাওয়ালাম 
এবং জানলাম ইস্কাবাণ্ডা ও রিপনপল্লী এই ছুই ব্লক তার নখদর্পণে। 
কোন ব্লকে ক'টা বাঘ, ক'টা বাঘিনী মায় ক'টা বাচ্চা পর্যন্ত আছে, 
সে সবই বলে দিতে পাবে । এই সব শুনে আমিতো ইউন্ুফভাই-এর 
হাত ছুখান৷ জড়িয়ে ধরে বললাম-__“আপ হামলোগন কে লিয়ে কুছ 
মদত কিজীয়ে। বিগর আপকো! মদতসে কুছ নেহী হো! স্তেকতা! ৷ 
আমার আপ্যায়নে ইউস্ুফভাই বেশ খুশী হয়ে সম্মতি জানালেন 
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সাহায্য করার। সন্ধ্যে আটটায় আমর জীমলগান্টার পথে রুওনা 
হ'লাম। রিপনপল্লী থেকে জীমলগাটা প্রায়'১১১২ মাইল। গাড়ী 
ছাড়তেই কুট্‌স খুব খানিক হাসতে হাসতে আমাকে ঠাট্টা করতে 
লাগলেন ইউস্ুফকে ভাই বলে ডেকে চা খাওয়ান ও খাতির করার জন্ত । 
আমি গম্ভীর হয়ে বললাম-_-“এগুলো৷ খুব দরকার । "এর যদি সাহায্য 
না করে, তাহলে একদম অজান! জায়গাতে এসে বাঘ শিকার করে 
নিয়ে যাওয়া কোন শিকারীর পক্ষেই সম্ভব নয়। এসব লোককে হাতে 
রাখা খুবই দরকার |, ফেরার পথে রাস্তাতে কয়েক জায়গায় চিত রা 
হরিণ দেখলাম এবং বন্ুদূরে একটা শুয়োরকে আমাদের বাতি পড়ার 
সংগে সংগে জঙ্গলের মধ্যে ছুটে চলে যেতে দেখলাম । এইভাবে বড় 
রাস্তা ছেড়ে আমর বাঁ-হাতি জীমলগাট্রার পথ ধরলাম এবং উদগ্রীব 
হয়ে রইলাম, বাংলোর কাছাকাছি হরিণগুলোকে দেখবার জনতা । 
আমাদের জীপ জীমলগাট্রার বস্তীতে ঢোকবার আগে একটা সেগুনের 
আবাদের মধ্যে প্রায় ৬০।৭০ট। চিতর হরিণের চোখ জ্বলতে দেখলাম। 
এতগুলো হরিণ একসংগে দেখে আমাদের খুব ভাল লাগল । বেশ 
কিছুক্ষণ হরিণগুলোকে দেখে আমরা বাংলোয় ফিরে এলাম । 

জামা কাপড় ছেড়ে সান করে আমরা খেতে নসলাম। মান্রাজী 
রান্নার লোকটি ভালই খাওয়াচ্ছিল। বন্ধুখুশী হয়ে হাসতে হাসতে 
আমায় বললেন--এই লোকটিকে সংগে না আনলে আরাম করে 
কি খেতে পেতে? ভাগ্যিস আমি মিঃ ঝাকে বলে আনিয়েছিলাম, 
তাই জঙ্গলে বসে এই ভাল খাবার পাচ্ছ। জঙ্গলে ছুরি কাট দিয়ে 
টেবিলে বসে ভাল খাবার খাওয়ার একটা বিশেষ সৌভাগ্য ও আনন্দ 
আছে । আমি শুনে বললাম-_-ণততা। আছে, আমি স্বীকার করছি। 
কিন্ত আমরা জঙ্গলে এসেছি শিকার করতে-_বিলিতি কায়দায় 
খেতে” ত আসিনি । আমার কাছে এই বিলিতি কায়দায় খাওয়ার 
কোন দামই নেই--শিকার না পেলে আমার কাছে এগুলো সব বিষ 
হয়ে যাবে । খাওয়ার পর আমরা বারান্দায় এসে বসলাম ৷ কুট্স 
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খানিক পরে শুতে গেলেন আর আমি একা একা বারান্দায় বসে 
ভাবতে লাগলাম, বাল্লারপুর গেষ্টহাউস থেকে জঙ্গলে আসা ছৃদিন 
হয়ে গেল কিন্তু এখনও বাঘের কোন খবর পর্ষস্ত পেলাম না। 
বাল্লারপুর ছেড়ে আসবার আগে আমি মিঃ ঝার কাছে টাক] দিয়ে 
এসেছিলাম আম্বাদের ফেরার টিকিট ও ১৫ই তারিখের রিজার্ভেসান 
করার জন্য; তার মানে ১১১২ তারিখ পধন্ত আমরা বড় জোর 
জঙ্গলে থাকতে পারি। এই ক'দিনের মধো আমরা কতদূর 
আমাদের কাজে সফল হতে পারবে। জানি না । এখন ইউস্ুফভা ই-ই 
আমাদের ভরসা । এইসব ভাবতে ভাবতে আমি ঘরে গিয়ে শুয়ে 
পড়লুম__-কখন দ্বুমিয়ে পড়েছি জানি না । 


ভোরে অন্ধকার থাকতে থাকতে ঘুম থেকে উঠে পড়লাম । 
তাড়াতাড়ি জাম! কাপড় পরে কাধে রাইফেল ঝুলিয়ে বেরুচ্ছি, দেখি 
কুট্সের ঘুম ভেঙ্গে গেছে । তাকে জিজ্ঞেস করলাম অ্মার সংগে 
যাবেন কিনা? তিনি বললেন-__না, তার পায়ের অবস্থা তখনও ভাল 
নয়। আমি আর সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে পড়লাম । জলের জায়গা 
ও “গেম ট্রাক'গুলো ভাল করে পরীক্ষা করতে করতে এগুতে এগুতে 
এক জায়গায় কতকগুলো জংলী কুকুরের পায়ের দাগ দেখতে পেলাম । 
জংলী কুকুরের দল ডানদিকের জঙ্গল থেকে নেমে এসে নালাতে জল 
খেয়েছে এবং কিছু কুকুর জলে ও কাদাতে বসে গা ঠাণ্ড। করেছে। 
দ্লটাতে ২৫।৩০ট1 কুকুর ছিল বলে মনে হোল । এই জংলী কুকুরের 
পায়ের দাগ দেখে আমার মনটা! খুব খারাপ হয়ে গেল কারণ জংলী 
কুকুরের দল যখন যে জঙ্গলে থাকে তখন সেখানকার প্রত্যেকট! জস্ত 
জানোয়ার এদের ভয়ে পালায় । এমনকি শুনেছি বাঘও এদের ভয়ে 
পালিয়ে যায়। এরা ভীষণ নিষ্ঠুরভাবে জন্ত জানোয়ার মেরে খায়। 
বড় বড় হরিণদের এর৷ দল বেঁধে তাড়া করে-_কেউ পায়ে কামড়ে 
ধরে, কেউ বা পেটে ও পিঠে উঠে কামড়াতে থাকে ৷ হরিণ প্রাণের 
দায়ে ছুটতে থাকে আর তারাও যে যেখানে পারে কামড়ে ধরে ঝুলতে 
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থাকে। তারপর একসময় দেখা যায় বড় হরিণটা1 হাপাতে হাপাতে 
বসে পড়েছে, তখন ওর! সকলে একসংগে মিলে হরিণের চারপাশ থেকে 
মাংস ছি'ড়ে খেতে থাকে । বেচারা হরিণের করবার কিচ্ছু থাকে না। 
তার সব শক্তি দিয়ে সে যতখানি সম্ভব ছুটে ওদের নাগালের বাইরে 
যাবার চেষ্টা করে কিন্তু পরিশ্রান্ত অবস্থায় যখন মে বসে পড়ে, তখন 
তারই চোখের সামনে কুকুরগুলো তার মাংস ছি'ড়ে ছি'ড়ে খায়। 
এইভাবে তিলে তিলে তার প্রাণ বার হয়ে যায়। জংলী কুকুরের এই 
নিষ্ঠুরতার জন্য জঙ্গলের সব জন্ত জানোয়ার ওদের ভয় পায় এবং 
ওদের দেখলেই পালিয়ে বাচে। জন্তজগতে এমনভাবে নৃশংস 
শিকার করে খাওয়ার নজির আর শুনতে পাওয়া যায় না । আমি 
খানিকক্ষণ ধরে জায়গাটা] পরীক্ষা করার পর বাংলোর পথে রওনা 
হলাম। পথ চলতে চলতে ভাবতে লাগলাম, জীমলগাট্টা৷ ব্লকে 
আমাদের আর বাঘ পাবার কোন আশ! নেই। এখন একমাত্র 
ইউস্থফ ভাই-ই ভরসা__সে যদি ইঞ্কাবাণ্ডা বরকে কোন খবর দেয় 
তবেই কিছু হতে পাবে, নয়তো আমাদের এ যাত্রায় খালি হাতে ফেরা 
ভাড়া আর কোন উপায় নেই। 

বাংলোতে ফিরে দেখি, কুট্‌স বারান্দাতে বসে যথারীতি 
ট্রানসিসটার বাজাচ্ছেন আর ওখানকার মেয়ে, ছেলে ও বাচ্চারা 
কুয়াতল! থেকে হী করে সব শুনছে । আমাকে দেখে ট্রানসিসটারটা 
একটু কমিয়ে তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, বাঘের কোন খবর 
আমি করতে পেরেছি কি না? জামা কাপড় ছেড়ে রাইফেল রেখে 
বারান্দায় একট! আরাম কেদারায় বসে বললুম__“না, তাছাড়া খবর 
অত্যন্ত খারাপ।” তিনি চোখ বড় বড় করে বললেন--“কি রকম ? 
বললাম-_“আজ ২৫।৩০টা জংলী কুকুর আমাদের জীমলগাট্রা ব্লকে 
এসেছে । এখানে আর বাঘ পাবার কোন আশা নেই। এখন 
ইউসুফ ভাই-ই একমাত্র ভরসা । তিনি এই কথা শুনে বললেন-_ 
“আমারও মন বড় খারাপ । এখান থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়াই 
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ভাল।, আমি জিজ্ঞেস করলুম__আপনাব আবার মন খাবাপ কেন ? 
তিনি উত্তরে বললেন-_-মিঃ ঝা আমাকে কথা দিয়েছিলেন 
মেমসাহেবের চিঠি এলেই তিনি সেটা আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন 
কোনও রকমে । কিন্তু এ পর্ষন্ত আমি কোন চিঠি পেলুম না । আমার 
দু বিশ্বাস ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই অন্ততঃ ২ খানা চিঠি এসেছে, কিন্ত আমি 
তার একটাও পেলাম না । মিঃ ঝা পাঠাবাৰ কোন বন্দোবস্তই করেন 
নি। সব শুনে বললাম_-এখানে চিঠি পাঠানো কি সহজ ব্যাপার ? 
দেখছেন আমরা ১২৫ মাইল দূরে আছি । এখানে বাস চলে না, ট্রেন 
চলে না মধ্যে মধ্যে কাঠ বোঝাই লরা যাতায়াত করে মাত্র। এই 
লরীওয়ালাদের ধরতে পারলে মিঃ ঝায়ের পক্ষে চিঠি পাঠানে। সম্তব। 
আপনার মেমসাহেবকে জানিয়ে দেঞ্যা উচিত ছিল, যে কদিন আমবা 
জঙ্গলে আছি সে কদিন তিনি যেন চিঠি না লেখেন । ১১১২ তারিখ 
নাগাদ আমবা বাল্লাবপুবে ফিববো, সেই সময় তিনি যেন চিঠি দেন। 
আমার কথা শুনে বন্ধুর মুখ তো লাল হয়ে গেল। আমি একটু পরে 
বললাম, চার পাঁচ তারিখে গান্থুলীকে নিয়ে মিঃ দাবের এখানে আসার 
কথা আছে । কোন চিঠি থাকলে মিঃ ঝা নিশ্চয়ই তা মিঃ দাবেৰ 
হাতে পাঠিয়ে দেবেন । কুট্‌স আর একট] কথাও না বলে ট্রানসিস্টার 
নিয়ে ঘরে চলে গেলেন। 

হঠাৎ দেখি শন্তু এসে হাজিব। আমি বোজকার মত তাকে 
বাঘের কথ৷ জিজ্ঞাসা কবলে সে সি'ড়িব ওপব বসে বলল---বাঘেব 
কোন খবর নেই।” আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,_“এ অঞ্চলে 
কুইয়া” এসেছে কি? জংলী কুকুরকে এরা “কুইয়া” বলে। সে 
বললে--“না তো?। আমাব কেমন সন্দেহ হল। আমি তাকে 
আবার জিজ্ঞাসা করলাম--“তুমি আজ জঙ্গলে গিয়েছিলে ? সে 
ঘাড় নেড়ে বলল-- “জী হাঁ । আমি তখন সন্দেহ মনে জিজ্ঞাসা 
করলাম-_কুইয়ার পায়ের দাগ তোমার নজরে পড়েনি? সে 
বলল--ন৷ সাহেব । দেখলুম আমার সন্দেহ ভূল নয়, শস্তু ফাকি 
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দিচ্ছে। সেজঙগলে গিয়ে বাঘের খবরাখবর না নিয়েই সকাল 
বিকেল আমাদের কাছে মিথ্যা কথা বলে যাচ্ডে। আমি তাকে 
বললাম-_শল্তু, তুনি যদি আমাদের সংগে বেইমানি কর, তাহলে 
আমরা বাঘের খবর পাব কি করে? তুমি কি সত্যিই জঙ্গলে 
গিয়েছিলে না বাড়ী থেকে এখানে এসে বলছ বাঘের খবর মিলছে 
না? কুটুস ঘর থেকে আমাদের কথাবার্তা শুনছিলেন। তিনি 
হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শস্ভুকে খুব খানিক বকলেন এবং 
এও বললেন, তিনি আর ২।৩ দিন দেখবেন, তখনও যদি সে 
ফাকি দিতে থাকে, তাহলে তাকে তাড়িয়ে দেবেন। শশ্তু বেচারা 
ঘাড় নিচু করে বকুনি খেল। আমি মনে মনে ভাবলাম, সত্যিই 
যদি বাঘ উপস্থিত এ জঙ্গলে না থাকে তাহলে ও বেচারী আর 
কি করবে? সেদিন ওরা এপ্রিল। আমরা রোজকার মত চান 
করে খেয়ে শুতে গেলাম । বিকেল চারটায় উঠে বারান্দাতে বসে 
ভাবছি, এইভাবে দিন চলে যাচ্ছে কিন্তু শিকারের কোন হদিস্‌ 
পাচ্ছি না। আর ৮৯ দিনের মধ্যেই ফিরতে হবে-এর মধ্যে কি 
আমাদের শিকার জুটবে? এমন সময় দেখি শস্ত খুব জোরে জোরে 
পা ফেলে আমাদের বাংলোর দিকে আসছে । সে বারান্দার 
কাছে এসেই আমাকে বলল-_“সাহেবজী চলিয়ে, ইহা সে তিন চার 
মাইল দূর মে এক জঙ্গলকা কুয়া পানি মে, এক বড়া শের 
বৈঠা ভুয়া দেখকে আ রহা ।, কুটস তখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে 
ট্রানসিস্টারে গান শুনছিলেন। আমি তাকে ডেকে এই শুভ 
খবরটা দিয়ে তাড়াতাড়ি তৈরী হবার জন্য বললাম, শম্ভুকেও 
বললাম-_“তুমি মিঞ্াদাসকে ডাক, গাড়ী নিয়ে আস্মুক।' আমরা 
ছুই বন্ধু কয়েক মিনিটের মধ্যেই তৈরী হয়ে নিয়ে আমার ফোল্ডিং 
মাচানটা বাঁধা অবস্থাতেই শম্তুকে জীপে নিতে বললাম। 
এর মধ্যে আমাদের দ্বিতীয় মোষটাও নিয়ে এসেছে_ মোষ ছুটো 
বাংলোর এলাকার বাইরে চরে বেড়াচ্ছিল। মিঞ্াদাস ও শম্ভুকে 
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বললাম, মোষ ছুটোর মধ্যে ছোট মোষটাকে জীপে তুলে নিতে। 
ইতিমধ্যে আমার ৪০৫ রাইফেল ও তার আনুসঙ্গিক টচ ও ক্ল্যাম্প 
ইত্যাদি নিয়ে যখন রওনা হলাম তখন প্রায় পাঁচট! বাজে। 
মিঞাদাস খুব জোরে গাড়ী হাঁকিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের 
সেই জঙ্গলের কুয়াটার কাছাকাছি নিয়ে এল। আমরাও খুব 
সাবধানে নেমে কোনরকম আওয়াজ না করে কুয়াটার দিকে এগুতে 
লাগলাম । শম্ভু ইশারাতে জানাল যে বাঘ এখন কুয়াতে নেই। 
আমরা কুয়াটার কাছে এগিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম, শস্তৃ 
ঠিকই দেখেছে, সে মিথ্যে বলেনি । দেখতে পেলাম একট। পাহাড়ী 
শুকনো! নদীর বেড়ের বাঁদিকে একটা খুব বড় গাছ নদীর বেড়ের 
সেই কিনারাটাকে ছায়া করে রেখেছে, এবং সেই গাছটার ছায়ায় 
ঘের জায়গাটায় বালি খু'ড়ে ৪1৫ ফুট ব্যাসের ও ২।৩ ফুট গভীর 
একটা খাদের মত করা ছিল, তার মধ্যে বালি চুইয়ে পরিষ্ষাৰ ঠাণ্ডা 
জল জমে আছে । গরমের সময় জঙ্গলের লোকেরা এই ধরনের কুয়া 
করে রাখে জঙ্গলে জল খাবার জন্য । কাঠ কুড়াতে বা অন্য কোন 
কাজে জঙ্গলে এলে তার! এই জাতীয় কুয়ার থেকে জল খায় । কখনও 
কখনও আবার দেখা যায়, পাতা দিয়ে এই জাতীয় কুয়ার কাছাকাছি 
“ভাটা” বেঁধে বসে পাতার আড়ালের মধ্যে থেকে তীর ধনুক বা 
গাদা বন্দুক দিয়ে চুরি কবে শিকার করে । অনেক সময় বাঘও 
এই সব “ঞজাটা” থেকে জংলী শিকারীদের হাতে অজান্তে মারা পড়ে । 
সন্ধ্যের অন্ধকারে জংলী শিকারীরা বাঘকে হরিণ মনে করে তীর ধন্থুক 
বা গাদা বন্দুক চালিয়ে দেয়। অনেক সময় বাঘ মারা পড়ে আবার 
কখনও কখনও শুনতে পাওয়। যায়, বাঘ ও শিকারী ছু'জনেই প্রাণ 
হারিয়েছে । আবার এমনও হয় যে বাঘ জখম হ'য়ে চলে গিয়ে 
কিছুদিনের মধ্যে মানুষ খেকো হয়ে গেছে । 

আমবা কুয়াটার আশপাশে পায়ের দাগ পরীক্ষা করে দেখলাম 
ওটা একটা বড় বাঘিনীর পায়ের দাগ । বাঘিনী যখন শম্তকে দেখতে 
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পায় তখন সে আস্তে আস্তে কুয়াটা থেকে উঠে নদীর বেড় ধরে 
ডানদিকেব জঙ্গলে চলে যায়। বাঘিনীর পেট ও গা থেকে 
জলপড়ার দাগ বালির ওপব তখনও বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে । আমি 
সময় নই না কবে চারদিক দেখে নিয়ে নদীর ডানহাতি একটা গাছে 
শল্তুকে মাচান বীধতে বললাম। দূৰ থেকে আমি যে গাছটাকে 
পছন্দ করেছি, কাছে গিয়ে দেখি সেই গাছে একটা পুরোন 
মাচান বাধা আছে । আমি দেখেই বুঝলাম আমার আগে অনেক 
শিকাবী এই কুয়োতে শিকার করে গেছে । আমি শস্তুকে খুব 
নিচু গলাতে বললাম-তুমি ওই পুবোন মাচানটা যত তাড়াতাড়ি 
পার খুলে নামিয়ে ফেলে আমার মাচানটা ওইখানে খাটিয়ে দাও । 
আমার নিজের তৈরী মাচানটা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই খাটান 
যায়। শম্ভু গাছে চড়ে পুবোন মাচানটাকে খুলতে লাগল এবং 
আমি তাকে সাহায্য করলাম মাচান খোল ও বাধার কাজে এবং 
১৫।২৭ মিনিটের মধ্যে আমাদের মাচান বাঁধা হয়ে গেল। আমি 
কুটুসকে বললাম মাচানে বসার জন্য কিন্তু তিনি বললেন তার 
শবীব খারাপ তাই সারাবাত তিনি মাচানে বসতে পারবেন না, 
তিনি আমাকেই বসতে বললেন। আমি আর সময় নষ্ট না করে 
সংগে সংগে গাছে চড়লাম। শম্তু তখনও গাছের ওপরেই ছিল-_ 
আমার যদ্দি কোন ডালপাল। আড়াল হয় তাহলে সেট] কেটে 
দেবে বলে। আমি মাচানে বসে কুয়োটার দিকে নজর দিয়ে দেখি 
মাচান থেকে কুয়াটা! দেখা যাচ্ছে নাঁনদীর দিকে ১৫।২০ হাত 
পর্বস্ত মোটামোটা ডালপালা ও পাতাতে কুয়াটা আড়াল করে 
আছে। শস্তু সেই ডালপালা গুলে! কাটার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিল, 
হঠাৎ আমার মনে হোল ওগুলো না কাটাই ভাল হবে, কারণ 
বাঘিনীটা৷ যেদ্িক দিয়ে ফিরে গিয়েছিল, সেইদিক দিয়েই যদি 
কুয়াতে আসে, তা*হলে ডালপালা কাটলে আমার আর আডাল 
থাকবে না_বাঘিনীর নজর সোজা আমার ওপর পড়ে যেতে পারে; 
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আর বাঘ ব1 বাঘিনীর যদি কোনরকম সন্দেহ হয় বা তারা যদি 
শিকারীকে দেখতে পায় তাহলে তারা কর্পুরের মতন উধাও হয়ে 
যায়। তাদের স্লান করা, জল খাওয়া বা মারীতে আসা, তা সে 
যত খিদেই পেয়ে থাকুক না কেন, সন্দেহ হলে তারা সব কিছুর লোভ 
ছেড়ে চলে যায়। তাই শস্তুকে বললাম--ণউধারসে পেড় কাটো 
মাৎ_-কাটুনে সে শের কা নজর সিধা হামারা উপর আ. যায়গা, 
ইধার বাকী সব ঠিক হ্যায়। তুম আভি উতারকে “কীাড়াকো” ঠিক 
জায়গামে বাধো |” নদীর বাকের অপর কিনারাতে আমার মাচানের 
কোণ বরাবর ৫০৬০ গজ দুরে, পাড়ের ওপর একটা শাল গাছ 
কাটা খুঁটে ছিল, সেই খুণ্টে।টাতে মোষটাকে বাঁধার কথা আগেই 
ঠিক করেছিলাম -সেখানে মোষটাকে বাঁধতে বললাম । মনে মনে 
ভেবেছিলাম বাঘটা যর্দি আমার আড়ালে আড়ালে ডান হাত বরাবর 
নদীর অপর পাড়ে কুয়াটায় সান করার জন্য আসে, তা"হলে মোষটা। 
আগেই বাঘের নজরে পড়ে যাবে । মাচানের ডানহাতি যত আভাল 
থাকে আমার পক্ষে ততই ভাল। আমি মাচানে রাইফেল 
টর্চ ইত্যাদি সব ঠিকঠাক করে নিয়ে বসে দেখলাম, মিঞাদাস 
ও শস্তু মোষটাকে খু'টোতে বাঁধছে। বাঁধাৰ পর ওবা আমায় 
ইশারা করে জানাল সব ঠিক আছে । তারপর কুট্‌স ইশারা করে 
ওদের নিয়ে চলে গেলেন । 

অল্পক্ষণের মধ্যে জীপ গাড়ী চলে যাবার আওয়াজ পেলাম, 
তখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা । আমি শরীর বা মাথা না নাড়িয়ে 
নিশ্চল অবস্থায় বসে আছি আর কুয়া ও মোষটা স্পষ্ট দেখতে 
পাচ্ছি। ডালপালাগুলির জন্য কুয়াটা একটুখানি আড়াল হলেও 
কুয়ায় পৌছাবার আগেই বাঘিনীকে আমার দেখতে পাওয়া উচিত। 
হঠাৎ আমার বন্ধুর কথা মনে পড়ল-_তিনি কেন মাচানে বসতে 
চাইলেন না! এমন কিছুকি তিনি লক্ষ্য করেছেন যে বাঘিনীর 
আসার আর সন্তাবনা নেই। আমার মনে হোল তিনি শস্তুর কথা 
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শুনে ধরে নিয়েছেন যে বাঘিনী আর আসবে না, কারণ শস্তু আমাদের 
বলেছিল যে সে বখন খুব সাবধানে পা পা করে কুয়াটা দেখতে 
আসে, বাঘিনী দূর থেকেই বুঝতে পারে যে মানুষ আসছে। তাই 
শম্ভু কুার কাছে পৌছবার অনেক আগেই সে শম্তুর ওপর লক্ষ্য 
রাখে এবং শস্তু কাছাকাছি আসতেই সে জল থেকে উঠে জঙ্গলে 
পালিষে যায়। বাঘিনীকে কুয়া থেকে উঠতে দেখে শস্তু ভয়ে পাথারের 
মতন দাড়িয়ে পড়ে এবং বাঘিনী ওর দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে ও খুব 
জোরে পা চালিয়ে এসে আমাদের বাংলোয় খবর দেয় । তাই 
বোধহয় কুট্স ভেবেছেন যে বাঘ যখন একবার মানুষ দেখেছে তখন 
সে আর এই জলে আসবে না । 

এইসব ভাবছি, এমন সময় মোষটার ওপর আমার 
নজর পড়ল। দেখি তার কান খাড়া এবং লেজটাও খানিক 
খাড়া হয়ে আছে এবং সে একদুষ্টে নদীর পাড়ের বাঁহাতি কোণাকুণি 
দৃষ্টি রেখে দাড়িয়ে আছে। অপলক দৃষ্টিতে আমিও সেই দিকটা 
লক্ষ্য করে আশায় সময় গুণছি। একটু পরেই আগাছাগুলোর 
মধ্যে আস্তে আস্তে একটু মৃছ্ু দোলা নজরে পড়ল--তারপরেই বাঁশ 
ও ঘন শালের জঙ্গলে একে বেঁকে আসতে দেখলাম বাঘিনীটাকে । 
পড়ন্ত রোদ লেগে তার বিশাল দেহ চক্চক্‌ করছে এবং সে ধীরে ধীরে 
নাল।র কিনারার দিকে এগিয়ে আসছে । আমার সামনে এবং 
ডানদিকে গাছটার বড় বড় ডালপাল! ও পাতা দিয়ে আড়াল থাকায় 
বাঘিনীটা আমার উপস্থিতি মোটেই টের পায়নি । সে হেলতে ছুলতে 
এগিয়ে এসে নদীটার ওপারে এমন একট] জায়গায় থম্‌কে দাড়াল 
যেখানে তার সামনে বর্ষার জল নেমে ৫৬ হাত চওড়া ও ৪81৫ হাত 
নীচু একট! নালার মতন হয়েছে । আর সেই নালাটা এপাড়ে বাঘিনী 
এবং ওপাড়ে মোষটাকে মাঝামাঝি রেখে ভাগ করেছে । বাঘিনীটা। 
থেমেই সোজা মোষটাকে দেখতে পেল । চোখের সামনেই বাঘিনীটা 
২০।৩০ হাতের মধ্যে হঠাৎ এসে পড়ায় মুহুর্তের মধ্যে নিশ্চিত প্রাণ 
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হারাবার সর্বনেশে আশঙ্কায় মোষ বেচারার অর্ধেক মৃত্যু হয়ে 
গিয়েছিল। কী করুণ এক শোচনীয় দৃশ্য! জীবনের অন্তিম 
কয়েকটি স্পন্দন থেমে যাবার আগে বাঁচবার শেষ চেষ্টায় সে একবাব 
প্রাণপণে পালাবার চেষ্টা করল, কিন্তু তার একটা পা শক্ত দড়ি দিয়ে 
বাধা থাকায় পায়ে টান লেগে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, পবক্ষণেই 
কোন রকমে উঠে দাড়িয়ে ভয়ে আতন্কে কাপতে লাগল । প্রচণ্ড 
উত্তেজনায় আমার মানসিক অবস্থা তখন মোষটার থেকেও খারাপ, 
সহান্ৃভূতিতে, গভীর বেদনার আলোড়নে আমি তখন অভিভুত। 
বাঘিনীকে দেখার পুৰ পর্যন্ত প্রাণের আশঙ্কায় বেচারার কালো 
পাথরের মৃতির মত ভয়ে বিকল হয়ে দাড়িয়ে থাকার 
অবস্থা অবর্ণনীয়। কান ছুটি খাড়া, লেজট! পিঠের শিরদাড়াৰ 
₹গে আতন্কে সোজা হয়ে দাড়িয়ে। তার শেষ হয়ে যাবার 
ক্ষণটি যখন সামনে এসে পড়ল তখনকার ভয়ঙ্কর অবস্থার 
বর্ণনা দেওয়ার সাধ্য নেই। বাঘিনীটা গাছের ডালপালা গুলোর 
সম্পূর্ণ আড়ালে এমন জায়গায় এসে দাড়িয়েছে যে গুলি করতে 
গেলেই সেই ভালপালাগুলোতে লেগে গুলি ঘুরে যেতে পারে । 
একট] সাংঘাতিক উত্তেজনার মধ্যে পড়ে গেলাম ; মনের মধো আমার 
ভাবনাগ্ডলে। বিছ্যুৎবেগে ছুটতে লাগল, বেচারা মোষটাকে বাঁচাতে 
পারনো না, আর বাঘিনীটাকেও মোষটার কাছে না আসা পর্যস্ত 
বিন! বাধায় গুলি করতে পারবো না। ভাবছি এইবাব হয়তো 
মুহতের মধ্যে বাঘিনীটা মোষটার ঘাছে লাফিয়ে পডবে; সে 
মোষটাকে মেরে যখন উঠে দাড়াবে সেই সময় আমি গুলি করবো । 
ভগবানের নাম জপছি আর অপেক্ষা কবছি, কখন সে মোষ্টার কাছে 
যাবে আর তাকে আমি এক গুলিতে শেষ কববো । বাঘিনী আর 
মোষটার দিকে দৃষ্টি রেখে আমি এইসব নানান কথ! চিন্তা কবছি-__ 
আর ডালপালার ফাকে ফাঁকে তার শরীরটা একটু একটু নজরে 
পড়ছে । ভাবতে লাগলাম ভগবানের দয়ায় বাঘিনীকে মেরেই আমি 
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তাড়াতাড়ি বাংলোয় ফিরে যাবো, নয়তো তার আগেই কুট্স জীপ 
নিয়ে শিকারে বেরিরে যেতে পারেন। আমাকে দেখেই ওরা খুব 
অবাক হবে। আমি তখন সব ঘটনাটা ওদের আস্তে আস্তে 
বলবো। 

এমন সমর হঠাৎ একটু হাওয়া দ্রিতে ডালপালাগুলো৷ একটু 
ছুলতেই আমি বাঘিনীটার মাথাটা দেখতে পেলাম এবং নিশ্চিন্ত 
হলাম যে এটাই সেই বাঘিনী, যে কুয়াতে জলের মধ্যে বসেছিল। 
হঠাৎ বাঘিনীটার পেটটা আমার নজরে পড়তে দেখলুম, পেটটা! 
খুব ফোলা ফোলা । মনে হলো সে নিশ্চয়ই একট কিছু মেরে 
পেট ভি করে খেয়েছে, তাই বোধ হয় মোষটা মেরে খাবার তেমন 
ইচ্ছে নেই। সে নিশ্চল অবস্থায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে জঙ্গলের 
চরদিক দেখতে লাগল এবং মাঝে মাঝে মোষটার দিকেও তাকাতে 
লাগল। প্রায় ১৫২০ মিনিট এই অসম্ভব উত্তেজনার অবস্থাতে 
কেটে গেল- আর আমিও রাইফেল ধরে নিশ্চল অবস্থাতে বসে 
আছি আর অপেক্ষা করছি কখন বাখিনীটা লাফ দিয়ে নালার এপারে 
এসে মোষটার ঘাড়ে পড়বে । এক একটা মিনিট মনে হচ্ছে যেন 
এক একটা ঘণ্টা । হঠাৎ কেন জানিনা, দেখি সে মাচানের 
ডালপালাগুলোর আড়াল থেকে কর্পুরের মত কোথায় উধাও হয়ে 
গেল! উত্তেজনায় মাথা না ঘুরিয়ে কেবল চোখের তারা ঘুরিয়ে 
দেখার চেষ্টা করলাম এবং কিছুক্ষণ পরে কুয়ার জলে ঝপাস্‌ করে 
একট আওয়াজ পেয়ে বুঝলাম, বাঘিনশীট৷ কুয়ার জলে নেমেছে এবং 
কুয়াটা আমার মাচানের ডালপালাগুলোতে আড়াল থাকায় আমি 
কিছু দেখতেও পাচ্ছি না। আমি খুব সাবধানে আমার মাথাটা! 
একটু উচু নিচু করে বাঘিনীটাকে দেখার চেষ্টা করতে লাগলাম 
এবং একটু চেষ্টা করার পর বাঘিনীটার কানের ডগা আমার নজরে 
পড়ল। আরেকটু চেষ্টা করে দেখলাম সে আমার ও মোষটার দিকে 
পেছন করে কুয়াটার মধ্যে শরীর ডুবিয়ে বসে আছে-_শুধু গলা থেকে 
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মাথাটা জলের ওপর রয়েছে । আমি ভগবানকে প্রার্থনা করতে 
লাগলাম-__“হে ভগবান বাঘিনীটা যেন আবার জল থেকে উঠে 
মোষটার দিকে যায় এবং আমি যেন বাঘিনীকে মোষট। মারার 
আগে গুলি করতে পারি ।, তভ্রমশঃ সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে আসতে 
লাগল । মধ্যপ্রদেশে এপ্রিল মাসে সাড়ে সাতট। পর্যন্ত দিনের 
আলো থাকে । আমি যখন প্রথম বাঘিনীটার দর্শন পেলাম তখন 
ছ'টাও বাজেনি কিন্তু তারপর সাতট1 মাডে সাতট। পর্যন্ত তার 
সংগে আমি আমার নসীব লড়িয়ে চলেছি । সাড়ে সাতটার পব-_ 
সন্ধ্যের অন্ধকারে আমি তাৰ জল থেকে ওঠার আওয়াজ পেলাম 
এবং অন্ধকারে দৃষ্টি চালিয়ে সে কোনদিকে যায় তা দেখাব চেষ্টা 
করলাম । আবছ!1 ভাবে লক্ষ্য কবলাম তার ছায়াব মতন শবীরটা 
নদীর কিনার ধরে আমাব ও মোষটার থেকে দূরে চলে গিয়ে ক্রমশঃ 
জঙ্গলে মিলিয়ে গেল। আমি কপাল চাপড়ে ভগব।নকে বলতে 
লাগলম--ভগবান একি কবলে! আমাব সমস্ত আশা যে চুরমার 
হয়ে গেল। যে স্থযোগ দিয়েছিলে তাতেই ভেবেছিলাম দিনের 
আলোতেই হয়ত বাঘিনীটাকে মেবে, তাড়াতাড়ি বাংলোতে গিয়ে 
সবাইকে অবাক করে দেব; সে'ত হলই না--উল্টে বাঘিনীট। 
আমাকে অবাক করে দিয়ে চলে গেল। তাবপর থেকে নানা 
ভাবনা-চিন্ত! ও আশীা-নিরাশার মধ্যে দিয়ে বাতেব প্রহরগুলি কেটে 
গেল। মোষটারও এক একবার উঠে এক একবাৰ বসে সারারাও 
কাটল । রাত প্রায় নয়টার সময় মচানের ডানহাতি জর্দলে, মাইল 
খানেকের মধ্যে একট] চিতরা হরিণের “বিপদ সংকেত? শুনলাম। 
রাত দেডট] নাগাদ ঠিক ওই জায়গ। থেকে একটা সন্বর হরিণেবও 
“বিপদ সংকেত” এলো ৷ 

সন্ধ্যার সমস্ত ঘটন! খতিয়ে দেখে বুঝলাম বাঘিনীটা এই কুয়া 
থেকে আমার ডানহাতের জঙ্গলে, মাইল খানেক দূরে একটা 
বড় সম্বব কি একটা চিতরা হরিণ আগের ভোর রাত্রে দেবে 

৯২ 
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খেয়েছে_-তাতেই তার পেটটা ভি হয়ে ফুলে উঠেছিল এবং মারীর 
কাছাকাছি একটা ঠাণ্ডা জায়গাতে সে দিনের বেলায় ঘুমিয়েছিল। 
দুপুরের গরমে তার শরীরটাকে ঠাণ্ডা করার জন্য সে কুয়ার 
মধ্যে ডুবে বসেছিল--একপেট মাংস খাওয়ার পর তার শরীরটা! 
বোধহয় একটু বেশীই গরম হয়েছিল__তাই ঠাণ্ড। হবার জন্য ছু'বার 
করে জলে নেমেছিল, ত। না হলে শস্তুকে দেখার পর চলে গিয়ে 
আবার তার কুয়োর জলে ফিরে আসার সন্তাবন! খুব কমই ছিল। 
আর মোষটাকে না মারার কারণও আমার মনে হোল, সম্বর বা 
চিতরা হরিণের মাংল অতি স্খাগ্ঠ-_-তার কাছে মোষের মাংস লগে 
না । তাই বাধিনীট। নিজেব মারা সন্বর বা চিতরা হরিণের মাংসের 
লোভে মোষটাকে না মেরে বাকী মাংসটুকু খাবার জন্য ঠিক সন্ধ্যে 
হতেই আবার নিজের মাবীতে ফিরে গিয়েছিল। বাঘ বা বাঘিনী 
তাদের নিজেদের মারী চট্‌ করে ছাড়তে চায় না। একমাত্র তখনই 
তারা মারী ছেড়ে চলে যায়, যখন তাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় যে 
আশে পাশে শিকারী লুকিয়ে আছে তাকে মারার জন্য । এ ছাড়া 
তারা নিজেদের মারীর ভাগ অন্যকে দিতে নারাজ; মারীর ওপর 
অপব বাঘ বা ভন্নুকের সংগে তুমুল লড়াই হতে শোনা গেছে। 

আমার নিজের অবশ্য এটা দেখার সৌভাগ্য হয়নি । যাহোক 
এই সব নানান চিন্তা-ভাবনাতে মাচানের উপব রাত কেটে গেল। 
ভোরের মু আলোর সংগে নানারকম পাখীর গান শুনতে প্লোম। 
মাচানের ওপর প্রায় সাড়ে সাতটা] পর্যন্ত বসে থাকার পর দূর থেকে 
জীপের আওয়াজ কানে এলো এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই কুট্্‌স, মিঞ্াদাস 
ও শম্তৃকে দূর থেকে দেখতে পেলাম। কুট্স দূর থেকে ইশারায় 
জিজ্ঞাসা করলেন__ব্যাপার কি পাণ্টায় আমি ইশারায় আমার 
কপাল দেখিয়ে জানালাম-কপাল মন্দ । আমি নিঃশবে মাচান 
থেকে নেমে খুব নিচু গলাতে কুট্সকে বললাম__ আপনারা চলে যাবার 
২৫।৩০ মিনিটের মধ্যেই বাধিনীট। এসেছিল ঠিকই, কিন্তু এমন জায়গায় 
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দাড়িয়েছিল যে ডালপালাগুলোর আড়াল থাকায় আমি মারতে 
পারলাম না। আমি জায়গাট! ও বাঘিনীটার পায়ের দাগ কুট্সকে 
দেখালাম। আমার কথা শুনেই কুট্‌স তো খুব হাত পা! ছুড়ে বলতে 
লাগলেন-_-“তোমাকে তো শস্তু বলেছিল ডালপালাগুলো কেটে দিই, 
কিন্ত তুমিই তে। ওকে মানা করলে । আমি শুনে বললুম__ 
ঠিক তাই। আমি ভেবেছিলুম ওগুলো না কাটাই ভাল, কারণ 
একটা আড়াল থাকবে । কিন্তু মোষটার কাছে তো আর আড়াল 
ছিল না। বাঘিনীটা যে মোষটার কাছে এলই না। সবই 
আমার ভাগ্য, তা না হ'লে বাঘিনীটা সেখানে প্রায় দেড়ঘণ্টা ধরে 
আমার রাইফেলের নাগালের এত কাছে ছিল আর তাকে আমি 
মারতে পারলাম না । এর থেকে ছুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে? 
আমরা যদ্দ.র সম্ভব নিচু গলাতে কথা বলছিলাম__আমি কুট্সকে 
বললাম-_-চন্গুন আমরা মোষটাকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাই। 
সাজ আবার এই মোষটাকে নিয়ে আমার বসার ইচ্ছে আছে। 
তারপর মোষটাকে জীপে তুলে আমরা বাংলোব পথে রওনা হলাম । 
পথে যেতে যেতে গতকালের সমস্ত ঘটনাটা কুট্সকে বললাম । 
তিনি'ত আমাকে অনেক বক্তৃতা দিলেন এবং বললেন তোমার ওই 
ডালপালার মধ্যেই বাঘিনীটাকে গুলি করা উচিত ছিল কিন্তু 
আমি সে কথা মানতে মোটেই রাজী নই । যাই হোক, বাংলোতে 
পৌছে শম্তৃকে বললাম__তুমি মোষটার জল ও খাবারের ব্যবস্থা কর, 
আমর! আজ আবার একে নিয়ে একটার মধ্যে মাচায় বসবো । 
আমি তাড়াতাড়ি স্নান সেরে সকালের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লাম 
একটু দ্বুমিয়ে নেবার জন্য । গতকাল সারারাত বাঘিনীর আশাষ 
আশায় বসে থেকে আমি ছুচোখের পাতা ফেলিনি কিন্তু ঘুমোতে 
গিয়ে দেখি চোখে ঘুম আসছে না, নানান চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরতে 
লাগল। আর ওদিকে আমার ঝঙ্কু ট্রানসিসটার নিয়ে বারান্দায় বসে 
গান শুনতে শুনতে নগুত্রিপাদকে ডেকে অনেকরকম বক্তৃতা দিয়ে 
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তাকে বোঝাতে লাগলেন, আমার কি কি দোষের জন্ত আমি 
বাঘিনীটাকে মারতে পারিনি। আমি "শুয়ে শুয়ে ওদের সব কথা 
শুনছিলাম। ছৃপুরে সাড়ে এগারটা নাগাদ আমরা খেয়ে দেয়ে 
শুয়ে পড়লাম । শোবার আগে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি মাচানে 
বসতে চান কি না? তিনি ঘাড় নেড়ে জানালেন-__-“না”। তখন আমি 
তাকে বললাম__-আজ রাত নটা-দশটা পর্যন্ত ওখানে মোষ বেঁধে বসব 
এবং তারপর চলে আসব এই আমার ইচ্ছে। বন্ধু তার কোন 
জবাব দিলেন না । আমি একট! পর্যন্ত বিছানায় এপাশ ওপাশ 
করে উঠে পড়লাম এবং মিএাদাস ও শস্তুকে ডেকে জীপে মোষটাকে 
তোলার ব্যবস্থা করে আমিও তৈরী হয়ে নিয়ে আড়াইটার মধ্যে 
পৌছে গেলাম । জীপটা একটু দূবে রেখে আমি বাইফেল নিয়ে 
খুব সাবধানে দূর থেকে কুয়াটার ওপর নজর রেখে পা পা করে 
এগিয়ে গিয়ে দেখলাম বাঘিনীটা কুয়োতে আসেনি । তখনই মনে 
হোল আজ আমার এখানে বসাটা। বেকার যাবে । তবে যখন তৈরী 
হয়ে এসেই পড়েছি তখন বসেই দেখা যাক। এই ভেবে আমি 
জীপের কাছে এসে ওদের বললাম-_বাঘিনীট1 কুয়োতে আসেনি, 
মনে হয় সে আর এ অঞ্চলে নেই। যাই হোক, আমি মাচানে বসছি 
তোমরা মোষটাকে নিয়ে এসে খোটাতে বাধ । আমি রাত ৯।১০ টা 
পর্যন্ত দেখব । তাবপব তোমরা জীপ নিয়ে এস, আমি ফিরে যাব । 
আমি মাচানে বসার পর ওরা মোষটাকে খোটাতে বেঁধে আমাকে 
যখন ইশারায় জানাল তখন আমি ওদের চলে ষেতে বললাম । 

আবার অধীর অপেক্ষা, কিন্ত কিছুই দেখতে পেলাম না। রাত 
সাড়ে ন্টায় জীপেব আওয়াজ পেলাম। বেলা আড়াইটা থেকে৷ 
রাত ন”টা পর্ষন্ত ওই জায়গার আশপাশে ২।১ মাইলের মধ্যে বাঘিনী 
ছিল ন| বলেই মনে হোল, কারণ ওই সময়ের মধ্যে আমি কোন 
বিপদ সংকেত ধ্বনি শুনতে পাইনি । সন্বর, চিতরা হরিণ, মুরগী ব1 
ময়ূরের বিপদ সংকেত থেকে জানতে পারা যায় বাঘের উপস্থিতি । 
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তাই আমার ধারণা হোল বাঘিনীটা নিশ্চয়ই ও অঞ্চলের নয়, 
সম্ভবতঃ জীমলগট্রাতে বেড়াতে এসে সেদিন একটা সম্বর মেরেছিল 
এবং সেইটে খাবার জন্য ছুদিন ওখানে ছিল। বাঘিনীট1 যদি ও 
অঞ্চলে বরাবর থাকত তাহলে কোনো না কোনদিন আমার বা 
শন্তুর নজরে তার পায়েব দাগ ধরা পড়তো । ওরা ট জ্বেলে 
আমায় ইশারা করল, আসবে কি না? আমি ওদের টচের 
আলোর ইশারাতে সম্মতি জানালে ওরা আমার মাচানেব তলাতে 
এলে আমি শস্তুকে আমার মাচানটা খুলে নিতে বললাম এবং 
অল্পক্ষণ মধ্যেই সেটা খুলে নিয়ে ও মোষটকে জীপে তুলে আমরা 
বাংলোর দিকে রওনা হ'লাম। বাংলোয় ফিরে দেখি কুটুস খাওয়া 
দাওয়া সেবে আলো নিবিয়ে শুয়ে আছেন। আমি ঘবে যেতেই 
তিনি শুয়ে শুয়ে আমায় জিজ্জেন কবলেন_-কি বাঘ এসেছিল? 
আমি বললাম--না। তখন তিনি আবার আমায় অনেক বক্তৃতা 
শোনালেন, যার মর্মকথা1 হোল আমি নিজের দোষেই বাঘ পেয়েও 
মারতে পারলাম না। আমি তর না করে জামাকাপড় ছেড়ে সান 
করতে গেলাম এবং স্নান সেরে এসেও আবার খানিক বক্তৃতা 
শুনলাম । তারপর তিনি বললেন-_- “এখানে আর বাঘ শিকার 
হবে না। এখানে বাঘ হয়তো এক আধটা1 আছে কিন্ত আমাদের 
সন্তাননা খুবই কম, হাতে আবও বেশী দিন সময় থাকলে বরং চেষ্টা 
করা যেত। মিঃ ঝা ও মিঃ দাবে সময়মত বিগগেম লাইপেন্স ও 
পারমিটের ব্যবস্থা না করে আমাদের অনেক সময় বৃথাই নষ্ট করে 
দিলেন। ওরা ৩।৪ দিন পরপর আমাদের সঙ্গে দেখা করে যাবেন 
বলেছিলেন কিন্তু এলেন না। মেমসাহেবের কাছ থেকে চিঠি এসে 
নিশ্চয়ই ওখানে পড়ে আছে, কিন্তু ওরা না আসায় আমি তাও পাচ্ছি 
না, তাই এখানে আমার আর একদিনও থাকতে ইচ্ছা করছে না 
আমি আর কথা না! বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম-_ আপনার খাওয়া 
হয়েছে? তিনি খুব গন্ভতীরভাবে বললেন- খাবার কিছুই নেই, যা 
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আছে তা আমি মুখে দিতে পারিনি । শী, ডিম, মুরগী সব ফুরিয়ে 
গেছে-_শুধু ডাল আর চাপাটি আমার সহা হয় না আমি বললাম 
_ছুতিন রকমের জেলী আছে, মাখন আছে, তাই দিয়ে খাননি 
কেন? শুনে তিনি একটু রেগে আমাকে বললেন_-'আমি তোমাকে 
বলেছি এই সব ভারতীয় খাওয়া আমার আদৌ সহা হয় না। এই 
সব খেলেই আমার শরীর খারাপ হয়।__অথচ জন্ম থেকে তিনি 
ভারতেই মানুষ হয়েছেন। আমি বললাম আজ ৪ঠা এপ্রিল । 
আজ গাঙ্থুলীকে নিয়ে মিঃ দাবের আসার কথা আছে । মিঃ ঝা 
নিশ্চয়ই মিঃ দাবের হাতে আমাদের জন্য ডিম, শী, মুরগী ইত্যাদি 
সব পাঠাবেন। শুনে তিনি বললেন,_“রাত সাড়ে এগারট। বেজে 
গেছে, আর তারা কখন আসবে । ওদের কথার কি কিছু ঠিক 
আছে? বললাম--আমার বন্ধু গাঙ্থুলী যদি এসে থাকে তাহলে 
সে যত রাতই হোক ওদের কাউকে না কাউকে নিয়ে আসবেই । 
আর কথা না বলে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। তখন নানা চিন্তায় 
হতাশায় মনট1 অস্থির । শুধু কি তাই-_যায় পাল্লায় পড়ে এতো 
সব হাঙ্গামা করে শিকারে এসেছি তারই সঙ্গে সম্পর্কটা কেমন 
বিশ্বাদ লাগছিল । আচারে ব্যবহারে যেন আমাদের সম্পর্কের 
“ডাইভোন” হ'বার পুর্ব খতিয়ান। এত বছরের শিকারী জীবনে 
যে সব ধৈর্য, স্থ্র্ধ, তিতিক্ষ! ও সীম আশাবাদী মন বহু অধ্যবসায়ে 
গড়ে উঠেছিল--সেটির ভিত্তি যেন নড়ে উঠার উপক্রম ! বন্ধু 
কুটসেরও তেমন কি আর দোষ। এ রাজ্যে এসে পৌছবার পর 
দীর্ঘ বারো দিন কেটে গেছে বাল্লারপুর গেষ্ট হাউসের রাজসিকতার 
মধ্যে, তারপর এলো শিকারের পারমিট--১ল। এপ্রিল থেকে যার 
কার্ধকারিতা আরন্ত হল--তারপরও কেটে গেল ৪৫টা দিন; 
শিকারের নিম্ষল চেষ্টায় জঙ্গলে এক। এক! বসে মাচানের উপর 
সারারাত কাটানোর বিফল প্রয়াস । মাচানের উপর এই একা নিঝুম 
রাতে বিশাল জঙ্গলে জনপ্রাণীহীন হয়ে নিশ্চল নিথর ভাবে বসে 
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থাকার অভ্যাস যাদের হয়ে ওঠেনি তারা হয়ত আমার এসব 
অনুভূতির সামিল হতে পারবেন নী । ছুই তিনজন মিলে শিকারের 
মাচানে বসা_সে অন্য ব্যাপার । প্রচণ্ড কষ্ট সহ করবার একটা 
মাত্রাহীন গুণ শিকারীর আয়ত্বে একান্তভাবে থাকার প্রয়োজন-_ 
যেমন প্রয়োজন নিরঙ্কুশ আশা নিয়ে শিকারচর্ধা করা । কঠোর 
পরিশ্রমের ক্ষমতা ও আহার নিদ্রায় আকর্ষণশুন্যতা অর্জন করা 
শিকারীর পক্ষে বিশেষ দরকার বলে জেনেছি এবং আয়ত্বে আনবার 
চেষ্টা করেছি । আগামীদিনের শিকারী ভাইদের জন্য এসব জানবার 
বিষয় বলেই লিখলাম । যাই হোক শিকারের রোজনামচায় আবার 
কিরে আসা যাকৃ। 

রাত আড়াইট। তিনটের সময় বাংলোতে হঠাৎ একটা জীপ 
ঢোকার আওয়াজ পেয়ে আমরা ছুজনেই বিছানা ছেড়ে উঠে 
বারান্দায় এসে দেখলাম ছু" একটি সাঙ্গপাঙ্গকে নিয়ে মিঃ দাবে 
এসেছেন ভবানী গান্থুলীকে পৌছাতে । ভবাদা আমাকে দেখেই 
দাদা বলে জোর এক চীৎকার করে লাফ দিয়ে জীপ থেকে নেমে 
পড়েই, কুটূস ও আমার সঙ্গে হাত মেলাল। কুট্স প্রথমেই ওদের 
ছুজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তার কোন চিঠি আছে কিনা? ওঁর 
বললেন__না, থাকলে মিঃ ঝা নিশ্চয়ই ওদের হাতে দিয়ে দিতেন । 
শুনে কুটুস বললেন-_-“হতেই পারে না। এ কদিনের মধ্যে আমার 
মেমসাহেবের কাছ থেকে অন্ততঃ ২।৩ খানা চিঠি আসার কথা।, 
মিঃ দাবে হাসতে হাসতে বললেন_-“আপনার মেমসাহেব হয়াতো 
ভেবেছেন জঙ্গলে চিঠি দিয়ে তার কথ! আপনাকে মনে করিয়ে দিলে 
আপনি হয়তো লক্ষ্য্রষ্ট হয়ে পড়বেন তাই বোধহয় চিঠি 
লেখেননি।” বন্ধুর মুখ দেখে বুঝলাম চিঠি ন! পাওয়ার জন্য তার 
মেজাজ খুব খারাপ । তিনি মুখ লাল করে মিঃ দাবেকে বললেন-__ 
আপনারা গল্প করুন, আমি শুতে যাচ্ছি। আমি বেয়ারাকে ঘুম 
থেকে উঠিয়ে মিঃ দ্াবের জন্য চা করতে বলে বারান্দায় বসে 
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ওদের সংগে গল্প করতে থাকলুম। এ কদিনের শিকারের 
অভিজ্ঞতা সবিস্তারে বললাম যে আমি একটি বাঘিনী পেয়েও মারতে 
পারিনি। তারপর কথায় কথায় মিঃ দাবেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 
তিনি কি আমাদের জন্তে কিছু রসদ এনেছেন? মিঃ দাবে বললেন 
_-না, আমি আনতে পারিনি । আমি ফিরে গিয়েই আপনাদের যা 
কিছু কম আছে সব পাঠাবার ব্যবস্থা করবো । পরে তাকে 
জিজ্ঞাসা করলাম--১৫ই এপ্রিল আমাদের ফেরার জন্যে টিকিট ও 
রিসার্ডেসান করান হয়েছে কিনা? তিনি বললেন-_হা, আপনাদের 
রিসার্ভেসান হয়ে গেছে এবং টিকিটগুলো মিঃ ঝায়ের কাছে আছে? 
আমি তখন তাকে বললাম-_মাপনি দয়া করে মিঃ ঝাঁকে বলবেন 
যে ১১ই এপ্রিল তিনি যেন কিছু পেট্রোল দিয়ে ট্রেলার সমেত 
জীপট। আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেন, তা না হলে আমরা সময়মত 
ফিরতে পারবে! না । তিনি বললেন-_“সে সব বাবস্থা! আমি ঠিক 
কববো, আপনি কিছু ভাববেন না|” আমি বললাম-_মনে হয়, 
এন্ার আমাদের খালি হাতেই ফিরতে হবে । উপস্থিত জীমলগাটা 
বরকে আৰ বাঘ নেই, তবে শুনেছি এষ্কাবাণ্ড বকে ৩৪টি বাঘ আছে। 
আক্ত তো চার তারিখ হয়ে গেল, আর বাকী পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে 
আমবা আর কিছু করতে পারবে! বলে মনে হয় না। তবে আমাদের 
বন্ধু মিঃ গান্থুলী যদি আমাদের জন্য কোন বিশেষ সৌভাগ্য নিয়ে 
এসে থাকেন, তবেই কিছু আশা আছে, নয়তো নয় । ভবাদা হাসতে 
হাসতে বললে-_কিচ্ছ ভাববেন না দাদা, আমি যখন এসে গেছি, 
তখন আপনাদের বরাত ফিরিয়ে দিতে পারবো আমি বললাম-_ 
দেখা যাক। ভবাদার কাছে বাল্লারপুর সে কবে এসে পৌছেছে 
জানতে চাইলে সে বললে,__“২রা' এপ্রিল এসে পর্ধস্ত সে মিঃ ঝা ও 
মিঃ দাবের জীবন অতিষ্ঠ করে ছেড়েছে তাকে শিকার ক্যাম্পে পৌছে 
দেবার জন্যে, শেষ পর্যন্ত মিঃ দাবে আজ দয়! করে নিয়ে এলেন । 
এখান থেকে ৩০1৩৫ মাইল দূরে এক ডিভিশনাল কমিশনার শিকার 
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করতে এসেছেন । দাবে সাহেব আমাকে নিয়ে প্রথমে সেখানে 
গিয়েছিলেন । গিয়ে দেখলাম, শিকারের কথা সবাই ভুলে গিয়ে 
খুব মদ খাচ্ছেন ও আদিবাসী মেয়েদের নাচ দেখছেন। কমিশনার 
সাহেব আমাদের কিছুতেই ছাড়লেন না। আমাদেরও মদ খেতে 
হবে এবং নাচ দেখতে হবে । আমরা ওখানে গিয়ে আটকে 
পড়েছিলাম-তাই এত দেরী” দ্রাবে সাহেব বারান্দায় 
আরাম কেদারাতে বসে খুব খানিক ঘুমিয়ে নিলেন আর 
আমি ভবাদার সঙ্গে গল্প করতে লাগলাম । ভবাদাকে সব 
বললাম, কি কর বাঘিনীটা আমাকে ধেশকা দিয়ে পরিক্ষার 
দিনের আলোয় পালিয়ে গেল। বিকেলের পড়ন্ত রোদে বাঘিনীটা 
প্রায় এক-দেড় ঘণ্টা আমার রাইফেলের নাগালের মধ্যে ছিল 
কিন্তু আমি মারতে পারলাম না । আমি আমার ভাগ্যের দোহ।ই 
দিয়ে খুবই আপশোষ করতে লাগলাম--আর এরকম স্থযোগ 
পাব বলে মনে হয় না। কুট্‌সের ধারণা আমি আমার নিজের 
দোষেই বাঘিনীটাকে মারতে পারিনি । ভবাদা আমাকে সান্তবন 
দেবার জন্তে বলে উঠল-_ও আবার এক মস্ত পণ্ডিত__আপনি যি 
গুলি করতেন আর ওই ডালপালা! গুলোতে গুলি লেগে একটু ঘুরে 
গিয়ে বাঘিনীর মোক্ষম জায়গায় না লেগে অন্ত কোথাও 
লাগতো, তাহলে চোট খেয়ে বাঘিনীটা হয়তো মানুষ খেকো 
হয়ে যেতে পারত । এমনিতেই আমাদের হাতে সময় কম, এ 
চোট খাওয়া বাঘিনীকে চার পাচ দিনে খুঁজে না পেলে আমাদের 
ফিরে যেতেই হোত। রিজার্ভেশান করা থাকায় ফিরে না গিয়ে 
আমাদের উপায়ও নেই। তারপর ওই চোট খাওয়া বাঘিনী 
এখানকার কত নিরীহ লোক যে মারতো তার ঠিক নেই। তাতে 
চারদিকে আপনার বদনাম ছড়িয়ে পড়তো £ মিঃ বোসের কাছেও 
আপনি মুখ দেখাতে পারতেন না, উপরন্ত মিঃ ঝা কি মিঃ দাবে এরা 
সব বদনাম করতেন । তাছাড়া ফরেষ্ট ভিপার্টমেন্টেও ব্ল্যাক লিষ্টেভ 
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হয়ে যেতে হোত-_-আর কোনদিনই টাদাতে শিকার করতে আসতে 
পারা যেত না। এবার যদি আমরা সুনাম বজায় রেখে ফিরে যেতে 
পারি, তাহলে পরের বারে আমাদের পারমিট পেতে কোনই অস্তুবিধে 
হবে না1” ভোর চারটে সাড়ে চারটের সময় দ্াবে সাহেব ঘুম থেকে 
উঠে ঘড়ি দেখে বললেন-_“আমাকে এখুনি যেতে হবে, আর দেরী 
করা যাবে ন7। আমার আজ সকালে একটা খুব জরুরী মিটিং 
আছে । বলেই তিনি জীপে চড়ে বসলেন । আমর! তার সঙ্গে হাত 
মিলিয়ে আবার ছুটি জিনিষের কথা মনে করিয়ে দিলাম__প্রথম নম্বর 
_-১১ তারিখ ১টা আলাদ। টিনে কিছু পেট্রোল নিয়ে ট্রেলার সমেত 
জীপট' পাঠাবার জন্য ; দ্বিতীয় নম্বর শব্জী, ডিম ইত্যাদি পাঠাবার 
জন্য এবং মেমসাহেবের চিঠি এসে থাকলে তা-ও । আমার কথ! 
শুনে তিনি বললেন যে তিনি ফিরে গিয়েই সব পাকা ব্যবস্থ। 
করবেন। রলেই রওনা হয়ে গেলেন । 

তখনও একটু একটু অন্ধকার ছিল। আমি ভবাদাকে জিজ্ঞাসা 
করলাম, সে একটুখানি ঘুমিয়ে নিতে চায় কিন? ভবাদা যথেষ্ট ক্লান্ত 
ছিল, তাই একটু ঘুমোতে চাইল । আমাদের পাশের ঘরে একট। 
চারপাই ছিল সেট। আমি আগেই ভবাদার জন্তে ব্যবস্থা করে রেখে- 
ছিলাম। ভবাদ সেই চারপাইটার ওপর তার বিছানাটা খুলে কোন- 
রকমে শুয়ে পড়ল- আমিও শুয়ে পড়লাম। সকালে একটু দেবী 
করে আমরা সবাই উঠলাম। চায়ের টেবিলে আমার সাহেব বন্ধুর 
মুখে একটুও হাসি দেখলাম না। খুব গম্তীরভাবে চা খেয়েই তিনি 
উঠে গেলেন। ভবাদা আমাকে জিজ্ঞেস করল-_-“আপনার বন্ধুর 
মুখ হাড়ীপান! কেন? আমি বললাম-_-বোধহয় ওর মেমসাহেবের 
চিঠি পাননি বলে। আমরা ছুজনে চায়ের টেবিলে অনেকক্ষণ বসে 
আলোচনা করতে থাকলাম কিভাবে চেষ্টা করলে আমর! বাঘ পেতে 
পারি। ভবাদাকে বললাম_-যা দেখছি, এখন আমাদের একমাত্র 
ভরসা ইউস্ফভাই । সে যদি এক্কাবাণ্ডা ব্লকে বাঘের খোজ দেয় এবং 
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আমাদের সাহায্য করে তবেই কিছু হবার আশা আছে। তাঁনা 
হলে আমাদের খালি হাতেই ফিরতে হবে। ভবাদা বলল-_“চলুন, 
আজ আমর একটু সকাল সকাল গিয়ে ইউস্থফকে ধরি । দেখা যাক 
সেকি বলে। চলুন না, এখনই তার কাছে যাওয়া যাক ।” উত্তবে 
জানালাম--না, এখন না গিয়ে বিকেল সাড়ে তিনটের সময় যাওয়া 
যাবে, তখন দেখা করে খবরাখবর জান। যাবে এবং ফেরার পথে 
সন্ধ্যের দিকে যদি কিছু, শিকার পাওয়া যায় সে চেষ্টাও করা যাবে। 
আমাদের পেট্রোলের যা অবস্থা তাতে জীপ নিয়ে যখন তখন যাওয়া 
যাবে না। তাই সাড়ে তিনটের সময় যাওয়াই ঠিক হোল । আমরা 
ভ্রজনে তখন বারান্দায় পায়চারি করে গল্প করতে লাগলাম । তারপর 
একবার উকি মেরে দেখি কুট্স তার সবগুলো বন্দুক খুব মন দিয়ে 
পরিফ্ষার করছেন। এগারোটা বাজলে আমরা সরান করতে গেলাম । 
দেখি কুটূসের তার মধ্যে সান সারাতিনি বিছানায় শুয়ে 
ট্রানসিস্টার বাজাচ্ছেন। আমি বেয়ারাকে খাবার দিতে বলে তাকে 
ডাকতে তিনি গন্ভীরভাবে খেতে এলেন এবং খাবারের ব্যবস্থ। 
দেখেই তার মেজাজ চড়ে গেল। ডাল, ভাত, আর ছু'রকম বোতলের 
চাটনি ;__ডিম, শজী, মুরগী ইত্যাদি সব ফুরিয়েছিল ৪ঠা তারিখ 
রাত্রেই। সকালে চায়ের সঙ্গে পরোটা দিয়েছিল জল খাবারের 
জিনিষও ফুরিয়েছে । এ পর্যন্ত কর্ণফ্লেকৃস, পরিজ, ডিম, রুটি, মাখন, 
কলা, কমলালেবু সব কিছুই ছিল কিন্তু এখন বাডন্ত। ১২৫ মাইল 
দূর থেকে যানবাহনের অস্ুবিধের জন্ত কোন কিছু পাঠানও মুক্ষিল। 
অনেকের ধারণ। জঙ্গলের গ্রাম থেকে ডিম, ভুধ, শব্জী ইত্যাদি খুব 
সস্তায় ভাল জিনিষ পাওয়। যায় কিন্তু এ ধারণা একেবারেই ভূল। 
এই সব জঙ্গলের মধ্যে যে সব ছোটখাট বস্তী আছে, সেখানে 
প্রত্যেকের কাছেই কিছু না কিছু গরু মোষ অবশ্যই আছে কিন্তু তার! 
সাধারণতঃ; খাবারের অভাবে কোন ছুধই দেয় নাঁ। বর্ধার জল 
পেয়ে আশেপাশের জঙ্গলের চারিদিকে নতুন ঘাস হলে তাই খেয়ে 
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তারা এক আধটু ছ্ুধ দেয় এবং তখন তারা-ওই ছুএক মাস তাদের 
শিশুদের দুধ খাওয়ায়-_ভ্ুধ বিক্রী করে না। মুরগীর বেলাতেও তাই 
__যা ছু একটা ডিম হয় তা ওর। নিজেরাই খায়--বেচতে চায় না। 
আর শাক শজা চাষের বালাই ওদের নেই । ধান, গম, মকাই, বজরা, 
চান এই ওরা চাষ করে। নন্ুত্রিপাদ ভিম ও মুরগীর জন্য গতকাল 
সমস্ত বস্তী ঘুবেছে কিন্তু পায়নি তাই আজ আবার গিয়েছে, যদি 
পায়। কুটুস তো ছু'চামচ ভাত খেয়েই রাগ করে উঠে গেলেন; 
মামি তাকে অনেক করে ডাকলুম কিন্ত তিনি এলেন না । আমি ও 
ভবাদ্রা ওই-ই পেট'ভবে খেয়ে শুতে গেলুম । ঘরে এসে দেখি কুট্স 
তার সব বন্দুক বাক্সে তুলে রাখছেন। আমি তাই দেখে জিজ্ঞাসা 
করলুম-কি ব্যাপার? সব বন্দুক তুলে রাখছেন যে? তিন 
গন্তীব ভাবে বললেন--“আমার শিকারের সখ মিটে গেছে, এখন 
এখান থেকে যেতে পারলে বাঁচি ।” শুনে একটু রাগ করে বললাম__ 
আপনি এত অবুঝ হ'লে চলবে কি করে? ১২৫ মাইল দূর থেকে 
কিছু পাঠান কি সহঙ্গ কথা? এই ক'দিন তো আমরা খুব ভালোই 
খেয়েছি-সে আপনি নিজেই বলেছেন। জঙ্গলে শিকার করতে এসে 
এই ধরণের ভাল খাওয়া ও থাকার আরাম কখনও পেয়েছেন কি? 
গতকাল বাত থেকে আমাদের একটু অসুবিধে হচ্ছে স্বীকার করি কিন্তু 
উপায় কি? লোক পাঠান হয়েছে বস্তীতে। নমুত্রিপাদ কাল থেকে 
কত চেষ্টা করছে ডিম বা মুরগী কেনার জন্য । আমি আর কথা না 
বাড়িয়ে শুয়ে পড়লাম । 

উঠলাম তিনটের কিছু আগেই । বিকেল সাড়ে তিনটের সময় 
আমাদের এক্কাবাণ্ডা ব্লকে যাবার কথা । ভবাদা! ও মিঞ্াদাসকে 
ডেকে তুললাম । কুট্সকে জাগিয়ে বললাম-_উঠুন আমরা এষ্কাবাণ্ড 
বকে যাব। আপনার রাইফেল বার করুন। তিনি আমার কথ! 
শুনে বলে উঠলেন--আমার রাইফেল বন্দুক আর আমি এখানে বার 
করবো না, আমি তোমাদের সঙ্গে যাব আমার '২২ রাইফেল নিয়ে ।, 
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শুনে বললাম--'২২ রাইফেল দিয়ে কি হবে? নিতে হয়তো 
আপনার "৩০০৬ রাইফেল ব1 “সটগান”ট। নিন। তিনি বললেন 
_-আমার এখানকার শিকার হয়ে গেছে। হাতে একটা *২২ 
থাকলেই যথেষ্ট । আমি আর কথা না বাড়িয়ে জামা কাপড় পরে 
নিলাম । বেল! সাডে তিনটের সময় রওনা হয়ে ১০।১২ মাইল দুরের 
এঙ্কাবাণ্ডা ব্লকে যেখানে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের কোয়ার্টারে ইউস্থৃফ 
থাকে, সেখানে গেলাম । জায়গাট। বড় রাস্তার ধারেই এবং সেখানে 
একট] ছোট চায়ের দোকানও রয়েছে । ওখানকার এক আদিবাসী 
সপরিবারে দোকানের পেছনে থাকে আর সামনেটায় তারা চায়ের 
দোকান করেছে । চায়ের দোকানে বসে আমরা ইউস্থফভাইকে ডেকে 
পাঠালাম। সঙ্গে স্ষেই সে এল । আমি তাকে ছু'হাত দিয়ে জড়িয়ে 
ধরে খুব খাতির করে চা খাওয়ালাম ও চা খেতে খেতে আমরা তাকে 
আমাদের ছুঃখ জানালাম--আমাদের ফেরার প্রায় সময় হয়ে এল 
কিন্ত আজ পর্যন্তও আমরা বাঘের কোন বিশেষ সন্ধান পাইনি । 
ইউসুফভাই সব শুনে বললে--“উপস্থিত আপনাদের জীমলগাট্টায় 
কোন বাঘ নেই-_-আমার এখানে ৩।৪টে বাঘ আছে। তার! 
এক্কাবাণ্ডা ও রিপনপল্লী এই ছুই ব্লকে ঘোরাফেরা করে। কিন্তু 
বাঘগুলে! থাকে রিপনপল্লীতে ।॥ আমি তখন ইউম্ফভাইএর হাত 
ধবে তাকে বললাম-_-“আপ মেহেববাণী করকে হামলোগন কে লিয়ে 
কুছ মদত কীজীয়ে। বিগর আপকো মদত সে হামলোগন কুছ কর 
নেহী স্যকতা।; অনেক খোশামোদ করার পর আমার মনে হোল 
ইউম্ুফভাই একটু নিমরাজী হয়েছে । ইতিমধ্যে বাহাতি জঙ্গলের 
রাস্তা ধরে একজন লোক এল। তার পোষাক-আশাক বেশ 
ভদ্রোচিত। ইউন্থুফ তাকে দূর থেকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল-_-“'আইয়ে 
মুক্দীজী আইয়ে। মুন্সীজী কাছে এলে পর ইউস্থৃফ আমাদের সঙ্গে 
তার আলাপ করিয়ে দিয়ে বলল__'এ'রা শিকার করতে এসেছেন, 
আপনাকে এদের একটুখানি সাহাষ্য করতে হবে। মুন্সীজী শুনে 
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বলল-_-জকব । ইউসুফ জিজ্ঞাসা কবল-_-'আপকা হুয়া শেব 
হালমে কোই মাবী কিয়া হ্যায়? মুন্সীজী শুনে বলল-_-“হা, তিন চাব 
বোজ পহেলে এক মাবী কিয়া থা । উয়ো৷ তো সব খা গিয়। | প্কাড়া” 
বাধনেসে এক দো রোজ মে শেব পাকড়া যায়গা । ইহা! ৩।৪ শেব 
হযায়।, তখন ইউসুফ আমাদেব বলল-_'আপলোক এক কাম 
কিজীয়ে__কাল একঠো কাড়া ভেজিয়ে, হাম বাধনেকো বন্দোবস্ত 
কবেগা_ শেব আপকো। মিল যাযগা ।” বাস্তার অপবপাবে বিপনপল্লীব 
এক ডাকবাংলো ছিল। ইউসুফ আমাদেব বলল--“আপলোক ডেবা 
উঠাকে ইহা আঁ যাইয়ে। ইহা বহনে সে আপলোগনকা বহুত 
স্ববিস্তা হোগা । মাবীকো খবব মিলনে সে তুবন্ত দেখকব সব 
বন্দোবস্ত কব স্তাকতা ৷” আমব। সব কথা শুনে বাংলোটাব ভেতবে 
গিষে সব কিছু ভাল কবে দেখলাম, কিন্তু দেখে মনে হোল ওটা 
বহুকাল কেউ ব্যবহাব কবেনি। আমি তখন ইউস্ফভাইকে বললাম 
_-বাংলোব চেহাবা দেখে মনে হয এখানে বড একটা কেউ থাকে 
না। ইউন্থুফ বললে-__“হী, হিযা খাস কোই নেহী ঠাহ্বতা । পব 
সাল এক আম্বিকান সাব হহা পব শিকাব কা বাস্তে ঠাহ্বা থা । 
উসনে বিপনপন্নী রকসে এক শেব মাবকে লে গয়া |” এ খববট! 
অবিশ্তি আমব। ডিভিশনাল ফবেষ্ট অফিসাবেৰ কাছে পেয়েছিলাম এবং 
এখানকাব ফবেষ্ট-ডিপাটমেন্টেব নিম হচ্ছে, যে ব্লকে একটা বাঘ মাবা 
পডবে সে বকে সে বছব এবং তাব পবেব বছবও পাবমিট দেওয়া 
বন্ধ থাকবে । বাংলোটাব ভেতবে সব কিছু দেখে নিয়ে আমবা বাইবে 
জলেব কি ব্যবস্থা দেখতে গেলাম। দেখলাম একট! কুয়ো আছে 
কিন্ত সে কুয়োট। বিশেষ ব্যবহাব হয না। জলের চেহাবা দেখে 
কুট্‌স বলে উঠলেন-__- “না, এখানে থাকা যাবে না। এই জল খেলে 
সকলেই অন্ুখে পড়ে যাব আমাবও ঠিক ওই জল পছন্দ হল না । 

একবাৰ আমবা ছুই বন্ধুতে মধ্যপ্রদেশেব কাবীরচবুত্রা ব্লকে 
শিকাব করতে গিয়েছিলাম । জায়গাটা অতি মনোবম--চারিদিকে 
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পাহাড় আর গভীর জঙ্গল। কাবীরচবুত্রা পাহাড়ের ওপর থেকে 
নর্মদ! নদী বেরিয়েছে । ফরেষ্ট বাংলোটাও ছোট একটা পাহাড়ের 
ওপর- সেখানে ব্যবস্থাও চমৎকার, প্রত্যেক ঘরে ভাল আসবাবপত্র 
ও কার্পেট পাতা । “সাওয়ার; ট্যাপ সবই আছে কিন্তু জলের ব্যবস্থা 
তখনও কিছু হয়নি। বোধহয় নীচের কুয়া থেকে জল তোলার জন্য 
পাম্প লাগান হবে। কুয়ার পাশ দিয়ে চলে গেছে একটা রাস্তা_- 
ওই রাস্তা দিয়ে জঙ্গলের কাঠ বোঝাই গরুরগাঁড়ী ইত্যাদি যাতায়াত 
করে) পাহাড়ে ওঠার সময় তারা কুয়াতলাতে গাড়ী থামিয়ে 
জল খায়, সান করে ও রান্না করে_-তারপর আবার পাহাড় থেকে 
কাঠ বোঝাই করে নিচে নামে। নিচের ওই কুয়া থেকে জল 
তোলার জন্য একজন “বায়গা” রেখেছিলাম-_-বায়গা” বলে 
মধ্যপ্রদেশে একরকম আদিবাসী আছে । ওরা খুব ভাল শিকারী 
হয়। আমাদের “বায়গাটা” একটু বুড়ো মত, সে প্রায়ই জল তোলার 
সময় কুয়োতে দড়ি বালতি ফেলে দিত এবং সে জন্য বাংলোর 
চৌকিদার তাকে খুব বকাবকি করতো । একদিন সেই বুড়ে। 
'বায়গা” কুয়োতে দড়ি বালতি ফেলে দিযে বকুনি খাবার ভয়ে কাউকে 
কিছু না বলে ওই কুয়োটার কাছের একটা ডোবা থেকে নোংরা! জল 
তুলে এনে দেয়। তাই দিয়েই সেদিনকার রাম খাওয়া সব হয়। 
ওই ডোবার জলে গাড়োয়ানর। তাদের গরু মোষ স্নান করাতো, যর 
ফলে জলট1 ছিল একদম অপরিষ্কার । ওই জলের রান্না খেয়ে কুটুসের 
খুব খারাপ ধরণের রক্ত আমাশ। হয়--প্রায় মর মর অবস্থা । আমি 
তখন শিকার ফেলে ওঁকে নিয়ে এসে কোনরকনে প্রাণ বাচাই । সেই 
থেকে শিকারে গিয়ে খাবার জলের দিকে আমার বন্ধুর খুব কড়া 
নজর। কাবীরচবুত্রা শিকার কাহিনী পরে লেখার ইচ্ছা থাকল । 
মুন্দীজী ও ইউম্থফকে বললাম__ আমরা ভেবে দেখি, চার পাঁচ 
দিনের জন্য বাংলো! বদল করবো কিনা । আমরা কাল তোমাকে 
একটা মোষ পৌছে দেবার৷ ব্যবস্থা করবো, তুমি তোমাদের সব 
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লোকজনদের খবর পাঠিয়ে দাও, শের কোথাও মারী করলে তারা 
যেন তখনি তোমাকে খবর দেয়। তোনাকে আমাদের জন্য একটু 
চেষ্টা করতেই হবে-_আমাদের জোর বিশ্বাস তুমি একটু চেষ্টা করলে 
বাকী চার পাঁচ দিনের মধ্যেই আমর] হয়ত একটা বাঘ পেয়ে যেতে 
পারি। শুনে ইউসুফ বললে--ঘ্সব মালিককা দোয়া” । ইউস্ুফকে 
যতখানি সম্ভব তোয়াজ করে সন্ধ্যের অন্ধকারে রিপনপল্লী থেকে 
জীমশগাট্টার দ্রিকে রওনা হলাম। রাস্তার ছুধারের জঙ্গলে বাতি 
ফেলতে ফেলতে, মাত্র ১০।১৫ মাইল গতিতে গাড়ী চালিয়ে আমরা 
এগিয়ে যেতে যেতে রাস্তায় ছু" একট চিতল হরিণ দেখলাম । শশল্তুর 
খুব লোভ হরিণের ওপর । সে হরিণ দেখলেই গাড়ী থামাতে বলে, 
আমিকিন্ত বাঘ শিকারে গিয়ে হরিণ মারা মোটেই পছন্দ করি 
না । হরিণ দেখলে গাড়ী থামিয়ে ওদের হাবভাব শুধু লক্ষ্য করি। 
এইভাবে বড় রাস্তা পেরিয়ে জীমলগাট্রার রাস্তায় বাহাতি বাক নেব, 
সেই সময় ভবাদাকে বললাম--একট্ু এগিয়ে আমাদের বাংলোর 
কাছে একপাল পোষা চিতল হরিণ আছে- তুমি গুণে শেষ করতে 
পারবে না। ভবাদা শুনে “এয? বলে চোখ বড় বড় করে বসে 
থাকল । ঠিক জীমলগাট্রার বাংলোয় ঢোকবার আগে যে কয়েকটি 
ছোট ঘর আছে সেই ঘরগুলোর বাদিকের খোল! মাঠেতে এসে 
বাতি ফেলতেই তারাবাতির মতন হাজার চোখ জলে উঠল। 
৬০।৭০ টা চিতল হরিণ ওই দলেছিল। ওই পথে যেতে আসতে 
আমরা বোজ তাদের দেখতাম । জীপ থামিয়ে এবারও আমর 
অনেকক্ষণ তাদের দেখলাম । হরিণগুলে। পালাতে। না। তারাও 
বুঝে নিয়েছিল যে এর। শুধু আমাদের দেখে, মারে না । বাংলোয় 
পৌছলাম প্রায় রাত সাড়ে দশটায় । 

জাম! কাপড় ছেড়ে ওরা খাবার টেবিলে গেল, আমি চটু করে 
নান করতে গেলাম। ফিরে এসে খাবার টেবিলে গিয়ে দেখি, মুরগী 
রানা হয়েছে । বুঝলাম নন্ুত্রিপাদ কোনরকমে জোগাড় করেছে। 
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যুরগীসহ একটু ভাল খাবার দেখে কুট্সের মুখে হাসিও ফুটল। 
খাবার টেবিলে আমরা তিনজনে অনেক গল্প করলাম ; তারপর উঠে 
বারান্দাতে আরও কিছুক্ষণ গল্প করে আমরা শুতে গেলাম । পরের 
দিন সকালে চায়ের টেবিলে বসে আমরা আলোচনা করতে লাগলাম 
কি করে মোষ দুটোকে এক্কাবাণ্তা রকে পৌছান যায়। ওখান 
থেকে এস্কাবাণ্ডা ঠিক কত মাইল আমর! আন্দাজ করতে পারছিলাম 
না, কেউ বললে দশ, কেউ বললে বারে! মাইল । আমি মিঞাদাসকে 
ডেকে জিজ্ঞাস করলাম, সে জীপের মাইল মিটারে লক্ষ্য করেছে 
কিনা? সে বললে-_হী সাব, পাক্কা বারে মাইল ।” আমি শুনে 
বললাম__তাহলে মোষ হাটিয়ে পাঠান যাবে না। এপ্রিল মাসের 
ওই গরমে মোষগুলো। যেতে যেতেই মরে যাবে । তখন ঠিক হোল, 
সেদিন আরেকবার যাওয়া হবে ইউস্থফভাই-এর কাছে, সে সত্যি- 
সত্যই কিছু করেছে কিনা দেখতে-_-তার ভাবগতিক দেখে মোষ 
নিয়ে যাওয়া যাবে । কুট্স কিন্তু মুখ বেঁকিয়ে বললেন-_“তোমরা 
বৃথা সময় নষ্ট করছো। ইউস্থফ তোমাদের বোকা বানিয়ে কিছু 
বকশিস নেবার তালে আছে__তিন চারঠো শের হ্যায় এসব ফালতু 
কথা, এসব বলার মানে যাতে তোমরা লোভে পড়ে ওখানে যাও 
এবং তাকে তোষামোদ কর। আমি ওসবের মধ্যে নেই। আমার 
মনে হয় বাঘ আর পাওয়া যাবে না_কোন আশা নেই । এখন 
এখান থেকে যেতে পারলেই হয়।, আমি শুনে বললাম__ 
যতক্ষণ আমরা আছি, ততক্ষণ আমাদের চেষ্টা করা উচিত। 
পাওয়া না পাওয়া সবই ভাগ্যের ব্যাপার কেউই তা বলতে 
পারে না। তাছাড়া আজ যাব বললেই তো আমরা এখান থেকে 
যেতে পারছি না-_যতক্ষণ না মিঃ ঝা আরেকট। জীপ পাঠাচ্ছেন। 
শুনে কুট্স বললে-_“চেষ্টা করলে আমরা একটা কাঠের লরী পেয়ে 
যেতে পারি ॥* শুনে বললাম- হয়তো পাওয়া যেতে পারে তবে এখান 


থেকে গিয়ে আবার আমাদের সেই বাল্লারপুর গেষ্ট হাউসে গিয়ে বসে 
১৩ 
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থাকতে হবে।। তাতে লাভ কি? আমাদের রিজার্ভেসান তো :৫ই 
এপ্রিলের জন্য । তার আগে আমরা এখানে আমাদের কপাল লড়াতে 
পারি। যদি কিছু মিলে যায়--কে বলতে পারে? আমার কথ তার 
মোটেই ভাল লাগল না-_তিনি উঠে গিয়ে বিছানায় শুয়ে ট্রানজিস্টার 
বাজাতে লাগলেন। ভব।দা বলল-_“ওর কথা বাদ দিন, ওটা একট! 
আস্ত পাগল-_খালি বয়সই হয়েছে । আরে বাবা, তুমি বাঘ শিকারে 
এসেছ, শেষ দিন পর্যন্ত চেষ্টা করে যাবে । পাওয়া না পাওয়া সবই 
ভাগ্য |” ৬ই এপ্রিল বিকেল সাড়ে তিনটে হবে, আমরা একটা 
মোষ জীপে চড়িয়ে ইউস্ুফভাই-এর কাছে গিয়ে পৌছলাম। মোষটা 
তাকে দিয়ে বললাম__ইউমসুফভাই, তুমি যেখানে ভাল বোঝ সেখানে 
এটাকে বাঁধার ব্যবস্থা কর। কাল আমর! আরেকটা মোষ নিয়ে 
আসবো । সে ঘাড় নেড়ে বলল-_ঠিক আছে, আমি এটাকে কাল 
বিকেলে বাধার ব্যবস্থা করবো । আজ আর বাঁধা যাবে না সময় 
নেই ।” আমাদের সামনেই ইউসুফ একট। আদিবাসপীকে ডেকে 
মোষটাকে জিম্মা করে দিল এবং তাকে বলল-_গ্যয়া সাল 
আমবিকান সাহাব লোককা বাস্তে ধাহা কড়া বাঁধা থা, রাস্তাকা 
পাশ ধাহ। পাল হ্যায়, উস জায়গা পর খু'টা গাড়কে কাড়া বাধেগ। |” 
আমর আরও কিছুক্ষণ ওখানে কাটিয়ে ইউন্ুফভাইকে চা ও কয়েকটা 
সিগারেট খাই সন্ধ্যের পর জীমলগাট্রার দ্রিকে রওনা হলাম। 
সেদিন বেরোবার আগে অনেক করে বোঝানোতে আমার সাহেব বন্ধু 
১২ বোরের বন্দুকট। সঙ্গে নিয়েছিলেন । আমি সকলকে বলেছিলাম 
কোন জাতের হরিণের ওপর গুলি চালান যেন ন। হয়-_ বাঘ, চিতা ব! 
শুয়োর দেখলে মারতে পার-_-তাতে আমার আপত্তি নেই। সেদিনও 
আমর! খুব আস্তে আস্তে জীপ চালিয়ে ফিরছিলাম। হছুধারের জঙ্গলে 
বাতি ফেলে প্রায় বড় রাস্তা পেরিয়ে জীমলগাট্রার দিকে মোড় নিতে 
হাব, এমন সময় দেখি বড় রাস্তার ধারে একট। মাইল পোষ্টের আড়ালে 
একটা বড় শুয়োর ফ্াড়িয়ে আছে । আমি ও ভবাদা জীপের পেছনে 
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বসেছিলাম। আর কুট্ন ছিল সামনে । শুয়োরট। ছিল রাস্তার ঝ 
দিকে । জীপ থামাতে ইশারা করতে আমরা শুয়োরট! থেকে ১০।১২ 
হাত দূরে এসে থামলাম। জীপটা থামামাত্রই শুয়োরটা জীপের 
সামনে দিয়ে ছুটে পালাবার চেষ্টা করল, আর আমি সঙ্গে সঙ্গে গুলি 
চালালাম। কি হোল জানি না, আমার বাইফেলেব গুলি লাগল না । 
শুয়োরট! জীপের সামনে দিয়ে ডানদিকে ছুট দিল। তখন কুট্সের 
১২ বোরের বন্দুক থেকে এল. জি. আল্ফাম্যাক্স গর্জে উঠল, কিন্তু 
শরয়োরটার গায়ে তার একটা দানাও লাগল বলে মনে হোল না। 
শয়োরট।! যখন জীপের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে তখন জীপের 
মালোতে দেখলাম ওট1 একটা মাদী শুয়োর এবং পেটে বাচ্চ। রয়েছে। 
তখন আমার গুলি না লাগাতে আমি মনে মনে খুব খুশীই হলাম। 
কুট্‌স বলনেন তার গুলি লেগেছে, কিন্তু আনি বেশ স্পষ্ট দেখপাম তার 
গুলি শুয়োরটার পিঠের বেশ খানিকটা ওপব দিয়ে চলে গেল। জীপ 
থেকে নেমে কুট বেশ খানিক খোঁজাখুঁজি করলেন, কিন্তু এক ফৌট! 
বন্তের দাগ বা ওয়োরটার কাছ।কাছি দাঢাবাব বা বসাব কোন চিহ্ন 
দেখতে পেলেন না। সাহেব হতাশ হয়ে জীপে ফিরে এলেন। 
আমরাও যে যার খেজাখুকজির পব ফিবে এলাম! আনার খুজতে 
যাবার মোটেই ইস্ছে ছিল না, কারণ আনি জানত এনং দেখেছি 
যেকুট্সের গুলি লাগেনি-_মাব আমার নিঞ্জেব গুলি যে লাগেনি 
তা আমি খুব ভালভাবেই জানি। কারণ আনার "১০৫-এব গুলি 
বদি গওয়োবটাব কোথাও লাগত তাহলে তাকে হাব এইভাবে 
পালাতে হোত না-সে সেইখানেই পড়ে হেত। এনে মনে 
মনাদের কারুর গুলি না লাগাতেই আশি অত্যন্ত খুশী হয়েছিলাম । 
কারণ শুয়োরটার পেটে এক পেট বাচ্চা ছিল। কুট্স তার 
গুলি না লাগার জন্য খুব খানিক আপশোষ কবলেন। আমি 
ভাবলাম, এত কাছ থেকে আমার ন। মারতে পারার কারণ কি?. 
, আমার নিজের ভূলট। কোথার সেটা জানার চেষ্টা করতে লাগলাম । 
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মনে হল শুয়োরট! কাছে থাকার জন্যই আমি নিশ্চয় ভালভাবে 
নিশানা না করেই গুলি ছুড়েছি-_-তাই আমার গুলি লাগেনি। 
ভুল বুঝতে পেরে ভবিষ্ততে এই ধরণের ভূল যাতে না হয় সেদিকে 
শক্ষ্য রাখতে হবে বলে মনে মনে ঠিক করে ফেললাম। 
বাংলোতে ফিরে এসে আমরা সান সেরে খেতে বসলাম । খাবার 
টেবিলে কুট্‌স আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন-__তুমি অত কাছ থেকেও 
শুয়োরটাকে মারতে পারলে না কেন? কি ব্যাপার? তোমার 
তো রাইফেলের হাত খুব ভাল। বললাম আমি আমার 
নিজের দোষেই ওটাকে মারতে পারিনি । শুয়োরটা খুব কাছে 
থাকায় নিশ্চিন্ত মনে আমি ভালভাবে নিশানা না নিয়েই গুলি 
চালিয়েছি। আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে । ভবিষ্যতে এই 
ধরণের ভুল আমি আর করবো না তুমি দেখে নিও । খাওয়া 
দাওয়ার পব কুট্‌ুস শুতে গেলে আমি ও ভবাদা রোজকাব মত 
বারান্দায় বসে গল্প করতে করতে ভবাদাকে বললাম- দেখছি 
এ যাত্রায় আমাদের খালি হাতেই ফিরতে হবে । ভবাদা শুনে 
বলল--দেখা যাক। এখনও আমাদের হাতে তিন-চাব দিন সময় 
আছে-_কি হয় কে বলতে পারে? নিরাশায় জবাব এলো- ভগবান 
আমায় একটা স্থযোগ দিয়েছিলেন কিন্ত কপাল দোষে আমি কিছুই 
করতে পারলাম না । আর কি হয়? 

পরের দ্িন ৭ই এপ্রিল সাড়ে তিনটের সময় আমরা আবার 
ইউন্কভাই-এর সংগে দেখা করে জানলাম আমাদের মোষটা 
সেদিন বাধা হবে। ইউস্থফভাইকে চ1 সিগারেট ইত্যাদি খাইয়ে 
একটু গল্প করছি, এমন সময় মুন্সীজী এল। তার কাছে খবর 
পেলাম তার কাঠ কয়লার ডিপো! থেকে মাইল ছুই দূরে তিন চাব দিন 
আগে বাঘে একট! বলদ মেরেছে । প্রায় সবটাই খেয়ে ফেলেছে 
-_ কিছু হাড় গোড় পড়ে আছে একট। নালার ধারে--মেই নালাতে 
একটু জলও আছে । ইউন্মুফ বলল-_“যাইয়েগা! ? দেখিয়েগ! ? আমি 
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বললাম-_য। স্যাকতা, লেকিন আজ হামলোগন ক কীাড়া অগর 
উস তরফ বাধনেকা বোল! হ্যায়__ইসলিয়ে উস তরফ যান! নেহি 
ঢাইয়ে। ইউসুফ শুনে বলল-_এনেহি, মুন্সীজী ধাহা! বাঁতা রহা' হ্যায়, 
কাড়া উসসে দূর মে বাধা হ্যায়। আমি বললাম_-তব চলিয়ে দেখা 
যায়। ছু'নন্বর মোষট। আমরা সেদিন সঙ্গে এনেছিলান। ইউসুফ 
সেটা নিয়ে একটা লোকের জিম্মায় রেখে আমাদের সাথে 
চলল। সংগে মুন্দীজীও এলো! আমাদের মারীর জায়গাট। দেখাবার 
জন্য । বিপনপক্পীর চায়ের দোকান থেকে রাস্তার ডানহাতি জঙ্গলের 
রাস্তা দিয়ে মাইল ছু,তিন যাবার পর আমরা মুন্দীজীর কাঠ কয়লার 
ডিপোতে এসে পৌছলাম এবং সেখানে জীপ থামিয়ে মুন্সীজীর 
আাবও ছু'তিনজন লোক সংগে নিয়ে মাইল ছুয়েক যাবার 
পব মু'পীজী এক জায়গায় এসে জীপ থামাতে বলল। আমরা 
জীপ থেকে নেমে প্রায় মাইল দেড়েক হাটার পর একটা নালার 
কাছে গিয়ে দেখলাম, বাঘটা মারীটার প্রায় সবটাই খেয়ে গেছে, 
শুধু বলদটাব শিরদাড়ার খানিক হাড়, মাথার হাড় ও শিং ছটো 
রয়েছে । সব দেখে শুনে আমার মনে হলো বাঘ যদি এর মধ্যে 
আর কোন মারী না করে থাকে, তাহলে ওখানে হাড়গুলি চিবাবার 
জন্য আসলেও আসতে পারে । 

তখন প্রায় বিকেল সাড়ে পাঁচটা-__বেশ রোদ রয়েছে । আমি 
আর ভবাদা স্ববিধেমত একট! গাছ দেখে মনে করলাম-_তাড়াতাড়ি 
এই গাছে একটা মাচান বাধা যাক। দেখি বসে, কি হয়? 
তাড়াতাড়ি সংগের লোকেরা কেন রকমে একটা মাচান বাঁধার পর 
আমি ও ভবাদা উঠে বসলাম। কুট্‌স জীপেই বসেছিলেন-_-তিনি 
আসেন নি। মুন্পীজী আর ইউনস্থুফকে বলে দ্রিলাম সাহেবকে ও 
আমাদের ড্রাইভারকে বলে দিতে যে, কাল সকাল আটটার সময় 
যেন আমাদের নিতে জীপ পাঠায় মুন্দীজীর ডেরাতে। ওরা সব 
চলে গেলে আমরা ছুজন মাচাতে বাঘের আশায় বসে রইলাম । 


১৯৮ শিকার 


কিছুক্ষণেব মধ্যেই বুঝলাম ওই মাচায় সারাবাত বসে থাকা খুবই 
কষ্টকর ব্যাপাব। বোলাব গাঁটগুলে। আমাদের খুব কষ্ট দিতে 
লগল। এক ভাবে স্থির হয়ে বসাব দকণ কোমব থেকে সমস্ত 
নিচেব দ্রিকটা যেন অসাড হযে এলো-ছুজনেবই পায়ে ও হাটুতে 
চাপ লেগে বক্ত চলাচল বদ্ধ হয়ে ব্যথায় সব অবশ হয়ে গেল__ 
কিন্ত বিকল্প ব্যবস্থার ত কোন উপায় নেই। সঙ্গে আমাৰ ফোল্ডিং 
মাচানটা না নিয়ে আসায় ওই ছুববস্থাঁ। এইভাবে বাত বাঁবোটা 
পর্যন্ত আমব৷ দুজনে ছোট্ট বোলাব মাচানে বসে কষ্টভোগ করতে 
লাগলাম কিন্তু বাঘ আসাব কোন আভাস বা! ইঙ্গিতও পেলাম না । 
রাত বাবোটাব পব ভবাদা আমাব কানেব কাছে মুখ এনে বলল-- 
“দাদা, আব যে বসতে পাবছি নাতাছাড1 বাঘ আসবে বলে 
মনেও হচ্ছে না। চলুন আমবা আস্তে আস্তে নেমে মুন্পীজীব 
ডেবাতে গিয়ে বাকী বাতটা একটু ঘুমুই। এ কষ্টভোগ কবে কোন 
লাভ নেই। আমি শুনে বললাম__কিন্ত বাত্রে আমবা পথ 
চিনে যেতে পাববো তো? ভবাদ1 বলল-_সে আমি ঠিক আপনাকে 
নিয়ে যাব- চলুন দেখি নামা ত যাক 1 আব বসে থাকতে না পেবে 
আমব। ছুজনে খুব সানধানে নেমে পভডলাম। 

অন্ধকাবে পথ চলছি-_মাথাব ওপবে সক একফালি টাদ 
আমাদেব পথ দেখিয়ে একটু সাহায্য কবছে। চতুদিকে ঘন সেগুন 
গাছেব জরঙ্গল। মার্চ মাসেব মাঝামাঝি থেকে গাছগুলোব পাতা 
ঝরতে ঝবতে সাবা জঙ্গল বড বড় শুকনো সেগুন পাতাতে ভবে আছে, 
এব উপব দিয়ে একটা টিকটিকি চলে গেলেও মনে হয় যেন একপাল 
হাতি চলছে । আমাদেব ত্ুজনেব হাজাব সাবধানতা সত্বেও আমরা 
বিনা আওয়াজে এক পা-ও এগুতে পাবছি না । এক এক জায়গাতে 
শুকনো পাতা প্রায় এক হাত উচু হয়ে আছে। আমবা দুজনে 
নাল। থেকে ওপবে উঠে প্রায় সিকি মাইল এসেছি এবং ভবাদাকে 
সামনে রেখে খুব সাবধানে পা ফেলে এগুচ্ছি, এমন সময় আমার বাঁ 
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পা-ট। হঠাৎ একট শুকনে। পাতায় ঢাকা গর্তে পড়ে মটাশ করে 
আওয়াজ করে উঠল। কিছুক্ষণ আমি পড়ে রইলাম কাৎ হয়ে 
রাইফেল সমেত, উঠবার শক্তি নেই। শুধু ভয় হল কোন বিষধর 
না ছোবল মারে । সেদিন আমার কাধে ছিল "২৫০ দোনল। 
রাইফেল, যার ওজনই প্রায় ১৪২ পাউণ্ড। মধ্যে মধ্যে শিকারীর৷ 
শিকার না পেয়ে রাইফেল বদন করে দেখে, বরাত খোলে কি না। 
সেই আশাতেই আমিও এক নলার "৪০৫ এব বদলে দোনলা "৪৫০টা 
সেদিন নিয়েছিলাম। রাইফেলের এ ভার ও ভারী শপীব নিয়ে 
বেমোচরে হঠাৎ পড়ে গিয়ে আমি অসম যন্ত্রণাতে চোখে কানে অন্ধ- 
কার দেখতে লাগলাম । ভবাদ। আমাকে তাড়াতাড়ি টেনে তুলন-_ 
দেখলুম ভগবানের দয়াতে পা-টা ভাঙ্গেনি, তবে পায়ের পাতার 
ওপরটা। খুব খারাপ ভাবে মচকে গেছে। ওখান থেকে মুন্সীজীর 
ডের! প্রায় মাইল ছুয়েক হবে কিন্তুপায়ের যা অবস্থা তাতে পা 
ফেলাই যাচ্ছে না। শুধু মনের জোর নিয়ে আমি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে 
ভবাদার পিছু পিছু হাটতে লাগলাম । কিছুদূর এগিয়েই আমার মনে 
হোল আমর] পথ হারিয়েছি! একে পায়ের ওই অবস্থা, তার ওপর 
অন্ধকারে পথ হারিয়ে ছু'মাইলের বদলে ছ'নাত মাইল গভীর জঙ্গলের 
গোলক ধাধায় ঘোরাঘুরি করে আমর কোন রকমে অতিকষ্টে 
মুন্দীজীর ডিশোতে যখন এলাম, তখন রাত তিনটে বেজে গেছে! 
সুন্সীজীকে ডেকে তুলে ছুটো খাটিয়া নিয়ে কোন রকমে আমরা 
বাইরে শুয়ে পডলাম। একদ্দিকে আমি'ত পায়ের যন্ত্রণায় সারারাত 
ছটফট করলাম-- আমার পা ফুলে ঢোল, ওদিকে ভবাদা খুব নাক 
ডাকিয়ে দিল লম্ব ঘুম । মুচড়ে মচকে যাওয়া এই পা নিয়ে ছ' সাত 
মাইল অসম্ভব কষ্টে ঘোরাঘুরি করে-_ডেরায় পৌছে সারারাত 
অশেষ যন্ত্রণার মাঝে মাঝে সেই বহুকথিত যন্ত্রণার কথা মনে আসায় 
ভাবলাম-_হায়রে, প্রসব যন্ত্রণার চেয়ে শিকার যন্ত্রণা কম ত নয়ই 
বরঞ্চ হাজার গুণ বেশী অথচ সকলের মুখে কতই না সহানুভূতি এ 
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আদি যন্ত্রণাটির উপর ॥ পায়ের টন্টনানিতে কেবল মনে হচ্িল__ 
এ কেমন একচোখামি। আমি ছাড়া কেউ কি এর প্রতিবাদ 
করবে না? 

সকালে মুন্সীজীর বাড়ী থেকে চা এলো আমাদের ছুজনের 
জন্য ছুঃগ্লাস। আমি মুন্দীজীর মেয়ে ছ্ুটোকে পকেটে যে কয়েকটা 
পিপারমেণ্ট লজেব্স ছিল তাই দিয়ে খুশী করে দিলাম। সকাল 
ন'টায় মিঞাদাস জীপ নিয়ে এলো এবং আমরা রওনা হয়ে রিপন- 
পল্লীর চায়ের দোকানের কাছে পৌছে ইউস্বফভাইকে আসতে খবর 
পাঠালাম । তার কাছে আমাদের “কাড়ার” খবর জানতে চাইলে 
সে বলল, তার লোক তখনও জঙ্গল থেকে কোন খবর নিয়ে 
আসে নি। সে আমাদের অপেক্ষা করতে বলাতে আমবা তাকে 
গতরাত্রেব সব ঘটনা বললাম । আমার পায়ের অবস্থা দেখে সে 
হুঃখিত হোল । সাড়ে দশটা নাগাদ তার লোক ফিরে এসে জানাল 
__-ণমারী নেহী ভুয়া” । আমি তখন আবার ইউস্ুফভাই-এর হাত 
হু'টে। ধরে বললাম-_আজ সামকো। আচ্ছা জায়গা দেখকে দে! 
কাড়াকো। বাধিয়ে । অনুরোধ শুনে সে বলল-'দাব আপ 
ফিকির না কিজীয়ে। হাম খুদ যা কর কীড়া বাধকে আয়েগা। 
আপ বে ফিকির যা স্তাকতা। আমার সেই একই অনুরোধ 
_-দেখিয়ে আপ হি হামার! ভবসা-_আউর বক্ত নেহী। আজ আট 
তারিখ_-দশ বার তারিখ মে হামলোগন কে। জরুর ওয়াপস যান৷ 
হায়_-১৫ তারিখ এপ্রিল ক বাস্তে হামলোগ ট্রেনক! টিকেট কাট 
চুকা। শের কা রাস্তা দেখ কর আজ আপ দে কাড়া দো জায়গা 
মে বাধিয়ে । কাল স্ুবা ন”"দশ বাজে হামলোগ আ কর খবর 
লেগা-_এইসব বুঝিয়ে আমরা রওনা হলাম। জীমলগাটটায় যখন 
এসে পৌছলাম তখন বেল প্রায় সাড়ে এগারোটা ৷ খু'ড়িয়ে খু'ড়িয়ে 
নান করে খেয়ে ওষুধের বাক্স থেকে একটা মালিশের শিশি বার 
করে খুব ভাল করে পা-টা মালিশ করে শুতে গেলাম। বিকেল 
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থেকে রাত পর্যন্ত আরও কয়েকবার মালিশ করেও পায়ের ব্যথ। 
সারল না । 

পরের দিন ৯ই এপ্রিল সকালে দেখি, কুট্স তার বিছান৷ ছাড় 
বাকী সব জিনিষ আগের দিনই গুছিয়ে ফেলেছেন। তার সব 
তোল হয়ে গেছে_মেমসাহেবের চিঠি না পাওয়ায় তার মেজাজ 
খুবই খারাপ। কথায় কথায় আমার আর ভবাদার ওপর খুব রাগ 
করতে লাগলেন। ভবাদার সংগে কি একটা কথা কাটাকাটি হয়ে 
যাওয়ায়, তিনি তার সঙ্গে কথা বল। বন্ধ করে দিলেন। সকালে 
চা খাওয়ার পর আমি তাকে বললাম - চলুন, আমর সবাই মিলে 
ঞঙ্কাবাণ্ডা ব্লকে গিয়ে ইউস্ৃফভাইএর কাছে খবর নিয়ে আসি 
আমাদের মোষগুলে। মারী হয়েছে কি না? তিনি বলে উঠলেন-_ 
“আমি যাব না, যেতে হয় তোমরা যাও। আমি তোমাদের সঙ্গে 
গিয়ে শুধু শুধু সময় নষ্ট করতে নারাজ । আমার শিকারের সখ মিটে 
গেছে ।' এখন এখান থেকে তাড়াতাড়ি যেতে পারলে বাঁচি। তাছাড়া 
আমি আমার সব বন্দুক তুলে ফেলেছি। এখন বাঘে মারী করলেও 
আমি আমার বন্দুক বার করছি না। এই বলে তিনি চায়ের 
টেবিল থেকে উঠে নিজের বিছানায় শুয়ে ট্রানজিস্টার বাজাতে 
লাগলেন। বৌ"র চিঠি কিছুদিন না পেলে এমন যে অবস্থা হয় তা 
ত আমার জানা নেই। ভবাদা বলল-_“চল, আমরাই যাই, ছু'ছুটো। 
মোষ বীধ। আছে--বল। যায় না, হয়তো। গিয়ে শুনবো একটাকে 
বাঘে মেরেছে । শুনে বললাম-_আশা হয়তো আর নেই, কিস্ত 
তবুও আমাদের খবর নেওয়া খুবই দরকার । চল, আমরাই 
দুজনে যাই--উনি যখন যাবেন না তখন ওকে বাদ দাও। আমরা 
সকাল সাড়ে নপ্টায় রওনা হলাম। প্রথমে আমরা মুন্পীজীর 
ডিপোতে গেলাম। অনেক ডাকাডাকি করতে যুন্সীজীর স্ত্রী ঘরের 
আড়াল থেকে আমাদের বললেন, রিপনপল্লীর বড় রাস্তার ধারে 
মুন্সীজী আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন, গতরাত্রে আপনাদের একট! 
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কাড়া বাঘে মেরেছে । খবরটা পেয়েই ভবাদার কী উল্লাস, আমিও 
খুব খুশী হলাম । সঙ্গে সঙ্গে আমরা জোরে জীপ চালিয়ে রিপনপল্লীর 
বড় রাস্তার দিকে মাইল খানেক আসাব পর, আমরা খুব বড় একটা 
মন্দা চিতল হবিণ দেখতে পেলাম। রোদে তার সারা শরীরটা 
চকচক করছে । হরিণটা! আমাদের জীপ থেকে ৩০1৪০ গজ দূরে 
দাড়িয়ে রয়েছে, রাস্তা পেরিয়ে বাহাতি জঙ্গলে যাবার জন্য । আমরা 
জীপ থামাতে সে বেশ কয়েক মিনিট ধরে আমাদের দেখতে লাগল । 
তারপর যখন বুঝন যে আমবা তাব কোন ক্ষতি কবতে চাই না 
তখন নির্ভয়ে ধীবে ধীবে রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে আবার আমাদের দিকে 
চাইতে থাকশ। এত কাছে এত বড় মন্দা চিতল হরিণ আমরা আগে 
কখনও দেখিনি । যাই হোক, আমর! জীপ নিয়ে রিপনপল্লীর দিকে 
এগুতে কিছুক্ষণের মধ্যেই বড় রাস্তায় এসে পৌছলাম । 

রিপনপন্লীর চায়ের দোকানের সামনে একটা ছোটখাট সভা! 
বসে গেছে । মুন্সীজী, ইউস্ফভাই ত" বয়েছেই, আবও কয়েকজন 
লোকও রয়েছে । জীপ থামতেই উৎসাহে ওরা সবাই উঠে এসে 
আমাদের শুভ খবরটি দিল। আমি ওদের জিজ্ঞাসা করণাম-_ 
তোমর! কি মারীট1 দেখেছ ? যুন্দীজা বলল-_“না, যে লোকটাকে 
কাড়। বাধাব জন্য রাখ। হয়েছিল, সে আমাবই লোক । সে এসে 
খবর দিয়েছে, সকাল আটটাব সময় একট “কাড়া” মাবী হয়েছে ।? 
জিজ্ঞাসা কবলাম_সে লোকটা কি দেখেছে__মারীব কোথায় 
কতখানি খেয়েছে? তার উত্তরে বলল-__“নেহী | ইয়ে আদমী, ইসসে 
পুছিয়ে। আমি সেই লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল 
--নেহী, হাম দূৰ সে দেখ! খুটি টুটা হায়, আউর কীাড়া উহা নেহা। 
উয়ো দেখকর হাম হুয়া সে ভাগা। অগর শের আশপাশে 
হোগা তো হামলা কর সেকতা | ওদের সব কথা শুনে আমার 
ভাবনা হোল, বাঘে কাড়াটা মেরেছে না মোষটা ভয়ে খু'টো ভেঙ্গে 
' কোথাও চলে গেছে-_কিছুই বোঝা যাচ্ছে না ওদের ফথা থেকে । 
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আমি আর সময় নষ্ট না করে সকলকে বললাম--জীপে চড় 
এবং এখনই। আমাকে মারীব কাছে নিয়ে চল। সকলে জীপে বসতে 
আমরা জঙ্গলের রাস্তা ধরে প্রথমে মুন্সীজীব ডিপোতে এলাম এবং 
আরও ২1৩ জন লোক নিতে হল, ধদি মাচান বাধতে হয়। আমাদের 
জীপ খুব সাবধানে এগুতে লাগল । যেখানে মোষটা বাঁধা হয়েছিল 
তার অনেক আগেই আমরা জীপ থামিয়ে খুব সাবধানে হেঁটে 
চললাম । আমার খোঁড়া পা নিয়ে খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। আমি 
ভবাদাকে লোক নিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে বলে আমিও একটু 
একটু করে তাদের পেছন পেছন যেতে লাগলাম । 

আমি পৌছবার অনেক আগেই ভবাদারা খোটার কাছে পৌছে 
গিয়ে আমাব জন্য অপেক্ষ। করছিল। গিয়ে দেখলাম ওখানে কয়েক 
ফোটা বক্ত শুকিয়ে আছে এবং মোষটাকে টেনে নিয়ে যাবার একটু 
দাগও রয়েছে» ওখানে শক্ত মাটি ও পাথর থাকার জন্য বাঘের 
পায়ের ছাপ নজবে পড়ল না। আমরা নিঃশবে 'ড্যাগ মার্ক ধরে 
এগুতে থাকলাম । এক জায়গায় কঙ্গলে আগুন লাগার দরুণ কিছু 
ছাই পড়েছিল--তার ওপরে বাঘের পায়ের ছাপের অস্পষ্ট দাগ 
দেখতে পেলাম । ভাল করে পরাক্ষা করার পর আমার মনে হোল 
ওট1 একট। বাঘিনীর পায়ের ছাপ । তারপর আবার গ্রাগ মার্ক” ধবে 
আমরা আরও এগুতে লাগলাম । খু'টো থেকে আধ মাইল পৌনে 
এক মাইল যাবার পর দেখলাম বাঘিনাট! একটা অগভীর নালার 
মধ্যে মাবীটাকে নিয়ে গিয়ে শুকনো ডালপালা ও পাতা দিয়ে ভাল 
করে ঢেকে রেখে গেছে, যাতে শকুন কি অন্ত জানোয়ার দেখতে না৷ 
পায়। মারীটা পরীক্ষা করে বুঝলাম ওটা একটা বাঘিনীর কাজ 
এবং আরও লক্ষ্য করলাম বাধিনীটা মোষ্টার একট পেছনের প' 
কেটে নিয়ে গেছে ।। সব দেখে শুনে মনে হোল বাঘিনীটা ভোবে 
ফেরার পথে আমাদের মোষটাকে দেখেছে এনং মেরে লুকিয়ে 
রেখে গেছে সময় পায়নি খাবাব। জঙ্গলের লোকেরা খুব ভোরে 
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উঠে জঙ্গলে যাতায়াত শুরু করে, তাই বাঘিনী “মারী” করেই 
তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছে । 

ভবাদার ও আমার মনের মধ্যে আশা আকাতক্ষার ঢেউ উঠতে 
লাগল-_এবার হয়ত বনদেবতা মুখ তুলে আমাদের দিকে চাইবেন । 
এ পর্যন্ত বড় নিরাশ হয়েছি এখানে শিকারে এসে ; জুটেও জোটেনি 
কিছু--তবুও ভাঙ্গী মন নিয়ে আশায় আছি। যা হোক-_-এর পরের 
কাজ আমাদের একটা মাচান বাঁধা । চারদিক লক্ষ্য করে বুঝলাম 
ওখানে মাচান বাধা খুবই মুক্কিলের ব্যাপার। কারণ মার্চ মাসের 
মাঝামাঝি থেকে সেগুন গাছের পাতা পড়া সুরু হয়ে এপ্রিলে 
গাছগুলো পাতাবিহীন ন্যাড়া অবস্থায় দাড়িয়ে থাকে । হঠাৎ দেখলে 
মনে হ'বে গাছগুলো যেন সব মরে গেছে । আলাপল্লীর ওই অঞ্চল 
সেগুন কাঠের জন্,খুব বিখ্যাত। বহুবছর আগে গাছগুলো লাগান, 
এখন সেগুলো বড় হয়ে জায়গাটাকে গভীর জঙ্গলে পরিণত 
করেছে। যাই হোক অনেক ভেবে চিন্তে আমরা ছুটে পাশাপাশি 
সেগুণ গাছ দেখে, সেই গাছে মাচা বাধ! মনস্থ করলাম । মারী থেকে 
গাছ ছুটে! ২০২৫ গজ দূরে হবে । মাচা বাধার জন্য আমরা অনেক 
দূব থেকে রোলা কেটে আনতে বলে, আমি ও ভবাদ! একটা ছায়! 
জায়গা দেখে বসে পড়লাম। অল্প কিছুক্ষণ পর লোকগুলো রোল৷ 
নিয়ে এল। ভবাদাকে বললাম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটু দেখে 
শুনে মাচানটা বাঁধিয়ে নেবার জন্য । ঘন্টাখানেকের মধ্যেই 
মাচানের তলাট বাঁধা হয়ে গেল। পর্দার জন্য সঙ্গের লোকদের 
আমি বললাম, _ুন্সীজীর ডেরার কাছে যে কয়েকটা জংলী গাছ 
আছে, তার বড় বড় পাতা নিয়ে, কঞ্চির ফ্রেম করে, চারটে পর্দা 
করে ছায়ায় রেখে দিতে । আমর আড়াইটার সময় আসবো এবং 
সেই সময় ওরা এসে চারটে পর্দা যেন মাচানের চারদিকে বেঁধে দেয়, 
বাধ! হলে আমার ফোল্ডিং মাচানটা নিয়ে এসে মাচানের রোলার 
ওপরে রেখে চার কোণে বেঁধে দেবো । আর মুন্দীজীকে বললাম-__ 
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আপ মেহেরবানী করকে হমারা বাস্তে একঠো বাশকো। সিটি 
বন্দোবস্ত করিয়েগা মেরা পায়ের জখম হ্যায়, বেগর সিটিসে 
হাম মাচান পর চট নেহী সেকে গাঁ । মৃন্দীজা বলল-_“মেরা পাশ 
সিটি হায়, আর্প ফিকির মৎ করিয়ে । কথা হতে হতে ঘড়িতে 
দেখলাম বারোটা বেজে গেছে। আমি গওদেবকে বললাম-- 
আব হামলোগন কো চলন] হ্যায়। জীপ ঘুবিয়ে আমবা মুন্পীজীব 
ডিপোতে থামলাম। ওরা সকলে নামলে আঘগি মুন্সীজীকে একটা 
সিড়ি ও চারটে পর্দার ভাব দিষে খুন তান্ডাতাি রিশনপন্নীতে 
এসে সেখানে ইউন্ুফভাইকে নামিয়ে আনব! ভীমলগাট্রার 
দিকে রওন। হলাম। সময় নেই, «দেশ সবাইকেই বলে এসেছি 
আমরা আড়াইটাব মধ্যে ওখানে পৌছীব এবং তিনটেন মধ্যে 
মাচানে বসব। প্রায় পৌণে একটায় লীমলগাশতে পৌছে কুটুসকে 
শুভ খবরটি দিলাম । কিন্তু তাব মুখ .দখে মনে নোশ তিনি তেমন 
একটা খুশী হলেন ন|। তিনি বললেন, যে তিনি ভাব সব খন্দুক 
ভাল করে তেল মাখিয়ে তুলে রেখেছেন । এখন আব এগুলো বাব 
করতে তিনি নারাজ । কাজেই মাচানে বসতে হলে আমরা দুজনেই 
যেন যাই। আমি শুনে বললাম-_দেখুন আমবা শিকাব করতে 
এসেছি । বন্দুক তুলে রেখেছেন তো কি হয়েছে? আবার বার 
করুন। বাক্স থেকে বার করা সে আর এমন কি বড় কাজ? 
কিন্তু দেখলুম, তিনি যখন একবার না” করেছেন তখন 'আর তাকে 
“হী” করান অসম্ভব । আমরা আর জময় নষ্ট না কবে তাড়াতাড়ি স্নান 
করে খেয়ে শুয়ে পড়লাম কারণ সারারাত হয়ত জাগতে হবে । 
বিছানায় শুয়ে একটু এপাশ ওপাশ করে ছুটো বাজার আগেই 
আমি ও ভবাদা উঠে পড়ে মিঞ্াদাস ও শস্তুকে জীপ আনার 
জন্য বললাম। বেরুবার আগে আমি কুট্সকে আরেকবার অনুরোধ 
করলাম আমাদের সংগে যাবার জন্য । কিন্তু তিনি বিছানা থেকেই 
উঠলেন না। আমরা আড়াইট। নাগাদ রওনা হলাম। যাবার পথে 
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রিপনপল্লী থেকে ইউম্ফভাইকে তুলে .আমরা মুন্সীজীর ডিপো 
থেকে খুব তাড়াতাড়ি চারখানা পাতার পর্দা ও সিড়ি নিয়ে মারী 
থেকে দেড় মাইল দূরে জীপ থামালাম। মিঞাদাসকে বললাম-_তুমি 
আজ জীপ নিয়ে মুন্দীজীর ডিপোতে থাকবে । যদি আমরা বাঘ 
মারতে পারি তাহলে বাঘ মারার পর আমরা ছুখানা -ফাকা আওয়াজ 
করবো, তখন তুমি জীপ ও লোকজন নিয়ে মারীর কাছে আসবে, 
আর যদি বাঘ মারতে না পারি তাহলে সকাল আটটার পর জীপ 
নিয়ে এসে আমাদের নামিয়ে নিয়ে যাবে । সিঁড়িটা আনতে 
ভূলে। না, সিড়ি না হলে আমি মাচান থেকে নামতে পারবো 
না। তাব্পর ভবাদাকে বললাম তুমি লোকজন নিয়ে খুব 
সাবধানে বিনা আওয়াজে মাচানেব কাছে গিয়ে আমার “ফোল্ডিং 
সিট্টা বাধাও আর মাচানের চাবপাশে পর্দাগুলে। বাধাবার ব্যবস্থা 
করাও । আমি আস্তে আস্তে আমার খোঁড়া পা নিয়ে এগুচ্ছি। 
ভবাদ! মালপত্র ও লোকজন নিয়ে রওনা হল নিঃশবে। মিঞাদীস 
জীপ রেখে আমাৰ সংগে এলো । আমি যখন মাচানের কাছাকাছি 
পৌছেছি, তখন দেখি লোকগুলো খুব উত্তেজিত হয়ে আমাকে 
ইশারাতে তাড়াতাড়ি মাচানেব কাছে যাবার জন্য ডাকছে । আমি 
পৌছাতে তারা বলল--“শেন ক আওয়াজ মিলা । আপ জলদি 
মাচানপর চডিয়ে। হামলোগ আভি ভাগে গাঁ ।? আমি বিনা 
কথায় পিঁড়ি বেয়ে মাচানে চাপলাম_ভবাদাও সংগে সংগে মাচায় 
উঠল। উঠে দেখি মাত্র ছ্'দ্রিকে পাতার পর্দী লাগান হয়েছে, 
মাচানের পেছনে আর ডানদিকে ! সামনেই যেখানে মারীটা আছে 
আর বাঁদিকে যে ধারে পাহাড় আছে সেই ছুদিক খোল। ! ভবাদা 
মাচানে চড়ে আমার কানেব কাছে মুখ নিয়ে এসে লোকগুলোর ওপর 
খুব রাগারাগি করতে লাগল । বলপ--ব্যাটারা কোখেকে বাঘের 
আওয়াজ পেল আমি বুঝলাম না। ওরা তাই মাচানের পর্দাগুলো 
না লাগিয়েই আমাদের তুলে দ্িল। এই খোল! মাচানে কি বাঘ 
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আসে? আমি শুনে বললাম__-ভবাদ1! আমাদের কপালে যা আছে 
তাই-ই হবে। এখন এই নিয়ে মন খারাপ কোরো! না। চুপচাপ 
গুছিয়ে বসে পড় । মনে রাখবে একেবারে খোলা মাচান_ আমাদের 
কোন রকম নড়া চড়া চলবে না। এমন কি চোখের পাতা পর্যন্ত 
একভাবে রাখবার চেষ্টা করতে হবে । তবেই কিছু আশা থাকতে 
পারে । আমি সংগে সংগে মাচানের পক্রশবারটী” লাগিয়ে তাতে 
রাইফেল রাখার জন্য একটি "ম্লাইডিং-ভি' পরালাম এবং তাতে 
আমার "৪০৫ বাইফেলটা রোখে রাতের জন্তা বাইফেলের ক্ল্যাম্প টর্চ 
ইত্যাদি তাড়াতাড়ি লাগিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা দু'জনে 
তৈরী হয়ে কাঠের পুতুলেব স্তন বসে পড়লাম । সেদিন ৯ই এপ্রিল। 
মধ্যপ্রদেশের প্রচণ্ড গরমে বেলা তিনটেয় আমবা মাচানে চডেই 
দরদর করে ঘামতে লাগলাম । তার ওপর মুখ ও হাত ছুটে যতখানি 
খোলা! ছিল তার ওপর হাজার হাজাব “ওয়ানিঃ (ছোট ছোট মাছির 
মতন পোকা) ছেঁকে ধবল । তখন আমাদের অবস্থা অতি নঙ্গীন__ 
একদিকে খোলা মাচান, তার ওপর “ওয়ানিগুলো? নাকে মুখে বসে 
খুবই অধস্তিতে ফেলছিল। কোন উপায় না দেখে আমরা তখন 
চোখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইলাম। প্রায় ঘন্টাখানেক পর 
আমাদেব ঘাম একটু কমতে না শুকোতেই দেখলুম আস্তে আস্তে 
“ওয়ানিগুলোও” কমে গিয়েছে । বিকেল চাবটে নাগাদ দেখি 
একপাল হনুমান মাবাটার বাহাতি জঙ্গলে এলো । দলটাতে প্রায় 
৩5।৪০ট1 হনমান ছিল। মামি মনে ননে ভাবলাম খুব ভাল 
হয়েছে__এই হন্ুমানগুলে। বাঘিনী আবার পুবমূহুর্তে বিপদ সংকেত, 
করে জানিয়ে দেবে তার আণমন সংপাদ। প্রায় 8০1৪৫ মিনিট 
ধরে আমরা হন্ুমানগুপোর নানান খেলা ও বাচ্চাগুলোর ছট্টুমি 
দেখতে লাগলাম । ওর! ক্রমশঃ আমাদের মাচানের বাহাতি কোণ। 
বরাবর এগিয়ে এসে আমাদের পেছনে ফেলে চলে গেল । 
হন্ুমানগুলেো! চলে যাবার পর এল চারটে ময়ুর--তার মধ্যে একটা 
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খুব বড় ময়ুর__তার লেজটা' প্রায় ৫1৬. ফুট লম্বা; আরেকটা ছোট্ট 
ময়ূর, তারও হাত খানেক লম্বা লেজ রয়েছে-_বাকী ছুটে! ময়ূরী 
বেশ বড় মাপের। মাচানের সামনে বা কোণ বরাবর দুরে 
একট! খোল! জায়গায় মযুরগুলো চরে পোকামাকড় ধরে 
খাচ্ছিল। আমর। ছ্ুজনে নিশ্চল হয়ে বসে ময়ুরগুলো দেখছি, 
এমন সময় হঠাৎ দেখি পাঁচটা! চিতল হরিণ সেখানে চরতে এল, 
তার মধ্যে একটা মন্দা, তিনটে মাদি ও একটা বাচ্চা। আমি মনে 
মনে ভাবলাম, আমাদের বরাত খুব ভাল। তীক্ষৃষ্টি ও প্রখর 
শ্রবণশক্তির জন্য জঙ্গলের জন্ত জানোয়ারদের মধ্যে ময়ুরের নাম 
আছে-আর হরিণেরও সেদিক থেকে অনেক স্থুনাম। লোকে 
বলে বাঘ :২ হাত লাফায় তো হরিণ ১৩ হাত। হরিণেরও তীক্ষ 
দৃষ্টি এবং প্রখর শ্রবণশক্তি। হরিণ ও ময়ুব বাঘ দেখলে “বিপদ 
ংকেত” করবেই করবে । চুপ করে এসব ভাবছি আর দেখছি 
ময়ূর গুলো! হরিণগুলোর দিকে এক পা এক পা করে এগুচ্ছে আর 
তাদের সংগে ঘুরতে ঘুবতে তাদের গা থেকে পোকা ও মাছি ধরে 
ধরে খাচ্ছে। 
আমর! নিশ্চল অবস্থায় বসে থেকে এইসব মনোরম দৃশ্য দেখছি 
এমন সময় হঠাৎ আমার নজরে পড়ল মন্দা চিতল হরিণটার দিকে । 
দেখি সে তার লেজটা খাড়া করে একদৃষ্টে আমাদের বাঁহাতি 
কোণাতে যে একটা মস্ত বড় পাহাড় আছে, সেইদিকে তাকিয়ে 
আছে। আমি আমার মাথাটা কোনোরকম না নাড়িয়ে যদ্দংর সম্ভব 
বার্দিকে চোখের তার। ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। এমন সময় 
হরিণট। ছুঃতিনবার বিপদ সংকেত করে কর্পুরের মতন উধাও হয়ে 
গেল। সেইসঙ্গে ময়ুরগুলোও বিপদ সংকেত করে কোথায় মিলিয়ে 
গেল। তারপর সমস্ত জঙ্গলটায় নেমে এল একটা অদ্ভুত নিথর 
নিস্তব্ধ ভাব । যেন গাছপাল। পশু পক্ষী সব ভয়ে নিস্তব্ধ হয়ে দাড়িয়ে 
রয়েছে। কারুর যেন এতটুকু নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই; এইভাবে 





শিকাব স্মাবক (ট্রফি ) 





দাক্ষিণটাদায় আঁদিবাসীকে বাখিনীব মাংস বিতরণ 


দক্ষিণ াদায় বাঘিনী শিকার ১০৯ 


কতক্ষণ কেটেছে জানিনা । হঠাৎ অনেক দূরে পাহাড়ের দিক থেকে 
বাঘিনীটাকে আমাদের দিকে আসতে দেখলাম_তার গায়ে 
বিকেলের পড়ন্ত রোদ পড়ে চকৃচক্‌ করছে * সে একে বেঁকে ধীরে 
ধীরে সেগুন গাছগুলোর ফাকে ফাকে এগিয়ে আসতে লাগল । যখন 
মে আমাদের মাচান থেকে মাত্র ০৪০ গজ দুরে, তখন তার মুছু 
গর্জনের আওয়াজ পেল/ন--অনেকটা “হ্যাঃহ্যাঃর মত আওয়াজ । 
বাঘ বা বাঘিনী যখন তাদের মারীতে আসে, তখন তারা এইভাবে 
হ্যাঃহ্যাঃ করে আওয়াজ করে । এটা হচ্ছে, ঘে সব ছোট 
জানোয়াররা বাঘের মারী চুরি করে খায়, তাদের হুসিয়ার করে 
দেওয়া_“তোমরা যে যেখানে আছ এবার পালাও-আমি জঙ্গলের 
রাজা এসে গেছি আমার নিজের মারীতে । বাঘিনীট। সোজা 
আমাদের মাচানের দিকেই আসছে--তার হ্যাঃ- হ্যাঃ আওয়াজ 
ক্রমশঃ আমদের কানে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে_আব আমি চরম 
উত্তেজনায় আড়চোখে পাথরের পুতুলের মত বসে তাকে লক্ষ্য করে 
চলেছি । আমার বস৷ হয়েছে এই রকম-_-আমার বাহাত ব! পায়ের 
হাটুর ওপর রখা আছে আর ডান হাতট! দিয়ে মাচানের 
্রশবারট1 মুঠো করে ধরা আছে, রাইফেলট! নয়। তার ৮১০ ইপ্চি 
তফাতে ক্রশবারটার ওপরে আমার" "৪০৫ রাইফেলটা রাখা 
আছে। আমি নিশ্চল নিঃস্পন্দভাবে চোখের পাতা ফেলা বন্ধ করে 
চোখের বা কোণ দিয়ে বাঘিনীটার এগিয়ে আসা লক্ষ্য করে যাচ্ছি ! 
ভবাদাও ঠিক আমার পেছনেই মাচানেধ গাছটাতে ঠেস দিয়ে 
পাথরের মত বসে আছে । ধীরে ধীবে বাখিনীটা সোজা এসে 
মাচানের দশ বারো! হাত দূরে হঠাৎ দাড়িয়ে পড়ল। আগেই বলেছি 
আমাকে মাচানেৰ বাদিক ও সামনের দিকৃটা একেবারেই খোল! । 
বাবিনী ছু'চোখে সোজ। আমার মুখের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ দাড়িয়ে 
থকল, তারপর আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিরে তাকিয়ে 
হ্যাঃহ্যাঃ করে আওয়াজ করতে লাগল । আমাদের ছু'জনের 
১৪ 
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অবস্থাই তখন বর্ণনার বাইরে । মাগ্র দশ বার হাত দূরে- সামনেই 
একেবারে বেআক্র অবস্থায় দ্রিনের পড়ন্ত আলোয় একটা বড়সড় 
বাঘিনী কট্ুমট. করে জ্বলন্ত ছুটো৷ চোখ দিয়ে আমাদের দেখছে, আর 
আমবা ছুই শিকারী বনের মধ্যে পাথরের ছুই বুদ্ধমূত্তি হয়ে 
স্থবিরের মত বসে আছি! এমন কি শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ বা বুকের 
ছাতির ওঠা নামা একদম বন্ধ! এ অবস্থার কথা মনে এলে এখনও 
শিহরণ আনে । সে এক অবিস্মরণীয় সাংঘাতিক ঘটনা! সমস্ত 
শরীরের শিরায় শিরায় প্রচণ্ড উত্তেজনা-_মনের মধ্যে নানা আশঙ্কার 
ঝড় অথচ কোন রকমেই সে উত্তেজনা প্রকাশ করবার একটুও 
অবকাশ নেই। নিষ্পন্দ হয়ে একেবারে জমে যাওয়া অবস্থায় 
প্রতিটি মূহুর্ত কাটাতে হচ্ছিল। মরা মানুষের চোখের মত ছুঃটো 
চোখ বহুক্ষণ নিশ্চল করে রাখায়_ হাপুস নয়নে অভিমানিনীর নিঃশব্দ 
কান্নার মত অনবরত ছু'চোখ দিয়ে জল এসে যাচ্ছিল-_তারই মধ্যে 
কয়েকটা “উয়ানি' পোকার বিরক্তিকর উপস্থিতি-_-সব মিলে একটা 
প্রচণ্ড বিশ্রী অন্বস্তিউত্েজনার শঙ্কাকুল সমাবেশ ! আমার 
ভবানীদারও এ একই অবস্থা ! 

এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ভয় দেখিয়ে বাঘিনীটা আমাদের 
নড়াচড়1' দেখার জন্য অপেক্ষা করল এবং আমার ও ভবাদার 
পাথরের মতন নিশ্চল দেহ ছুটে দেখে ওর হয়তো কিছুট। সন্দেহ 
মিটল। বাঘিনীটা তখনও বোধহয় ঠিক বুঝতে পারছে না আমি 
রক্তমাংসের মানুষ না জামা কাপড় পরা খড়ের তৈরী মানুষ, যা 
চাষীরা বা জঙ্গলের লোকেরা অনেক সময় ব্যবহার করে জন্ত 
জানোয়ারদের ভয় দেখাবার জন্য । বাঘিনীটা আমার মধ্যে যখন 
সন্দেহজনক কিছু খু'জে পেলই নাঃ তখন সে সম্পূর্ণ ঘুরে হনহন করে, 
যেদ্িক দিয়ে এসেছিল সেদিকে কয়েক পা! এগিয়েই ডানহাতি জঙ্গলের 
মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি মনে মনে ভগবানকে বলতে 
লাগলাম--ভগবান এ কি করলে? এত কষ্ট করার পর আমাকে 


দক্ষিণ টাদায় বাঘিনী শিকার ২১১ 


ছু'ছ্বার বাঘিনীর সংগে ভেট মোলাকাত করালে কিন্তু আমাকে 
স্যোগ দিলে না মারার? ভাবছি কি কপাল আমার! এই 
খোলা মাচানে বসে আমি যত সাবধানেই রাইফেল তুলি না কেন 
বাঘিনী আমাকে দেখে ফেলতই-_তাই নিশ্চল হয়ে বসে থাকা 
ছাড়া আমার কোন উপায়ও ছিল না। চিন্তা ভাবনা উত্তেজনার 
শেষ নাই-_এমন সময় হঠাৎ দেখি বাঘিনীটা ৭০1৮ গজ দূর থেকে 
খুব জোরে হেঁটে, আমাদের মাচানের সোজা যেখানে মারীট। 
আছে আবার সেখানে আসছে । তার চোখ সোজ। আমাদেব 
দিকে এবং সেই শহ্যাঃ-হ্যা? করে গর্জনও করছে । এবারও আমার 
কিছু করবার নেই-_শুধু দেখা, সে কী করে। আমার সামনের 
নালাতে__যেখানে বাঘিনীট। মারী ঢাকা দিয়ে রেখে গিয়েছিল, 
তার পাশেই পড়ে থাকা একটা বড় শুকনে। গাছের গুড়ি পড়েছিল । 
তার সঙ্গে আমি মোষটার পিছনের একটা পা বেঁধে রেখেছিলাম । 
বাঘিনীট! আমার দিকে চোখ রেখে হন হন,করে সোজ। এসে মারী- 
টাকে কামড়ে ধরে একটা টান দিল এবং টান দিয়েই বুঝল যে মারীটা 
বাধা আছে। সঙ্গে সঙ্গে সে মারী ছেড়ে উল্টোদিকে ছ্বুরে হন হন 
করে সোজা হাটা! দিল। আমি তখনও ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে বসে 
আছি-__আমার করবার কিছু নেই! বাঘিনীর পেছনে গুলি করবার 
ত কোন মানে হয় না। তাতে হয়তো নাও মরতে পারে--_শুধু শুধু 
তাকে জখম করে কোন লাভ নেই। ওঃ কী আপশোষ_-আমার 
চোখের সামনে দিয়েই সে ক্রমশঃ দূরে সরে য়াচ্ছে! এইভাবে 
সে সোজা ৭০৮০ গজ দুরে চলে গেল। তারপর হঠাৎ বাঁদিকে ঘুরে 
আমার চোখের আড়ালে জঙ্গলে মিলিয়ে গেল। 

তার অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তাড়াতাড়ি আমার 
রাইফেলটা তুলে নিলাম এবং আমার বাঁহাতি সেগুন গাছগুলোব 
মাঝে যে গলির মত ফাঁক হয়েছে সেদিকে চেয়ে প্রস্তত হয়ে প্রায় 
রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম--এই ভেবে যে, এই গলিপথে 
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যদি বাঘিনীটাকে পেরিয়ে যেতে দেখি, তাহলে তৎক্ষণাৎ আমি গুলি 
করবো । এই আমার একমাত্র আশা, এ ছাড়া আর কোনও পথ 
নেই । এইরকম উত্তেজনায় কিছুক্ষণ কাটতে হঠাৎ দেখি প্রায় 
৬০৭০ গজ দূরে মোটা সেগুন গাছের আড়াল থেকে বাঘিনীটা 
আমাদের মাচানের দিকে যেন একটু তাকাল, তখন গাছের আড়াল 
থেকে তার মাথা ও ঘাড়ের একটখানি আমার দৃষ্টিপথে এলো । 
আমি রাইফেল নিয়ে প্রস্তুত ছিলাম-মুহূর্ত দেরী না করে 
সঙ্গে সঙ্গেই তার বাঁ কাধটা নিশানা করে গুলি দ্'ডলাম। আর 
বাঘিনীটা সঙ্গে সঙ্গেই পড়ে গেল! তার কোনরকম নড়া চড়া নেই 
হাত পা ষ্টোড়া নেই ! একটা অব্যক্ত নিশ্চয়তায় আমি এনে মনে 
খুখ খুশী হলাম-যে আমি নিশ্চয়ই আমার গুলি যেখানে বসাতে 
চেয়েছিলাম ঠিক সেখানেই বসাতে পেরেছি ! এতক্গণ ভবাদা পিছনে 
পাথরের পুতুলের মত বসেছিল । বাঘিনীটাকে নিশ্চল হয়ে মাটিতে 
পড়তে দেখে, সে প্রায় চীংকাব করে “সাবাস দাদা” বলে আমাকে 
জড়িয়ে ধরল, আর বার বার বলতে লাগল-_“অপুব, অপুর্ব এমন 
বুন্দর মার আর আমি দেখিনি । গল্পেও শুনিনি তারপর সে 
আমায় অনুরোধ করল আরেকটা গুলি করতে । আমি শুনে বললুম 
_বাঘিনীটা ত' মরে ভূত হয়ে গেছে ভবাদা--ওকে আবার 
গুনি করে কি হবে? ভবাদ! গুনে বলল-__ন! দাদা, প্রাত্যেক 
বড় বড় শিকারী তাদেব বইয়ে বলেছেন, নাঘ যে মরেছে - এই 
নিশ্চয়তার জন্য দ্বিতীয় গুলি হ্রোড়া অত্যন্ত জরুরী । আপনি 
আরেকটা গুলি করুন। আমি বললুম-_বাঘিনীটা যে একটুও 
নড়ছে না-এখন ওকে গুলি করা মানে শুধু শুধু চামড়াটাকে 
নষ্ট করা_কি হবে গুলি করে? কিন্তু ভবাদা নাছোড়বান্দা । 
অগত্যা আমি তখন রাইফেলে আবার গুলি ভবলাম এবং সতাই 
দেখলাম বাঘিনীটা তার মাথাটা একটু তোলার চেষ্টা করছে। 
আমি সংগে সংগে তার ঘাড়ের পেছনটাতে আর একট! গুলি বসিয়ে 
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দিলাম এবং তৎক্ষণাৎ বাঘিনীর মাথাটা ধপাস্‌ করে মাটিতে 
পড়ে গেল। ভবাদা আবার বলে উঠল--“আপূর্ব, অপূর্ব” আগেই 
বলেছি আমি বাধিনীটার বাঁ কাধ নিশানা কবে গুলি করেছি-_ 
গুলির সংগে সংগে 'সে বা! দিকে কাত হয়ে মাটিতে পড়ে, যার ফলে 
ওর মাথার পেন থেকে সারা শরীরটা আমার দিকে ঘুরে পড়ে 
মায়। আমি তাব মাথা থেকে কাধ পর্ষস্ত দেখতে পাস্ফিলাম__ 
সেজন্যই আমার দ্বিতীয় গুলি তার মাথার পেছনে-_মেখানে মাথাটা 
বাড়টার সংগে যুক্ত থাকে মেখানে লাগে। ছুখানা গুলিই আমাৰ 
নিশানা মত লাগার জন্য আমি ও ভবাদা ছুজনেই প্রথমে 
ভগবানকে ধন্যবা॥ জানালাম এবং মনে মনে খুব খুশী হলাম । 
শিকারীদের কাছে এই জিনিষটা দারুণ গবের ও আক্মশ্লাঘার 
ব্যাপাব। গুলি চালিনে হাতে, পায়ে বা পেটে মেরে জখম করার 
মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই । কিন্তু যখন শিকারীর! মুহুর্তের মধ্যে ঠিক 
ঠিক জায়গা খুজে নিয়ে নিশানা করে, নিদিষ্ট জায়গায় গুলি বসাতে 
পাবে, তখন যা আনন্দ হয় তা একমাত্র শিকারীরাই অনুভব করতে 
পারে অন্ত কাটকে সে আনন্দের কথা বলে বোঝান সম্ভব নয়। এ 
এক অপুব আনন্দ ও তৃপ্তি। 

ঘড়িতে দেখলাম বিকাল ছ*টা বেজে তিন মিনিট | তখনও আরা 
জঙ্গলে প্রচুর রোদ। ভবাদাকে বললাম--আজকাল গুলির যা দাম 
তাতে ফাকা আওয়াজ করে, ছুটে গুলি নষ্ট করে, আমাদের লোক 
ডাকার কোন মানে হয় না--তার থেকে তুমি মাচান থেকে নেমে 
মুন্সীল্সীব ডিপোয় চলে যাও এবং সেখান থেকে গাড়া নিয়ে খিঞাদাস 
সুন্পীজী ও আরও লোকজন নিয়ে এস, আর দরকার একটা খাটিয়! 
ও সিড়ি । ভবাদ। শুনে বলল-_“ঠিক বলেছেন দাদা, আমি এক্ষুনি 
ওদের ডেকে আনছি এবং সিড়ি খাটিয়া সব নিয়ে আসছি । বলেই 
মাচান থেকে বীরের মত ঝুলে লাফিয়ে পড়ল এবং পরে আমার 
কাছ থেকে তার "৩৭৫ রাইফেলট1 নিয়ে চলে গেল লোকজন 
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ডাকতে । আনি এক! এক! মাচায় বসে শুদের জন্য অপেক্ষা 
করতে লাগলাম। ভবাদার খুব পেটা স্বাস্থ্য-_ প্রচুর ডন বৈঠক ও 
কুস্তি করার ফলে তার দারুন ক্ষমতা ও সাহস। অতদুর হেঁটে 
গিয়ে লোকজন নিয়ে সে ফিবে এস প্রায় পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে ! 
সবাই খুব উত্তেজিত এবং উল্লসিত। ভবাদা আগে লোকেদের 
সি"ড়িট1! মাচানে লাগাতে বলল । আমি আমার খোঁড়া পা নিয়ে 
সাবধানে নেমে এলাম । ভাবাদ! বলল--“দাদা আপনি আগে চলুন, 
আপনি প্রথম আপনার শিকার করা বাঘিনীকে দেখুন, তারপর 
আমর দেখব। বললাম-__-আমার জন্য আর বিশেষ ব্যবস্থা কেন__ 
সবাই এক সঙ্গে দেখি চল। ভবাদার এক কথা-_“ন। আগে আপনি ।, 
আমি আর কথ। না বাড়িয়ে খেড়াতে খোড়াতে এগুতে থাকলাম । 
তখনও কিছু কিছু দিনের আলো ছিল, দূব থেকে লোকেরা 
বাঘিনীটাকে দেখে বলে উঠল- “আরে এতো নর হ্যায়। বড 
ভারী” যত বলি_ নেহী, ইয়ে বাঘিন হ্যায়__লোকগুলি কিছুতেই 
মানল না যতক্ষণ না তার! নিজের! পরীক্ষা করে দেখল । সবাইকে 
তাড়া দিয়ে বললাম_-সব লোগ মিলকর শেরকো খাটিয়া পর 
চড়াও-_বহুত দের হো বহা। খাটিয়াটাতে এ মস্ত বড় বাঘিনীট'কে 
ধরাধরি করে তোলা খুবই শক্ত ব্যাপাব হয়ে দাড়িয়েছিল। এরপর 
মুক্ষিল হল সিভিলিরান জীপে (ছোট গাড়ী--পেছনে অল্প জায়গা) 
সেটাকে খাটিয়া শুদ্ধ তোলা । শেষ পর্যন্ত গাড়ীব ডালার পেছনের 
দরজা খুলে খাটিয়া বাদ দিয়ে কোনক্রমে বাঘিনাটাকে ঠেলে£ুলে 
ঢোকান হলে পব আস্তে আস্তে রওয়ানা হওয়া গেল । 

তখন সন্ধ্যেব অন্ধকার নেমে এসেছে । আমরা মাইল দেড়েক 
আসার পর দূরে অনেক আলো দেখতে পেলাম কিন্তু ওগুলো! কিসের 
আলো বুঝলাম না। আরোকটু এগুতেই বুঝলাম মুন্সীজীর ভিপোর 
আশেপাশে যে সব ছোট খাট বস্তী আছে, সেই বস্তীর লোকেরা 
মশাল, প্রদীপ, হারিকেন ইত্যাদি নিয়ে ভীড় করে আমাদের পথ 
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আগলে দাড়িয়ে আছে । আমাদের জীপ ওদের কাছে এসে দাড়াতে 
বাধ্য হোল। মৃন্দীজী আমাকে বোঝাল যে ওখানকার দস্তর হচ্ছে 
বাঘ জঙ্গলে মারা পড়লে জর্জলের লোকেরা বাঘ ও শিকারীকে পুজো 
করে। উপায় নেই দেখে আমি জীপ থেকে নেমে দাড়ালাম বাঘিনীর 
সামনে । বস্তীর সবচেয়ে বৃদ্ধা শ্রীলোক প্রথমে একটা পিতলের 
থানাতে কিছু সির ও একটা প্রদীপ নিয়ে কি একটা মন্ত্র বলে 
বাবিনীর কপালে সির লাগাল এবং প্রদীপ থেকে এক ফৌট। তেলও 
বাধিনীর কপালে লাগিয়ে পরে সির ও তেল লাগাল বাঘিনীর 
পায়ে। তারপর বৃদ্ধা আমার কপালে ও পায়ে তেল সি'ছুর লাগাল। 
একে একে বস্তীর সব মেয়ে পুরুষরা এই প্রথামত পুজা পৰ শেষ 
করলে বৃদ্ধা আমার সামনে এসে তার থালাট1 দেখিয়ে 
টেচিয়ে কি একটা বলতে লাগল আমি বুঝলাম না। মুন্দীজীকে 
জিড্ঞ।সা করলাম-_কি ব্যাপার? মুন্সীজী একটু হেসে বললে-বুড়ী 
বলছে ওই থালাতে পুজোর জন্য আপনাকে কিছু টাকা দিতে । 
মেজাজ আমার তখন খুব খুশই ছিল । আমি পকেট থেকে একখান। 
দশটাকার নোট বার করে থালাতে দিলাম। বুড়ী আবার টেচাতে 
লাগল । মুন্পীজী আমাকে বোঝাল, বুড়ী বলছে তাদের বস্তীতে অনেক 
লোক ওই দশটাকায় কিছু হবে না_তাই আরও টাকা চাইছে বুড়ী। 
আমি আরো একখান! দশটাকার নোট তার থালাতে দিয়েই জাঁপে 
চেপে মিঞাদাসকে রওনা হতে বললাম। নমামাদের তখন অনেক 
কাজ-প্রধান কাজ হোল বাধিনীর চামড়া! ছাড়ান। তারপর 
ইউম্থুফভাইকে জিজ্ঞাসা করতে হবে ওখানে ভাল চামার কেউ আছে 
কিনা যে আগে বাঘের চামড়া ছাড়িয়েছে, তাকে এখন রিপনপল্লীতে 
পাওয়া যাবে। শন্তু বলল-_“রিপনল্লীসে ৫1৬ মাইল আগে এক 
চামার লোগ তিনচার ভাই রহতা! হ্যায়, উদ লোগ শের কা খাল 
উতার স্যাকতা! ৷ ইউম্ৃফভাইকা সব মালুম হ্যায় ।” আমর! কিছুক্ষণের 
মধ্যেই রিপনপল্লীতে এসে ইউস্থুফভাইকে ডেকে বাঘিনীটা দেখালাম 
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_-দেখে সে খুব খুশী হোল। ওখানেও আশপাশের লোকেরা! 
সেই বাঘ শিকারীর পূজে। দিল। আমি তাল়াতাড়ি পুজোর থালাতে 
দশ টাকা ফেলে দিয়ে ইউস্থফভাইকে নিয়ে চামারের খোজে 
বওনা হলাম। গপঁচছয় মাইল গিয়ে একটা বস্তী পেয়ে ইউসুফ 
নেমে বস্থীতে গেল চামারেব খোঁজে । খানিক পরে তার সংগে 
ছজন লোককে আসতে দেখলাম । ওরা জানাল ওদের ওস্তাদ বড় 
ভই তিন চাবদিনের জন্য বাইরে গেছে তাকে পাওয়া ষাবে না 
তখন আর উপায় নেই দেখে আমরা ওই লোক দুটোকে সংগে করে 
বওনা হলাম। ইউন্ুফভাইকে রিপনপল্লীতে নামিয়ে আমরা যখন 
বাংলোর পৌছলাম তখন রাত ন'টা বেজে গেছে। জীমলগাট্রাতেও 
আরেকটা পুজা পর্ব মাবন্ত হয়ে গেল। জীপটা বাংলোর বারান্দার 
কাছেই বাখ! হোল। সেখানে বাঘ দেখার জন্য ভীড় জমল বনু 
লোকের । আমি চাবদিকে আমান সাহেব বন্ধুকে খুঁজতে লাগলাম 
কিন্ত দেখতে না পেয়ে খোডাতে খোড়াতে ঘরে গিয়ে দেখি তিনি 
খেষে দেয়ে শুয়ে আছেন। আমি তাকে বললাম- এসে দেখুন, 
আমি একটা বাঘিনী মেবেছি। তিনি কোন উচ্চ বাচ্য না কবে 
জাঙ্গিয়া পবে বাইবে এসে দৃব থেকে হু'এক মিনিট দেখেই গন্তীরভাবে 
ভিতবে চলে গেলেন! কি আজাব করি-_একটি ঢোক গিলে 
ভবাদাকে বননাম--ভবাদ! আর সময় নই না করে পেট্রোম্যাক্স দুটো 
জ্বেলে আমাদেব ছাল ছাড়াবাব কাজে লাগা উচিত। আমি 
বাইফেল বেখে জামা কাপড় ছেড়ে আনছি এমন সময় কুট্‌স আমার 
জিজ্ছেন কবলেন-_-'খাঘিনীর মাপ নেওয়া হয়েছে? বললাম-_ 
না, এই তো আমব। এলাম । তিনি আমায় জিজ্ঞাস করলেন-_ 
“সাপ নেবাব জন্য তোমার কাছে ফিতে আছে? আমি বললাম 
__না+ বহু বছর ফিতে নিয়ে ঘুরেছি কিন্তু বাঘ পাইনি। তাই আর 
ওসব আমি সংগে আনি নাঁ। জিজ্ঞাসা করলাম-_আপনার কাছে 
আছে? উত্তরে বললেন-__নিশ্চয়ই ৮ -_তাহলে আপনি আপনার 
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ফিতেট। দিয়ে আমাকে একটু সাহায্য করুন, ঠিকভাবে মাপ 
নেবার জন্যঃ ভবাদাও তখন কাছে দ্রাড়িয়ে। কিন্তু কৃ্স একটু 
বেতর স্বুরেই বললেন_-কেন আমি আমার ফিতে দেব? 
তোমার নিজের প্রয়োজনের জিনিষ তোমার নিজের থাকা উচিত ।” 
একট রাগ হোল আবার। মনে মনে বললাম_ঠিক আছে, তোমার 
ফিতে তোমার কাছেই থাক। ভবাদা বলল-_“দাদা আপনি চলে 
আম্মুন, আমরা দড়ি দিয়ে মাপ তুলবো ।, 

মাৎসর্য্য বা পরশ্রীকাতরতা মানুষকে যে কতট? অসহনশ্পীল করে 
তোলে তার পরিচয় পেলাম--বন্ধুবর কুটুসকে মাপবার টেপ বা 
ফিতে দিয়ে সাহায্যের অনুরোধ করাতে । বহুদিন বন্ত ছুঃখ-কষ্টের 
পর অ।মার ভাগ্যে একটা বাঘ শিকার করার স্রযোগ হওয়াতে তিনি 
খেলোয়াড়ী মনোভাবটি হারিয়ে মাৎসধ্যের কবলে পড়ে গেলেন__ 
অতি সামান্য একটা ফিতেও এগিয়ে দিতে পারলেন না। তারই 
বহু অন্থরোধে এতবড় একটা রাজসিক শিকারের ব্যবস্থা যেখানে 
আমাদের বিশেষ কিছু খরচই করতে হয়নি-_-আর করতে হলে 
অন্ততঃ হাঙ্গার কয়েক ত লাগতই; খাওয়া-দাওয়া-থাকার সবাঙ্গীন 
সবন্দোবস্ত, মিঃ ঝা ও মিঃ দাবে এবং ওঝা ভাই ছু'্টার সর্বপ্রকার 
সাহায্য ও সদাজাগ্রত আতিথেয়তা__সব কিছুই ধুয়ে মুছে গেল এ 
মাৎসর্য্যের পাল্লায় পড়ে । না এলো তার আমার প্রতি একটু প্রশংসা, 
না এলো! একটু কৃতজ্ঞতাবোধ শিকারের সমস্ত ব্যবস্থাপনার জন্য ! 

যাই হোক আমরা বাঘিনীটাকে জীপ সমেত বাংলোর পেছনের 
দিকে নিয়ে গিয়ে সেখনে ঘাসের ওপর চিৎ করে রেখে তার নাকের 
ডগ! ও লেজের ডগায় ছুটো খুঁটি পু'তে কাপড়ের ফিতে দিয়ে মাপ 
তুলে নিলাম, পরে আমর! মেপে দেখেছি নয় ফুট । এরপর আমরা 
ছুটে পোট্রোম্যাক্স বাতি জ্বেলে ছাল ছাড়াবার কাজে লেগে গেলাম । 
আমার কাছে--ভ্যান ইনজেন এণ্ড ভ্যান ইনজেনের” বইটা ছিল 
--সেটা এবং ছাল ছাড়াবার জন্য আমার বানান ছুরি ও 
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আম্ুুসঙ্গিক যন্ত্রপাতির থলিটা ভবাদার হাতে দিলাম । ইউস্থফের 
জোগাড় করা লোক ছুজনও ছাল ছাঁড়াবার কাজে লাগল। 
অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝলাম, লোকছুটে! জাতে চামার হতে পারে কিন্ত 
এবা কখনও বাঘের ছাল ছাড়ায়নি। প্রতি পদে পদে আমাকে 
আমার খোঁড়া পা নিয়ে তাদের বলতে বা দেখিয়ে দিতে হল। 
আমি ভবাদা ও লোকছুটো! মিলে বাঘিনীর ছাল ছাড়িয়ে যখন 
উঠল।ম তখন সকাল হয়ে গেছে । আমরা রাত সাড়ে নণ্টায় ছাল 
ছাড়াতে বসেছিলাম আর আমাদেব কাজ শেষ হল পরদিন সকাল 
প্রায় সাতটায়। ছালটাকে ভাল করে হুন মাখিয়ে বাণ্ডিল করে 
ছায়ায় বেখে মুখ ধুয়ে এবং বেশ কয়েক কাপ চা খেয়ে আবার 
লাগলাম বাঘেব মাংস কাটার জন্য । ভোর থেকেই বড় বড় কাসার 
বাটি হাতে নিয়ে, বাঘের মাংস নেবাব জন্য লোকে লাইন দিয়েছিল । 
সবাইকে মাংস বিলি করে, হাড়গুলো ফেলে দিয়ে বাঘের মাথাটা 
কেটে অল্প আচে সেদ্ধ করতে লাগলাম । বাঘছালটা মাথা সমেত 
ঠিকমত লাগাবার জন্য ( স্কাল মাউন্টিং ) মাথাট! দরকার । এ দ্রিকে 
দেখি ভবাদা খানিক মাংস সহ চবিব জলে ফোটাচ্ছে। ভবাদ। 
বলল-_“সকলে বাঘের তেল চায়, এবাবে আমি খানিকটা তেল 
করে নিয়ে যাব 

তখন বেল এগারটা বাজে, ভবাদা আমাকে বলল- দাদ 
আপনি এবার স্নান করে নিন এবং খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করুন। বাকী 
কাজগুলে। আমি একাই সব করে নিতে পাববো । আমি একেবারে 
শেষ করে স্নান খাওয়া সারবো |” বললাম-_তাহলে তো সন্ধ্যে হয়ে 
যাবে। উত্তর পেলাম_-তা হোক ।” পুর্ণ স্বন্তিতে আমি তখন 
খোড়।তে খোড়াতে গিয়ে স্নান করে এসে দেখি ভবাদা তার কাজ 
চালিয়ে যাচ্ছে । তাকে খাবার জন্য কয়েকবার তাগাদ! দিলাম কিন্তু 
সে রাজী হোল না। অগত্যা আমি একাই খেয়ে ঘুমোতে গেলাম । 
উঠে দেখি বিকেল চারটে বেজে গেছে এবং ভবাদাও তার কাজ 
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প্রায় শেষ করে এনেছে_বাঘিনীর মাথা থেকে মাংস ছাড়ান হয়ে 
গেছে এবং মাথাট। ভাল করে ধুয়ে আলাদা করে রেখেছে । কয়েকটা 
খালি স্বোয়াশের বোতলও জোগাড় করেছে তেল নেবার জন্য । 
এইভাবে ৯ই এপ্রিল রাত থেকে ১০ই এপ্রিল সন্ধ্যে পর্যন্ত আমর! 
সারাদিনরাত ব্যস্ত রইলাম ছাল ছাড়ান, চবিব গলান ও মাথা ফুটিয়ে 
মাংস ও চবিব বার করার কাজে । সন্ধ্যেবেলায় আমর। বারান্দায় বসে 
আরামে খানিক গল্প করে সকাল সকাল রাতের খাওয়া সেরে শুয়ে 
পড়লাম। 

রাত ছু'টে৷ আড়াইটার সময় আমরা বাংলোতে একটা জীপ 
ঢোকার আওয়াজ পেলাম । উঠে দেখি মিঃ ঝা! ওঁদের ট্রেলার সমেত 
জীপট। পাঠিয়ে দিয়েছেন। কুট্‌ুসও উঠে পড়ে ছিলেন জীপের 
আওয়াজ শুনে। তিনি জীপ আসাতে খুব খুশী হয়ে আমাকে 
বললেন_-“জীপ যখন এসেই গেছে তখন কাল ভোরেই আমর 
রওনা হতে পারি । বললাম-_-তা করা যেতে পারে। জীপের 
ড্রাইভারকে খানিক শুয়ে আরাম করে নিতে বলে বাকী রাত- 
টুকুর মধ্যে আমাদের জিনিষপত্র সব গুছিয়ে ফেললাম। ভোরে 
আমর] যাকে যা বকশিস দেবার দিয়ে প্রায় ছটার সময় জীমলগাটা 
ফরেষ্ট বাংলো থেকে রওনা হলাম বাল্লারপুর গেষ্টহাউস অভিমুখে । 
সেদ্রিন ১১ই এপ্রিল। আমর1 বিকেল চারটে বাল্লারপুর গেষ্ট 
হাউসে এসে পৌছলাম। কুটুস গেষ্ট হাউসের বেয়ারা ও 
দ্বারোয়ানদের জিজ্ঞাসা করলেন তার নামে কোন চিঠি এসেছে 
কিনা? জবাবে-__“নেহী সাহাব? শুনেই বন্ধু একটু গন্ভতীর ও চিন্তিত 
হয়ে পড়লেন । জিনিষপত্র নামিয়ে, গেষ্ট হাউসের বারান্দার একটা 
তারের ওপর বাঘিনীর চামডাটাকে সাবধানে লম্বালম্বিভাবে ঝুলিয়ে 
দিলাম যাতে ভাল করে হাওয়া লাগে এবং মাথাটাকে আমাদের 
খাটের তলায় রেখে দিলাম । ক্লান্ত শরীরটাকে নিয়ে গতরাত্রে শুয়ে 
শুয়ে অনেক কথাই মনে হচ্ছিল। নির্ন্ধ বা ক্ষণ এ দু'টি কথার 
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সত্যতা সম্বন্ধে অনেকেরই সন্দেহ ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ না তাদের 
একান্ত বাঞ্ছিত বা একান্ত অবাঞ্ছিত ঘটন1 ঘটে যায়। নিরন্ধ ব1 
ক্ষণটি এলে সব কিছুই মূহুর্তে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এসে যায় 
শুভদৃষ্টির শুভলগ্ন, একটি ক্ষণেব দেখা রেখে যায় চিরকালের জন্য 
মধূময স্মৃতি বা দিয়ে যায় চিবমিলনের শুভ গ্রন্থি । তেমনই সেই 
ক্ষণটি না এলে এ পৃথিবীতে আসারও উপায় নেই-_তাকে ছেড়ে 
যাবারও উপায় নেই। নির্বন্ধ ও যোগসাজে এ কাজই করে যায় 
গোপনে গোপনে । নির্বন্ধেব চোখ কানা কথাটি ত প্রায়ই শুনে 
এসেছি--কত সহম্র ঘটনা তার সত্যতা প্রমাণ করেছে কিন্তু সেই 
মহাপুরুষটির চোখ দু'টি আর কানা হয়ে উঠতে পারলো না খোলাই 
বয়ে গেল আমার নিজেব নেলায়--তিনি আর কান! বলে পরিচয় দিতে 
পাবলেন না আমাকে । যাই হোক, ১২ই মার্চ থেকে ৯ই এপ্রিল এই 
৩০।৩১ট1 দিন কত প্রচেষ্টা, কত আশা নিরাশা, কত না পরিশ্রম, 
সীমাহীন ছুঃখ কষ্ট চলে গেল একটি বাঘ শিকারের জন্য । ওখানকার 
বন্ধুরা শিকারের জন্ঠ দরাজ হাতে খরচ কবে গেলেন বেশ কয়েক 
হাজাব টাকা_-বিলি ব্যবস্থা সবই হল, বেশ কয়েক বার মাচানেও 
বসা হল কিন্তু সেই ক্ষণ'টি না আসা পর্ষন্ত শত ঢেষ্টায়ও কোন 
কিছুই ঘটল না-_-এমন কি অত কাছে শিকারী ও বাঘ মুখোমুখি 
হয়েও বন্দুকেব গুলি বের হবাব সুযোগই পেল না। যখন আবার 
সেই ক্ষণটি এলো! তখন ঘন শালবনের বেড়ার ফাক দিয়ে একটা 
অত্যন্ত শক্তকর নিশানায়_-একটি গুলিতে পেয়ে গেলাম সেই বনু 
আকাতিক্ষিত বাঘ । একেই ত বলে “ক্ষণ” | 

১১ই এপ্রিল সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় গেষ্ট হাউসের বাগানে মস্ত 
একট সভা বসল । বাল্লারপুরের বহু লোক বাঘিনীর ভাল ও মাথাটা 
দেখতে এল-_মিঃ ওঝারা ছুই ভাইও এলেন। তারা আমাদের 
ওখানকার “তারোব। গেম সাংকচুয়ারি দেখার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন । 
“তারোবা৷ গেম সাংকচুয়ারি মধ্য প্রদেশে বিখ্যাত-_জায়গাট টাদা 
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শহর থেকে প্রায় ১৮।২০ মাইল দুরে । ঠিক হলো ১৪ই এপ্রিল 
বিকেল তিনটের সময় আমরা “তারোবা” যাব_খিঃ ওঝারা তাদের 
জীপ ওস্পট লাইট নিয়ে আনাদের “সাংকচুয়ারী” দেখাবেন এবং 
তার! সে রাত্রের খাবারও সঙ্গে নিয়ে যাবেন। “দাংকটুয়ারী” লেকের 
ধারে খুব সুন্দর একটা ফরেষ্ট রেষ্ট হাউস আছে-_ সেখানে আমরা 
সকলে বসে রাত্রের খাওয়া খেয়ে ফিরে আসবো । নিদিষ্ট সময়ে রওনা 
হয়ে আমরা ছ'টায় সাংকটুয়ারীতে গিয়ে পৌছশাম। এওথমেই 
দেখলাম একদল “বাইসন”_-প্রায় ২৫।৩০টা, বাশার ধাগেই শুয়ে 
ছিল । তাদের নেতা একট। বড় মন্দা বাইসন--সে শুয়ে ভিল এবং 
আমাদের জীপটা থামতে দেখেই উঠে দাড়াল। বাইসনগুলো 
আমাদের জীপ থেকে মাত্র ২০২৫ হাত দূরে ছিল। কুটস কয়েকটা 
ছ,ব তোলার চেষ্টা করলেন। খানিক পর আমরা সাংকচুয়ারীর রাস্তা 
ধরে কিছুট! যেতেই ৮।১০টার একটা দন--সন্ধবর হরিণ দেখলাম । 
আরেকটু এগুতেই একপাল শুয়োর আমাদের জীপের সামনে দিয়েই 
রাস্তা পেরিয়ে গেল। তাদের নেতাটাও ঘুব বড় মাপেব_-তার দাত- 
গুলো তার মুখের হুপাশে অর্ধচন্দ্রের মতন ঘুরে গেছে । দূর থেকে 
মনে হল দাতগুলোর ব্যাস ৮1১০ ইঞ্চি হবে । আরেকটু যেতেই 
আমরা “তারোবা” লেকের ধারের রাস্তায় পড়লাম । লেকটার 
ধার দিয়ে সমস্ত লেকট দুরে একটা রাস্তা বানান হয়েছে । পুরো 
চক্করটা গ্রায় আট দশ মাইল হবে। আমাদের জপ অস্তে আস্তে 
চলতে লাগল এবং কিছুদূর যেতেই আমর! চিতল হরিণের একটা 
বাঁক দেখতে পেলাম-প্রায় তিন চারশ হরিণ একসঙ্গে রঞ্চেছ্ে, তার 
মধ্যে কয়েকটা মদ্ধা হরিণের খুব ব৬ বড় শিং ছিল। একসঙ্গে 
এতগুলো হরিণ আমি আদর কখন দেখিনি। এইভাবে 
জন্তজানোয়ার দেখতে দেখতে, লেকটাকে চকর দিয়ে আনরা 
“তারোবা” ফরেষ্ট রেষ্ট হাউসে এসে পৌঁছলাম--অতি মনোরম লাগল 
সমস্ত পরিবেশটা | রেষ্ট হাউসটা খুব স্বন্দর করে সাজান; চারপাশে 
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চমৎকার ফুলের বাগান। ভেতরে প্রত্যেকটা ঘরে ভাল কার্পেট 
ও আসবাবপত্র দিয়ে সাজান__থ|কা খাশুয়ারও অন্দর ব্যবস্থা । 
বহু বিদেশী টুরিষ্ট “তারোবা সাংকচুয়ারী” দেখার জন্য আসে-__ 
অনেকে আবার মাসের পর মাস থেকেও যায় আমাদের দেশের 
জন্ত জানোয়ারদের আচার ব্যবহার দেখা ও জানার জন্য । জন্ত 
জানোয়াবদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য জোগাড় করে তারা দেশে নিয়ে 
যায়। সমস্ত কিছু দেখে শুনে এবং খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা 
বাল্লারপুব গেষ্ট হাউসে ফিরলাম প্রায় রাত বারটায়। পরের 
দিন ভোর সাড়ে ছ*টায় আমাদের ট্রেন ধরতে হবে, তাই গেষ্ট 
হাউসেব ঘড়ির দ্রিকে তাকিয়ে কুট্সের মেজাজ গরম হয়ে গেল-_ 
যার আচ ওঝারা ছুইভাইও কিছুটা পেলেন। মিঃ ওঝাদের ছুই 
ভাইএর কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ শিকারের জন্য, জীপ ও মিঞাদাসের 
মৃত ভাল ড্রাইভার দেবার জন্য এবং “সাংকচুয়ারী” দেখাবার জন্য । 
তারা! বিদায় নেবার আগে আমরা তাদের অনেক ধন্যবাদ জানাতে 
তারা আবার ভোরে টাদা স্টেশনে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন 
বলে চলে গেলেন । 

১৫ই এপ্রিল ভোরে যথাসময়ে আমর! টাদা স্টেশনে পৌছলাম। 
স্টেশনে মিঃ ঝা, মিঃ দ্াবে এবং মিঃ ওঝারা ছুইভাই এসেছিলেন । 
তাদের সকলেব কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা! প্রকাশ করলাম__ 
সুন্দর ব্যবহার ও প্রচুর আদব যত্বের জন্য । আর কৃতজ্ঞ রইলাম 
আমি মিষ্টার ও মিসেস বোসের কাছে এই রাজসিক শিকার 
ব্যবস্থার জন্য । আমার শিকার জীবনেব যা কিছু অভিজ্ঞতা তা 
আমি প্রচুর কষ্ট ও অসুবিধাব মধ্যেই সঞ্চয় করেছি কিন্ত ধারণাতীত 
প্রাচ্যের মধ্যে এই রাজসিক শিকার আমার জীবনে ওই প্রথম 
এবং সম্ভবতঃ শেষ । 
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শিকারে সাক্ষাৎ যদের মুখে 
কুমাণ্ডি-_পালামৌ 
ফেব্রুয়ারী-১৯৬০ 


বছর পনেরো আগের শিকার সফরের রোজ-ঘটনার পুরানে। 
পাতাগুলি উল্টাতে গিয়ে নজরে পড়ল আমার নোটের এক জায়গায় 
লেখা আছে-__“পঞ্জিকার শুভদিনের নির্ঘ্ট পাতাটি পড়ে দেখার 
যে কতখানি গুরুত্ব_তা এবারে বোঝা গেল।” তারিখ দেওয়। 
আছে-__ফেব্রুয়ারী ১৯৬০ সাল। সে সময়ে কাছে পিঠের কয়েকটা 
বছর ধরেই একটা প্বড় জন্তু” (315 08076) শিকারের জন্য 
অস্থির হয়ে উঠেছি কারণ অন্যান্য নানা জন্ত জানোয়ার শিকার 
করলেও বাঘ শিকারে তখনও সফল হইনি। শিকারের সমস্ত 
দ্বকাবী নিয়মগুলি তখন রপ্ত হয়েছে, কঠোর অধ্যবসায়ে শিকারীর 
নানা গুণাবলী-_বিখ্যাত সব শিকারাদের উপদেশানুযায়ী বেশ 
খানিক অজিত; অন্ধকার রাত্রে গভীর জঙ্গনের মধ্যে একা একা 
সারারাত জেগে মাচানে বসে থাকার ধের্ধ ও সাহস সম্পূর্ণ আয়তে 
এসে গেছে অথচ দেশের সব খ্যাত জঙ্গলে ঘরেও বাঘ শিকার না 
করতে পারাব আফশোষ সব সময়েই মনে দাগ দ্িত। 

এমনি এক মনের অবস্থায় ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়াবী মাসের 
মাঝামাঝি_-বিহারের লাতেহার ডিভিসনের কুমাণ্ডি স্ুুটং ব্লকে 
আমরা চার বন্ধু মিলে বাঘ শিকাবেব অভিযান সুরু করলাম-_- 
আমাদের গন্তব্যস্থল কুমাণ্ডি-__আসানসোল থেকে প্রায় ছ'শ মাইলের 
পথ । স্থানীয় এক বন্ধুর একট] ল্যাণ্ড রোভার আমর। ধার করলাম 
ড্রাইভার সমেত। এ অভিযান খুব অল্প কয়েকদিনের জন্য- মাত্র 
৭1৮ দিনের । আমাদের চারবন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু কুট্স ১০1১২ বছর 
আগে একটা বাঘ মেরেছিলেন, আমরা বাকী তিনজন-_রেফিল্জ, 
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চাটাজি ও আমি তখনও পর্যন্ত বাঘের সন্ধান পাইনি। তাই আমরা 
আমাদের ভাগ্য অন্বেষণের জন্য ১০ দিনের সুটিং পারমিট নিযে, 
ধার কর! ল্যাণ্ড রোভারকে ভরসা করে সকাল সকাল খাওয়! দাওয়া 
সেরে মালপত্র ও রসদ ট্রেলারে বোঝাই করে রওনা হলাম জি. টি, 
রোড ধরে লাতেহারের পথে । 

মাত্র মাইল দশেক যেতে না যেতেই আমাদের ড্রাইভার রামু মুখ 
কাল করে বলল-_-“দাহেব গাড়ীর ব্রেক কাজ করছে না” শুনেই'্ত 
আমাদের সকলের চিত্তি চরকগাছ। জি, টি, রোডের বরাকরের 
পুলটা তখন মেরামতের জন্য বন্ধ ছিল। তাই কল্যাণেশ্বরীর 
মন্দিরের পাশ দিয়ে মাইথন হয়ে আবার জি, টি, রোড ধরার কথা । 
আমরা যখন বরাকরের কাছে পৌছেছি তখন বুঝলাম গাড়ীর ব্রেক 
কাজ করছে না। আমি শুনে বললাম__ঠিক আছে কোনরকমে খুব 
সাবধানে মাইথন পর্যন্ত চল ওখানে গিয়ে একটা ব্যবস্থা করা যাবে। 
ওখানকার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আমার বন্ধুলাক, তার মিস্ত্রি 
দিয়ে গাড়ী মেরামত করান খুব একটা শক্ত কাজ হবে না। আমরা 
কোনরকমে মাইথন পৌছেই মিস্ত্রির সংগে আমি নিজেও লেগে 
পড়লাম । অনেক চেষ্টা করে বুঝলাম সামনের ছু-চাকার বিনা 
ব্রেকেই আমাদের যেতে হবে_ পেছনের চাকার ব্রেককে ভরসা 
করে। তখন প্রায় বিকেল ৫টা বাজে__ওদিকে সমস্ত পথটাই বাকি 
পড়ে আছে । ড্রাইভার রামুকে পিছনে বসিয়ে আমি নিজেই গাড়ী 
চালাতে লাগলাম। সারারাত গাড়ী চালিয়ে ভোর চারটের সময় 
আমরা ঠাদোয়ার একটা নতুন ভাক বাংলোতে এসে পৌঁছলাম । 
হালে এঁ নতুন ডাক বাংলো! হয়েছে, আমরা সেইটাতেই উঠলাম-_ 
পুরোন বাংলোটা লাতেহার যাবার রাস্তাতে ডানহাতি পড়ে। 
আমরা নতুন বাংলোর চৌকিদারকে ডেকে একটা ঘর খুপিয়ে 
কোন রকমে গা এলিয়ে শুয়ে পড়লাম । সকাল সাতটা নাগাদ 
আমরা সবাই ঘুম থেকে উঠে চৌকিদারকে চা বানাতে বলে, হাত 
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মুখ ধুয়ে তৈরী হয়ে নিলাম। তারপর চা পর্ব সেরে সাড়ে আট্টায় 
আবার রওনা হলাম । 

টাদোয়া থেকে লাতেহার ২০২৫ মইলের পথ। সকালের 
ঠাণ্ডা হাওয়া, আশপাশের মনোরম দৃশ্য, কিছু কিছু জঙ্গল এবং কাছে 
ও দূরের পাহাড় দেখতে দেখতে আমরা এগুতে লাগলাম । বেলা 
দ্রশটা নাগাদ আমরা লাতেহারে পৌছলাম। বন্ধু চ্যাটাজির এক 
পরিচিত লোক লাতেহার রেল স্টেশনে কাজ করত। কথা ছিল 
সে আমাদের জন্য কিছু শজী, মুরগী ও ডিম কিনে রাখবে এবং 
আমরা কুমাণ্ডি যাবার পথে লাতেহার স্টেশন ঘুরে জিনিষগুলো নিয়ে 
যাব। সেই ব্যবস্থামত আমরা জিনিবগুলো নিয়ে আবার রওন! 
হলাম। পথেই ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসারের বাংলো, আমি 
কুট্‌সকে বললাম যে পথেই যখন ফরেষ্ট অফিসারের দপ্তর তখন 
একবার অফিসারের সংঙ্গে দেখা করে আমাদের জঙ্গলে যাওয়া 
উচিত। সকলেই এতে রাজী হওয়াতে আমি গাড়ী থামালাম। 
স্থঁটিং পারমিট কুট্সের নামে থাকায় তাকে সামনে রেখে আমরাও 
গেলাম; গিয়ে শুনলাম সাহেব সরকারী কাজে বাইরে গেছেন, 
ফিরতে ৮।১০ দ্রিন দেরী হবে। শুনে কুট্ন বললেন__ঠিক আছে, 
আমর রেগ্ার সাহেবের সংগে দেখা করেই জঙ্গলে যাব। উনি 
কুমাণ্ডিতেই থাকেন ॥ কুট্‌স এইদিকে কয়েকবার শিকার করে 
গেছেন_তার অনেক কিছু জানা আছে। তার সংগে নাকি চীফ 
কনসারভেটার অব ফরেস্টস-এরও খুব বন্ধু আছে । উনি নাকি 
কোন সময়ে কুট্সকে বলেছিলেন্‌ যে, তোমাৰ বদি কখনও কিছু 
দরকার হয় তাহলে তুমি নিঃসঙ্কোচে আমাকে জানাবে । এই সব 
কারণে কুট্নের বেশ গর্ব ছিল। অগত্য! ভার কথামতন আমরা 
কুমাণ্তির পথে রওন! হলাম । 

লাতেহার থেকে বেশ খানিকটা গিয়ে, বড় রাস্তা ছেড়ে, আমরা! 
বাহাতি কাচা রাস্তা ধরে এগুতে লাগলাম । মাইল ৩।৪ যাবার পর 


২২৮ শিকার 


আমরা সামনে পেলাম ওরাঙ্গ। নদী । নীট! বেশ চওড়া_নদীর 
ওপর দ্রিয়েই আমাদের গাড়ী চালিয়ে: যেতে হবে__এ ছাড়া আর 
কোনও উপায় নেই দেখলাম । মধ্যিখানে খানিক পরিষ্কার জল বয়ে 
যাচ্ছে । বালির ওপর কিছু কিছু বাঁশ এবং রোল। বা বল্লী পেতে 
দেওয়া আছে--তার ওপর দিয়ে কাঠ বোঝাই লরী ও জীপ যাতায়াত 
কবে। দেখলাম একটা কাঠ বোঝাই লরী নদীর ধারে খারাপ হয়ে 
পড়ে আছে । আমাদের ল্যাণ্ড রোভারের অবস্থাও খুব ভাল নয়-- 
ফ্বণ্ট হুইল ড্রাইভ কাজ করে না। আমি ত দূর্গা নাম জপ করতে 
করতে গাড়ী নিয়ে নদী পেরোতে লাগলাম । ঠিক নদীর মাঝ বরাবর 
এসে আমাদেব গাদী আটকে গেল। কোন উপায় না দেখে 
ট্রেসারটা খুলে, সকলে মিলে গাড়ী ঠেলে নদীর ওপারে ওঠালাম 
এবং একই ভাবে ট্রেলারটাকেও ওপারে নিয়ে যেতে হল। 
এমনি করে আমরা মখন কুমাণ্ডি রেল স্টেশনে পৌছালাম তখন 
বেলা পড়ে এসেছে । স্টেশনে এসে খবর পেলাম রেগ্ার সাহেব 
ওখানে থাকেন না_তার অফিস ও বাড়ী লাতেহারে । খবরটাতে 
মনের মধ্যে বেশ একটু অস্বস্তি হতে লাগল, কারণ তার সাথে 
দেখা করতে হলে আবার আমাদের নদী পার হয়ে লাতেহারে 
যেতে হবে। নতুন করে গাড়ী ঠেলার কথা চিন্তা কবে বুকের মধ্যে 
কেমন যেন করতে লাগল। কিন্তুকি করা যায়? জঙ্গলে ঢোকার 
আগে ণডিভিশনাল ফবেই্ট অফিসার? বা “বেঞ্জার” কারু না কারুর 
সাথে দেখা করা উচিত। এই নিয়মই আমরা বরাবর মেনে এসেছি । 
কিন্তু গাড়ীর এ অবস্থায় কি করা যায় ভেবে আমরা খুব চিন্তিত হয়ে 
স্টেশনমাষ্টার ও আযাসিসট্যাণ্ট স্টেশন মাষ্টারের সাথে দেখা করলাম 
_যদি তারা কোন সুবিধে করে দিতে পারেন। একটি বাঙ্গালী 
ভদ্রলোক স্টেশন মাষ্টার এবং তার আ্যসিসট্যান্ট একজন পাঞ্জাবী 
ভদ্রলোক ৷ তার! ছুজনে শুনে বললেন-_-রেপগ্ার সাহেব সন্ধ্যের 
দিকে স্টেশনে আসতে পারেন। শুনে আমরা তাদের অনুরোধ 


শিকারে সাক্ষাৎ মের মুখে ২২৯ 


করলাম, বদি তিনি ওখানে আসেন তাহলে দয়া করে তার যেন 
তাকে কুমাত্ডির ফরেষ্ট বাংলোতে পাঠিয়ে দেন। আরও বললাম 
যে, আমাদের ধারন! ছিল তিনি কুমাগ্ডিতে থাকেন। আমরা আসার 
পথে ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসারের অফিসে ও বাংলোতে গিয়ে- 
ছিলাম অফিসারের সংগে দেখা করতে । কিন্তু শুনলাম তিনি 
সরকারী কাজে বাইরে গেছেন। তখন ভাবলাম রেঞ্জার সাহেব 
যখন কুমাপ্ডিতেই থাকেন তখন তার সংগেই দেখা করে আমরা জঙ্গলে 
যাব। কিন্তু পথে ওরাঙ্গ। নদীতে আমদের গাড়ী আটকে যাওয়ায় 
আমরা খুব নাকাল হয়েছি । তার ওপর সারাদিন না খাওয়া এবং 
আগের দ্বিন সারাদিন ও রাত গাড়ী চালানর পর আমরা "খুবই ক্লান্ত 
বলে, আমরা আজ আর লাতেহারে যেতে পারবো বলে মনে হচ্ছে 
না। আমাদের কথা শুনে এবং অবস্থা! দেখে ভদ্রলোক দুজন 
বললেন-ঠিক আছে, সন্ধ্যেবেলায় রেঞ্জার সাহেব যদি এখানে 
আসেন তাহলে কথা দিচ্ছি আমরা তাকে ।নয়ে আপনাদের 
বাংনোতে যাব |” এই শুনে আমরা তাদের অনেক ধন্তানাদ জানিয়ে 
বললাম রেঞ্জার সাহেব যদি কোন কারণে নাও আসেন, আপনার 
কিন্তু আসতে ভুলবেন না। আপনাদের সংগে ভাগ্যগুণে যখন 
পরিচয় হয়েই গেল তখন সেটাকে সন্ধ্যের আসরে চা খেতে খেতে 
আরও একটু পাক। করা যাবে । আরও একটা অন্থুরোধ আপনাদের 
করি--সেটা হোল, আপনাদের জানাশোনা যদি কোন স্থানীয় 
শিকারী থাকে, তাকে দয়া করে খবর পাঠাবেন আমাদের সঙ্গে দেখা 
করার জন্য । শিকারে সন কিছু জানাশোনা একজন স্থানীয় লোক 
দরকার । তখন ভদ্রলোকের! ছজনেই একবাক্যে বলে উঠলেন -_ 
“এখানে তেতর1 বলে এক লোহার আছে-_-শিকারী বলে এ অঞ্চলে 
তার খুব নাম আছে । এখানে ধারাই শিকারে আসেন, তারাই একে 
সঙ্গে নিয়ে যান। আমরা তাকে খবর পাঠাচ্ডি।” এই কথা শুনে, 
তাদের হুজনকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা কুমাগ্ডির “ফরেষ্ট বাংলোর, 


২৩০ শিকার 
দিকে রওনা! হলাম । 

দিনের আলো থাকতে থাকতে আমর! কুমাগ্ডির ফরেষ্ট বাংলোতে 
পৌছলাম-__স্টেশন থেকে প্রায় মাইল ২৩ হবে। বাংলোটির 
অবস্থান অতি মনোরম জায়গায়--চারপাশে পাহাড় ও গভীর জল । 
জঙ্গলে লরী চলাচলের রাস্তা থেকে ডানহাতি একট সরু রাস্তা 
একেবারে বাংলোতে গিয়ে শেষ হয়েছে । সামনে বেশ একটা চওড়া 
ঢাল! বারান্দা । ঢুকেই সাননে একট। বড় ঘর-খাবার এবং 
বসবার, একটি খাবাব টেবিল ও কয়েকখানা চেয়ার দিয়ে 
সাজান। খাবার ঘরের পাশেই ছুঃটে। শোবার ঘর ও সংলগ্ন নান 
করার ঘর--তাতে জলের কলও লাগান । প্রত্যেকটা শোবার 
ঘরে একটা কবে ড্রেসিং টেবিল, একট! কবে লেখার টেবিল আর 
দ্ুটে। করে চেয়ার এবং নেয়ারেব খাট পাতা আছে। কম্বল মুড়ি 
দিয়ে একজন বুড়ে। চৌকিদাৰ আমাদের ঘরগুলো সব খুলে দেখাতে 
লাগল। শুনলুম তাব নাকি খুব জ্বব। যাইহোক সেই বুড়ো 
চৌকিদারের সাহায্যে একজন লোক ঠিক করে ন্নান করার, খাবার 
ও রান্নার জশের ব্যবস্থা হল। জিনিবপত্র তাড়াতাড়ি নামিয়ে 
অল্পসময়েব মধ্যে আমরা শোবার ঘর ছুখান৷ গুছিয়ে ফেললাম । 
আমি ও চ্যাটাজ্জি নিলাম খাবার ঘরের বাদিকের ঘর আর কুট্‌স ও 
রেফিল্ড নিল খাবার ঘরের সামনের ঘরখানা । দেখলুম বাংলোর 
পেছনে খানিক উপরে একটা জলের চৌবাচ্চা আছে-_-পাশেই হট 
দিয়ে বাধান সি'ড়ি। ভারে করে জল নিয়ে ওই চৌবাচ্চা ভরে 
দিলে সব কলে জল পাওয়া যায়। সব দিক দিয়েই পরিবেশটা খুব 
মনোরম বলে মনে হল । 

পৌছান ত গেল, এবার একটু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। 
আমার পুরোণ রান্নার লোক দতুসাহা আমাদের সঙ্গে এসেছে । সে 
সব দিক দিয়েই বেশ নির্ভরযোগ্য-_যেমন বিশ্বাসী তেমন ভাল রান! 
করতে পারে । দতুকে প্রথমে আমাদের চায়ের ব্যবস্থা করতে বলে 


শিকারে সাক্ষাৎ যমের মুখে ২৩১ 


তাড়াতাড়ি রাতের খাবার তৈরী করতে বললাম । আমরা সকলেই 
থুব ব্লান্ত-_তাড়াতাড়ি নান করে, জীমা কাপড় বদলে বসবার ঘরে 
এসে বসার খানিক পরে স্টেশন মাষ্টার ভদ্রলোক ছুটি এসে পৌছলেন, 
সঙ্গে একটি কাল মতন মাঝ বয়সী লোককে নিয়ে। তারা বললেন 
এই লোকটিই তেতর1 শিকারী । শুনে আমর! খুব খুশী হলাম এবং 
তাড়াতাড়ি দতুকে আমাদের অতিথিদের চা দ্রিতে বললাম । আমর! 
ছুই ভদ্রলোককে কুমাণ্ডির শিকার সম্বন্ধে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা 
করতে করতে সেই সঙ্গে তেতরার সঙ্গেও শিকার সম্বন্ধে অনেক 
কথা হোল। তেত্রাকে বললাম, তুমি আজ এখানে থেকে যাও-_ 
এখানেই খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়__কাল ভোরে আমরা জঙ্গলে 
যাব বাঘের সন্ধানে । সে এক কথাতেই রাজী হয়ে গেল। আমরা 
স্টেশনমাগ্ঠার ভদ্রলোকদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে তাদের 
আবার অন্থরোধ করলাম যেন রেপ্রার সাহেব এলেই তাকে. একবার 
আমাদের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। তাদের এ কথাও বুঝিয়ে 
বললাম যে গাড়াটার"য। অবস্থা তাতে নদী পার হতে ভরস৷ পাচ্ছি 
না। কুটূস এদের সামনেই বলে বসলেন যে তিনি আর গাড়ী 
ঠেলতে পারবেন না; নদীর ঠাণ্ডা জলে খালি পায়ে গাড়ী ঠেলে তার 
খুব সন্দি হয়েছে এবং জ্বরও হবে বলে মনে হচ্ছে। এই শুনে 
ভদ্রলোক দুজন বললেন, “না না, আপনাদের আর কষ্ট করে যাবার 
দনকার নেই। রব্রেঞ্ার সাহেব কাঠের গাড়ী বোঝাই দেখতে রোজই 
স্টেশনে আসেন_-আমরা তাকে পাঠিয়ে দেব। আপনার! কিছু 
ভাববেন না।” শুনে আমর! তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, 
আমাদেরই তার কাছে যাওয়া উচিত কিন্ত নানা অস্ুথিধের জন্য 
যাওয়া সম্ভব হবে কিনা জানিনা; এই কথা বলে আমি রামুকে 
ওঁদের স্টেশনে পৌছে দেবার কথা বলায় চ্যাটার্জি ও রেফিল্ড বলল, 
আমরাও,যাব এদের পৌছতে । সঙ্গে বন্দুকও নিয়ে যাচ্ছি যদি 
কোন শিকার মিলে যায়। আমি শুনে বললাম, তোমরা যেতে চাও 


২৩২ শিকার 
যাও কিন্ত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে । তোমরা না ফিরলে, আমাদের 
খাওয়া হবে না। এ 

ওরা চলে যাবার পর সুরু হোল আমার ও কুট্সের মধ্যে গল্প । 
রাতের খাবার তৈরী হয়ে গেছে কিন্ত ওর! ছু'জন ন! ফের! গর্যস্ত 
খাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে কুট্‌স হঠাৎ বলে বসলেন, মনে হচ্ছে 
তার জ্বর আসবে । শুনে বললাম, আপনি যদি কোন ওষুধ খেতে 
চান তাহলে আমি দিতে পারি। একটা প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স 
সব সময় আমার শিকারের সাথী হয়ে ঘোরে । আমি প্রতি বছর 
একলা একলা অন্ততঃ একমাসের ছুটি নিয়ে শিকারের জন্য জঙ্গলে 
কাটাবার সময় এই ওবুধের বাক্সটা আনার নিজের জন্য না হুলেও 
পরের অনেক উপকারে লেগেছে । কুট্‌স শুনে বললেন তিনি 
ইতিমধ্যে একবার ওষুধ খেয়েছেন এবং রাত্রে আরেকবার খাবেন। 
বললাম, আগামী কাল থেকে আমাদের শিকার শুরু হবে আর 
আপনি যদ্দি শরীর খারাপ নিয়ে পড়ে থাকেন তাহলে খুবই যে ক্ষতি 
হবে। দেখবেন যেন কাবীরচবুত্রার শিকারের অবস্থা না হয়। এই- 
খানে বলে রাখি, বছর তিনেক আগে আমি ও কুট্‌স লম্বা! ছুটি নিয়ে 
মধ্যপ্রদেশের কাবীরচবুত্র সুটিং ব্লকে শিকারে গিয়েছিলাম । জায়গাটি 
ছিল অতি শুন্দর__চারপাশে পাহাড় আর গভীর জঙ্গল। কাবীর- 
চবুত্রার ফরেষ্ট বাংলোটাও ছিল অতি মনোরম জায়গায় একটি 
পাহাড়ের চুড়োর ওপরে খুব সুন্দর আসবাবপত্র দিয়ে সাজান। 
ওইখানকার কোন উচু পাহাড়ের চুড়ো থেকে নর্মদা নদী বেরিয়েছে । 
ওখানে পৌছানর ২।১ দ্রিনের মধ্যেই আমার বন্ধুর এমন অসুখ করল 
যে তার প্রাণ বাচানর জন্য আমাকে শিকার ফেলে বন্ধুকে নিয়ে 
পালিয়ে আসতে হল। যদি কোনদিন স্থযোগ পাই কাবীরচবুত্রার 
শিকার কাহিনী লেখার ইচ্ছা থাকল। আপাততঃ সাক্ষাৎ যমের 
মুখ থেকে আমি কি করে পৈত্রিক প্রাণ ফিরে পেলাম সেই 
ঘটনাটা বলি। 


শিকারে সাক্ষাৎ যমের মুখে ২৩৩ 


বেশ কিছুক্ষণ পর চ্যাটাজি ও রেফিল্ড ফিরে ঞল। ঘরে 
টুকেই তারা বললো-_ আমরা যখন ছুই স্টেশন মাষ্টার ভদ্রলোককে 
পৌছে দিয়ে ফিরছি তখন উল্টো দিক থেকে একটা জীপ 
আসতে দেখে আমরা রাস্তার ধারে আমাদের গাড়ীট। থামিয়ে ওদের 
রাস্তা দিলাম । জীপটা কাছে আসতে দেখগাম কয়েকজন বন্দুকধারী 
গাড়ীতে বসে-_তার মধ্যে জীপের সামনে একজন খাকি পোষাক 
পরে বসেছিলেন। তিনি গাড়ী থামিয়ে আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 
“তোনরা কি করছো? কেন জীন ও বন্দুক নিয়ে রাত্রে জলে 
ঘুরছে? “জান এট বেআইনি? তোমাদের “পারম্টিঃ আছে ? 
আমরা তার উত্তরে বললান, “পারমিট আমাদের আছে কিন্ত 
আপাততঃ সঙ্গে নেই, বাংলোতে আছে ৮ শুনে তিনি খুব রাগ 
করে বলে উঠলেন, “পারমিট তোমাদের সঙ্গে রাখার নিয়ম । 
এবার থেকে পারমিট সঙ্গে রাখবে এবং এখনই বাংলোতে ফিরে 
যাও।' এই শুনে আমরা”্ত ভয়ে পালিয়ে এলাম। মনে হলো ওই 
ভদ্রলোকই এখানকার রেঞ্জার বা বন বিভাগের কোন অফিসার । 
কুট্স সব কিছু শুনে খুব রেগে বলে উঠলেন,_“তিনিই যদি রেঞ্জার 
বা কোন অফিসার হন ভাহলে তার জীপেই বা অঙগুলো৷ বন্দুকধারা 
কেন? তিনিই বাঁ রাত্রে জঙ্গলে স্পটলাইট জ্বালিয়ে দ্বুরে 
বেড়া্ছেম কেন? এখানকার স্থটিং ক তে। আমর! রিজার্ভ করেছি ।, 
তার কি উচিত হয়েছে আমাদের এলাকার মধ্যে জীপ ও স্পটলাইট 
নিয়ে শিকার করে আমাদের শিকার নষ্ট করা? আমি ফিরে গিয়েই 
আমার বন্ধু চীফ কনসারভেটার অফ ফরেস্টস্কে সমস্ত জানাব । এসব 
অন্যায়ের প্রতিবাদ না করলে এনা সব নাথায় ডে নাচবে, এর নধ্যে 
দতু রাত্রের খাবার নিয়ে ঞল । আমরা সকলে খেতে খেতে এই নিয়ে 
আলোচনা করতে লাগলাম । খাওয়ার পর তাড়াতাড়ি যেযার 
বিছানায় শুয়ে পড়লাম__কারণ ভোরেই আবার উঠতে হবে । 

আমি আমার ঘরে শুতে যাবার মুখেই দেখি, বুড়ো চৌকিদারট! 


২৩৪ শিকার 


র্‌ 
সামনে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল । সে বলল--“সাব হামারা 
বহুত জোর বুখার আয়। । তামাম বদনমে বহুত দরদ । হামকে। 
কুছ দাবা দিজিয়ে-_নেহিতো হাম মর যায়গা । লোকটাকে দেখে 
আমার খুব খারাপ লাগল । তাড়াতাড়ি ওষুধের বাঝ্স বের করে তাকে 
একট! ওষুধ দ্রিলাম আর দতুকে ডেকে বললাম, ওকে এক গ্লাস খুব 
গরম ছুধ ও কয়েকখানা রুটি দ্রিতে। চৌকিদারকে বললাম-_এ 
দাওয়াই আউর গরম ছুধ রোটি খা কর আজ শো যাও। কাল সুব। 
ফিন দেখ কর দাওয়াই দেগা। সে আমাকে সেলাম করে চলে গেল । 
রাত্রে ঘুমের মধ্যে আমি সারারাত আশপাশে অনেকবার বন্দুকের 
আওয়াজ শুনলাম । মনে মনে ভাবলাম রেঞ্জার সাহেব মনের আনন্দে 
আমাদের রিজার্ভ এলাকায় তার বন্ধুদের নিয়ে শিকার করে 
বেড়াচ্ছেন। কিছুই করবার নেই। যিনিই রক্ষক তিনিই ভক্ষক। 
ভোরে আমর! চার বন্ধু যখন উঠলাম তখন আমাদের সকলের মুখে 
একই কথা--সবাই বলছে, শুনেছ গতরাত্রে আমাদের এলাকাতে 
কতবার বন্দুক চলেছে? সকলেই অন্ততঃ 8৫ বাব করে বন্দুকের 
আওয়াজ শুনেছে । যাই হোক সকমে খুব তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে যে 
যার বন্দুক নিয়ে, গাড়ীতে উঠে বসলাম । 

আমাদের একমাত্র ভরসা তেত.বা শিকাবী । গাড়ীতে উঠে তাকে 
বলা হোল, যে সব এলাকাতে বাঘের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে সেই 
সব এলাকায় আমাদের নিয়ে যেতে । ভোর থেকে বেলা সাড়ে 
এগারট] পর্যন্ত আমরা অনেক জায়গাতে ঘুবলাম কিন্তু তেতবা এমন 
কোন জায়গা দেখাতে পারল না যেখানে বাঘের কোন চিহ্ন আছে। 
আমরা অনেক চিতল, সম্বর ও বাকিং ডিয়ার দেখলাম । নান! 
জায়গাতে তাদের পায়ের দাগও দেখলাম এবং ডাক শুনলাম ৷ নিরাশ 
হয়ে বাংলোতে ফিরে এসে সকলে মিলে একটু চা খেয়ে বুড়ে। 
চৌকিদারকে দেখতে গেলাম। বুড়োর জ্বর কিছুট! কম বলে মনে 
হোল। তার জন্ত আরও কিছু ওষুধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করে দিযে 


শিকারে সাক্ষাৎ যমের মুখে. ২৩৫ 


তেতরাকে বললাম-_তুমি পুরে খেয়ে তোমাদের গ্রামে চলে 
যাও। জানাশোনা আরও তিনজন লোককে নিয়ে এস যারা 
দরকার হ'লে মাচান বাধতে পারবে । লোকের বন্দোবস্ত করে 
তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে কারণ বিকেলে আমরা আবার 
বাঘের সন্ধানে বেরুব। তেতরা চলে গেলে আমবা খাওয়া দাওয়া 
করে একটা লম্ব। ঘুম দিলাম । 

ছুপুব ছু'টো থেকে আবার আমাদের বাঘের সন্ধানে বেরুবার 
তোড়জোড় চলতে লাগল । আমর! তিনটের কাছাকাছি বেরিয়ে 
পড়লাম । কিন্তু তেত রা তখনও ফেরেনি । গভীর জঙ্গল আর পাহাড়ের 
কোল দিয়ে আমর! সব দিক ঘুরে দেখতে লাগলাম । বন্যহাতী, 
ব।ইপন, বাঘ, নানারকমের হরিণ, বন্ধ শুয়োর, চিতাবাঘ ইত্যাদি সব 
কিছুই পাওয়া যায় ওই জঙ্গলে । আমবা কয়েকট। বাইসন দেখলাম, 
বন্হাতীর পায়ের দাগও বহু জায়গাতে পেলাম । এইভাবে প্রথম 
দিনের সন্ধানী দৃষ্টিতে অনেক কিছু দেখে সন্ধ্যের পর আমরা বাংলোতে 
ফিরে এলাম | 

ফিরে দেখি তেত রা তাদের গ্রামের তিনটি লোক নিয়ে আমাদের 
জন্য অপেক্ষা করছে। লোক তিনটিকে বলনাম-_তোনমর। কাল 
ভোবেব দিকে এখানে চলে আসবে । তারা “জী হা বলে আমাদের 
সেলান করে চলে গেল। আমর! জাম! কাপড় ছেড়ে, সান কবে 
সন্ধ্যেতে একটা, আসর জমালাম-_তাব সঙ্গে চা পৰ চলতে লাগল । 
আমাদের অল্প বয়সের বন্ধুছ”টির, চ্যাটাজি ও রেফিল্ডের প্রাণ কিন্তু 
ছটফট করতে লাগল, এত হরিণ দেখা সত্ত্বেও তাদের বন্দুক চালাতে 
দেওয। হোল না বলে। এই ছুজনের মধ্যে চ্যাটাজির আবার 
আগামী কাল সকালে ফিরে যাবার কথা । তার বোধ হয় মনে 
হচ্ছে, এই বাঘ পাগল কুট্‌স ও আমার জন্য শিকারে এসে খালি 
হাতে ফিরে যেতে হবে। অস্বস্তিতে তারা ছুজনে টর্চ হাতে বেরিয়ে 
পড়ল। বাংলোর বাইরে গজ দশেকের মধ্যে ডানদিকে একট? ফাকা 
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মাঠের মত আছে যেখানে তারা ১০।১৫টা চিতল হরিণ দেখতে 
পায়। তারা দুজনেই বেশ খানিকক্ষণ ধরে-হরিণগুলোকে দেখে পা 
পা করে বাংলোতে ফিরে খুব উত্তেজিত হয়ে আমাকে বলল-_ 
“বাংলোর বাইরে দশ গজের মধ্যে ১০।১৫টা চিতল হরিণ রয়েছে__ 
আনবা একট] মারি? তাদের বোঝালাম-__দেখ, আমর! বাঘ শিকারে 
বেরিয়েছি, হবিণ মারা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যদি আমাদের কপাল 
মন্দ হয়, যদি বাঘের দেখা একান্তই না পাই, তাহলে যাবার দিনে 
হরিণের দিকে নজর দেওয়া যাবে । তার আগে হরিণের উপরে 
একট] গুটি ও আমবা দ্র'ড়তে দেব না । আমার কথা শুনে বন্ধুদ্ধয়ের 
মুখ ছুটি শুকিয়ে গেল কিন্ত উপায় নেই । যাই হোক, সেই সন্ধ্যেয় 
নানা বকম শিকারের গল্প কবে রাতের খাওয়া সেরে আমরা যে 
যাব শুয়ে পড়লান। সাবাবাত বন্ধুকির আওয়াজ শুনে মনে মনে 
ভাবলাম, আমর! নিজের বন্দুক চালাচ্ছি না, পাছে বাঘ শিকারের 
ব্যাঘাত ঘটে কিন্ত ওদিকে আমাদেব রেঞ্জাব সাহেব তার বন্ধুদের নিয়ে 
খুব মনের আনন্দে আমাদের রিজার্ভ এলাকাতে শিকার করে 
বেড়াচ্ডেন চ্যাটাজির কথা ভেবে মনটা খুব খারাপ লাগতে 
লাগল; সে বেচারা কাল সকালের ট্রেণে চলে যাবে-_তাকেও 
আমরা একটা হরিণ মারতে দিলাম না। 

রাত কাট্ল। ভোরে উঠে সকলে বাংলোর বাইরে বেরিয়ে 
দেখি, আমাদের বারান্দার সামনের জমির ওপরে একটা! বড় মদ্দা 
চিতাবাঘের পায়ের দাগ এবং দাগগুলি খুবই তাজা । মনে হয় 
ভোরের দিকেই ওই চিতাবাঘটা আমাদের বাংলোর সামনে দিয়ে 
পেরিয়ে গেছে । আমরা পায়ের দাগ ধরে কিছুদূর যেতেই দেখলাম 
পায়ের দাগ কুঠির হাতা পার হয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেছে । 
জঙ্গলের কিনারায় একটু ঘোরাঘুরি করতে আমাদের নজরে পড়ল, 
গতরাত্রে কয়েকটা জংলী হাতীও আমাদের বাংলোর হাতার ঠিক 
বাইরে এসেছিল এবং তারা আশপাশের গাছগুলো থেকে কিছু ডাল 
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পাল! ভেঙ্গে খেয়ে গেছে । তেতরা খুব উত্তেজিত হয়ে বলল-_ 
“সাহাব জংলী হাতী রাতমে কোঠিকা পাশ আয়া থা, সে উত্তেজিত 
হয়ে আরও যা বলল, ত। থেকে বুঝলাম, জঙ্গলের মধ্যে যে সব 
ছোটখাট বস্তী আছে তাদের বাসিন্দাদের এই জংলী হাতীর 
অত্যাচারে প্রায় না খেয়ে মরার দাখিল। তাদের ক্ষেত খামারে 
তারা যা কিছু ফলায় এই হাতীগুলে। তার সব কিছু খেয়ে পা দিয়ে 
মাড়িয়ে নষ্ট করেদেয়। সবচেয়ে মমীন্তিক হলে। ধান বা গম চাষ 
করার পর, ঠিক পাকার মুখে অর্থাৎ ২১ দিনের মধ্যে ওরা ষখন কল 
ঘরে তুলে আনবে, ঠিক সেই সময় জংলী হাতীর দল এসে উজাড় করে 
খেয়ে মাড়িয়ে নষ্ট করে দিয়ে যায়। আগে ক্ষেতের ধারে আগুন 
জ্বেলে রাখলে বা ঢাক ঢোল কি কেনেস্তারা বাজালে ওরা ভয়ে 
পালাত। কিন্তু এখন তার ঠিক উল্টো ফল হয়। ওরা আগেই 
এসে ক্ষেতের ধারের আগুন গুলে। গোদা গোদা পা দিয়ে নিবিয়ে 
দেয়। আর ঢাক, ঢোল বা কেনেস্ত।র। বাজালে ওর ছুটে এসে ঘর 
বাড়ী ভেঙ্গে, লোক মেরে নিশ্চিন্ত হয়ে ক্ষেতের ধান বা গম একেবারে 
শেষ করে দিয়ে যায়। তেতরা বলল-_-নাহেব, আমর। বন 
বিভাগে অনেক দরখাস্ত পাঠিয়েছি, পুলিশে খবর দিয়েছি, কিন্তু 
কেউই গরীবদের কথা শোনে ন।। আমাদের কপালে ছেলেমেয়ে 
নিয়ে না খেয়ে মরাই লেখ। আছে, এই মর্মান্তিক ঘটনার বিবরণ 
দিতে দিতে তেত রা ও তার তিন সঙ্গীর প্রায় চোখে জল এসে পড়ল। 
আমাদেরও শুনে খুব খারাপ লাগল। 

সেদিন সকালে আমাদের তাড়াহুড়ো কিছু নেই। চ্যাটাজি 
সকালের ট্রেণে চলে যাবে তাকে ন?টার সময় কুমাণ্ডি স্টেশনে 
পৌছে আমরা আবার বাঘের খোজে বার হব এই ইচ্ছা আছে। 
সওয়া আটটা নাগাদ আমর! স্টেশনের পথে রওনা হলাম। স্টেশনে 
পৌছে আমরা ছুই স্টেশন মাষ্টারের সংগে দেখা করে জিজ্ঞাসা 
করলাম রেগ্রার সাহেবের সংগে তাদের দেখ! হয়েছিল কি না? 
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তারা দুজনেই শুনে বললেন-_“কি জানি, তিনি তো! প্রতিদিনই 
একবার স্টেশনে আসতেন কিন্তু সেদিন থেকে তিনি আর আসেন 
নি। হয়তো কোথাও গেছেন। তিনি এখানে এলেই আমরা তাকে 
আপনাদের কথ! বলবো 1, তখন আমরা প্রথম রাত্রের ঘটনা তাদের 
বললাম। আপনাদের দুজনকে পৌঁছে আমাদের ছুই বন্ধু যখন 
ফিরছিলেন তখন জঙ্গলের অপরদিক থেকে একট] জীপে কয়েকজন 
বন্দুক নিয়ে এসে, জীপ থামিয়ে একজন, এই ছুই বন্ধুকে খুব বকাবকি 
করেছেন। মনে হয় তিনিই রেঞ্জার সাহেব। তরপর এই ছু'রাত 
বন্ুবার আমরা আমাদের এশাকার মধ্যে বন্দুকের আওয়াজ শুনেছি 
প্রায় সারারাত ধবেই। এ এলাকা আমরা রিজার্ভ করেছি! 
এই ভাবে যদ্দি সারারাত বন্দুক চলে তাহলে আমাদের আর ধাঘের 
দেখা পাওয়ার কোন আশাই নেই । রেঞ্জার সাহেবের সংগে দেখা 
হলে তাকে আমরা সব জানব । আমাদের কথা শুনে ছুই মাষ্টার 
মশাই একবার নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন বলে মনে 
হলো । তাদেরকে বললাম-কই আপনারাও ত* আর এলেন 
না_সময় পেলেই আসবেন। আমরা খুশী হ'ব। ইতিমধ্যে ট্রেণ 
এসে পড়ায় আমর! চ্যাটাজিকে ট্রেণে তুলে দিয়ে মাষ্টার মশাইদের 
সংগে হাত মিলিয়ে জঙ্গলের পধে রওনা হলাম। 

যদিও তেত রাই আমাদের একমাত্র ভরসা কিন্তু ছ'দিনে আমরা 
এইটুকু বুঝলাম, তেত.রার জঙ্গলের পথ ঘাটগুলো। জানা আছে ঠিকই 
কিন্তু কোথায় গেলে ঠিক বাঘের সন্ধান পাওয়! যেতে পারে সেটা তার 
বিশেষ জানা নেই ;ঃ সে শিকাবের চাইতে লোহারের কাজের খবর 
বেশী রাখে । যাই হোক ওকে ভরসা করেই আমর। জঙ্গলে বাঘের 
সন্ধানে ঘুরতে লাগলাম । এই ঘোরাকালীন আমর] বহুবার সম্বর, 
চিতল ও কোট্রা হরিণের দেখা পেলাম। ইচ্ছে করলেই আমরা 
ু'একটা মারতে পারতাম । আর এই হরিণ দেখলেই তেত.রা ও তার 
তিন সঙ্গী প্রায় আমাদের পা ধরে অনুরোধ জানাতো একটাকে মারার 
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জন্য । তারা বলতো, সাহেব একটা মারুন, অনেকদিন আমর পেট 
ভরে হরিণের মাংস খাইনি । আমরা শুনে বলতাম আগে আমাদের 
একটা বাঘ শিকার করিয়ে দাও তারপর একটা কেন, দরকার 
হলে ছু'টে! হরিণ তোমাদের মেরে দেব। প্রায় দেড়টায় আমর! 
বাংলোতে ফিরে এলাম-_কিন্তু বাঘের সন্ধান পেলাম না । 

সান করে খেয়ে ও বিশ্রাম করে আমর আবার বের হলাম বাঘের 
সন্ধানে । প্রায় তিনটে থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত অনেক ঘোরাঘুরি করে 
জঙ্গলে যাদের সংগে দেখা হলো তাদের নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ করে 
এবং আশপাশের জঙ্গলের মধ্যে যা ছ'একটা ছোটখাট বস্তী আছে, 
সেখানকার বাসিন্দাদের সবাইকে বলে এলাম যদি বাঘে তাদের গরু 
বা মোষ মারে তাহলে তারা যেন যত তাড়াতাড়ি পারে মারীকে না 
ছু'য়ে আমাদের এসে খবর দেয়। খবর সত্যি এবং তাজা হলে যে 
খবর আনবে তাকে আমরা বকশিস দেব । জঙ্গলে কাঠ কাটতে বা 
অন্য কোন কাঞ্জে গিয়ে যদি তারা কোন সন্বর বা চিতল হরিণের 
মারীর খবর পায় তাহ'লে তাড়াতাড়ি আমাদের জানালেও তার! 
বকশিস পাবে। সন্ধ্যের পর বেশ মনমরা হয়ে আমরা বাংলোতে 
ফিরলাম । দতুকে চা করতে বলে, তেতরাকে বললাম-_তুমি 
কালকে জঙ্গলে যেখানে নদী, নালা বা জল আছে সেই সব 
জায়গাতে আমাদের নিয়ে ষাবে। ইতিমধ্যে যে সব নালাগুলোতে 
গিয়েছি সেখানে বাঘের ছাপ বা চিহ্ন কিছুই পাইনি । তেতরা 
শুনে বলল--িক আছে সাহেব কাল আপনাদের নৃতন নূতন 
জায়গাতে নিয়ে যাব । আমরা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, 
আমাদের সময় খুবই কম, আমরা মোটে সাত দিনের ছুটি নিয়ে 
শিকারে এসেছি তার মধ্যে ছুদিন আমাদের এখানে পৌছাতেই 
লেগেছে আর এখানেও আমাদের হছুদিন পেরিয়ে গেল কিন্তু 
এখনও পর্যন্ত একটা বাঘেরও সন্ধান পেলাম নাঁ। তেতরা 
জানাল-_-“জী হা, ইয়ে তো শের কা জায়গা হ্যায় হুজুর । 
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হাম লোগন কা গাই ভইসকা উপর কাফী জুলুম করতা। 
আভী না জানে কিধর ছিপ গিয়া । থোড়া দিন আগে এক 
আদমিখোর শের ভীথা। দশবিশ আদমি মার কে খা গিয়া । 
না জানে কোই উয়ো শের কো! মারা কি আপনেসে মর গিয়া 
আমরা তিনখন্ধু এ খবর শুনে খুবই উত্তেজিত হয়ে তেতরাকে 
অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করলাম খুণটিয়ে খু'টিয়ে ঠিক কঙদিন আগে 
ক'টা লোক মেরেছিল, কোন কোন এলাকা থেকে লোক মারা 
পড়ে, সব শেষে কোথা থেকে লোক মারে ইত্য!দি। শুনলাম, সব 
শেষে যে লোকটি বাঘের পেটে যায়, সে একজন লাইন মেরামতির 
কুলি। বিকেল তিনটে কি সাড়ে তিনটের সময় তারা! ৩৪ জন 
মিলে কুমাণ্ডি স্টেশন থেকে এক মাইলের মধ্যে রেল লাইনে 
কাজ করছিল। সে সময় একট! মালগাড়ি আসতে দেখে তার 
ক।জ বন্ধ করে লাইন ছেড়ে লাইনের পাশে এসে দ্রাড়ায়। 
এমন সময়ে বিদ্যুতের মতন একট] বাঘ এসে তাদের মধ্যে থেকে 
একট লোককে নিয়ে চলে যায়। প্রথমে বাকী কুলিদের মুখে 
রা সরেনি কিছুক্ষণ। কিন্তু পরক্ষণেই সমন্বিৎ ফিরে পেয়ে 
তারা সকলে মিলে খুব টেঁচাতে থাকে । ইঞ্জিন ড্রাইভারও 
সমস্ত দেখে ওখানে গাড়ী থামিয়ে খুব জোরে জোরে বাঁশি বাজাতে 
থাকে, কিন্তু কোন ফল হয়নি। তাদের সবার চোখের সামনে 
দিয়ে হতভাগ্য লোকটাকে বাঘে নিয়ে যায়। ওই ঘটনার পর থেকে 
ওখানকার সব লোকের মনেই খুব ভয়। তারপর থেকে ওখানকার 
লোকেরা একলা জঙ্গলে যাওয়া একদম বন্ধ করে দেয়। অন্ততঃ ৪81৫ 
জন লোক না হলে এবং সংগে তীর, ধনুক, টাঙ্গী ইত্যাদি না থাকলে 
কেউ আর জঙ্গলে যেত না। তা ছাড়া বিকেল হতে না হতেই 
খাওয়। দাওয়। সেরে ঘর ছুয়ার বন্ধ করে সবাই শুয়ে পড়তো । এই 
মর্মান্তিক ঘটনার বিবরণ শুনে আমাদের মনও খুব খারাপ হয়ে গেল। 
যাই হোক আমরা দে রাত্রের খাওয়া দাওয়। সেরে যে যার মত 
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শুয়ে পড়লাম । 
তৃতীয় দ্িন ভোরে আমরা আবার বাঘের খোঁজে বের হলাম। 
সেদিন তেতরা আমাদের একটা নতুন জায়গায় নিয়ে গেল,_- 
জায়গাটা আমাদের বাংলো! থেকে প্রীয় ৬৭ মাইল হবে। ছুদিকে 
পাহাড় আর গভীর জঙ্গল-__মধ্যিখানের উপত্যকাটা বধার সময় 
একট! পাহাড়ী নদীর মতন হয়ে যায়। সেই উপত্যকার মধ্য দিয়ে 
খানিক এগিয়ে যেতে জংলী হাতীর অনেক তাজ পায়ের দাগ ও 
নাদী দেখতে পেলাম। দেখে মনে হোল আমাদের পৌছাবার 
কিছু আগে হাতীগুলো ওখানে ছিল। আমি তেতরাকে জিজ্ঞাসা 
করলাম--এখানে কি কোথাও জল আছে? সে বলল-_জী হীা। 
থোড়া দূর আগে এক কুদরুতি ঝরনা হ্যায় । সায়েদ হাতী ওই পানি 
পিনেক। বাস্তে ইধার আয়াথা”। আমরা আরো! কিছুদূর এগিয়ে 
যেতে এক জায়গাতে একটু জল দেখতে পেলাম । সেখানে বালির 
ওপর দেখি একজোড়। মাঝারি মাপের বাঘের পায়ের দাগ । তারা 
ডানহাতি পাহাড় ও জঙ্গল থেকে নেমে ওইখান থেকে কিছুক্ষণ 
আগে জল খেয়ে গেছে । জলের ধারে দেহের ওজনে তাদের 
সামনের পাগুলো বালির মধ্যে গভীর ভাবে বসে গেছে এবং জল 
খেয়ে ফিরে যাবার সময় তাদের মুখ ও দাড়ি থেকে ফোটা ফোটা 
জল বালিতে পড়েছে । এই সব চিহ্নুগুলো আমরা খুব ভাল করে 
পরীক্ষা করে বুঝলাম বাঘ ছুটো৷ জল খাবার পর আব।র যে পথে 
এসেছিল সেই পথেই ডানহাতি পাহাড়ে ফিরে গেছে । ন্মামরা সেই 
জলের ধারে দাড়িয়ে ডানহাতি পাহাড়ে মাচ। বাধার মতন কোন গাছ 
আছে কিনা লক্ষ্য করতে, ভাগ্যগুণে মাচা বাধার উপযোগী 
অনেকগুলো! গাছ দেখতে পেলাম । কুদরুতি ঝরনাটা দেখবার জন্া 
আমরা আরও কিছুদূর গেলাম। ছুই পাহাড়ের মাঝখানের 
উপত্যকাতে, বড় বড় চাতালের মধ্যে এক জায়গাতে অনেকখানি 


পরিষ্কার কীচের মতন জল দেখলাম। তেত.র1] বললে--“এইটেই 
১৬ 
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সাহেব কুদরুতি ঝরনা । এখানে বার মাস জল থাকে । হাজার 
গরমেও এই জল শুকোয় না। আমাদের মনে হোল হাতীর পাল 
ওইখান থেকেই জল খেয়ে গেছে । আর শুধু হাতী কেন, আশপাশের 
বালিতে অন্যান্ত নানারকম জন্ত জানোয়ারের টাটকা এবং পুরোন 
পায়েবও দাগ দেখতে পেল।ম। তেত বার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে 
গরমের সময় যখন আশপাশের সব জায়গায় জল শুকিয়ে যায় তখন 
একমাত্র এই জলই এখানকার সব জন্ত জানোয়ারদের বাঁচিয়ে রাখে । 
জায়গাটি অতি মনোরম। তেতরাকে জায়গার নাম কি 
জিজ্ঞেন করায় মে বলল--নারী দান নালা নারী দান নাল 
কেন নাম হলো বুঝলাম না। ছুই পাহাড়ের মাঝখান চিরে নালা 
হয়েছে বলা যেতে পারে কিন্ত নারী এবং দানের কি ইতিহাস নে 
সম্বন্ধে আমর! মাথা ঘামিয়ে এবং তেতরাকে জিজ্ঞাসা করেও কিছু 
জানতে পারলাম না । যাই হোক এবার আমরা একট। মাচান বাঁধাব 
জন্য লেগে পড়লাম । ঝরনার চাতাল পাথরগুলো থেকে খানিক 
নিচের দিকে নেমে, বালির মধ্যে যেখানে বাঘ ও বাঘিনীর পায়েব 
ছাপ ছিল সেখানে এসে দাড়িয়ে পাহাড়ের ঢালে কয়েকটা মস্ত 
বড় বড় ঘন পাতাওয়াল গাছ দেখতে পেয়ে, তার মধ্যে একটাকে 
পছন্দ করে মাচান বাধার কাজ শুরু করে দিলাম । তেত.রা এবং তার 
তিন সঙ্গীকে নালা থেকে বেশ কিছু নিচে গিয়ে মাচানের জগ্য 
রোল। ও জঙ্গলের রশি (এক রকম গাছের ছাল বা লতানে গাছ 
থেকে লতা কেটে নিয়ে মাচান বাধার কাজে লাগান হয়, তাকে 
জঙ্গলের রশি বলে ) আনার জন্য বললাণ। বাঘের! তাদের তাক্ষু দৃষ্টি 
এবং বুদ্ধির জন্ত সব সময় শিকারীদের বোকা বানিয়ে দ্েয়। তাদের 
নজর এতই তীক্ষ যে মাচানের আশপাশ থেকে গাছ কেটে রোল৷ 
বানালে ঠিক তাদের নজরে পড়ে যাবে-_তার। ভাববে হঠাৎ জায়গাটা 
ফাকা ফাকা লাগছে কেন? তাদের প্রত্যেকটি ঝোপ ঝাড় জানা 
আছে। একটু এদিক ওদিক হলেই তার! ধরে ফেলে। তাই এই 
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সাবধানতা । ৪০৪৫ মিনিটের মধ্যে তেতরা তার সঙ্গীদের নিয়ে 
আন্দাজমত মাপ করে অনেকগুলি রোলা কেটে নিয়ে এল। ঘণ্টা 
খানেকের মধ্যে আমাদের মাচান বাঁধার কাজ শেষ করলে টোপ 
বা «বেট” বাঁধার জায়গা ঠিক করে নিতে হল্‌। এর জন্য একটা 
মজবুত খু'টো৷ বা! গাছের গুড়ি বা শিকড় দরকার । জলের অপর 
পাড়ে কয়েকটা বড় ফুটবলের থেকেও বড় বড় নানা আকারের 
পাথর ও কাছে কিছু লম্বা লম্বা ঘাসও গজিয়েছে দেখে 
আমরা সেই ঘাস ও পাথরগুলোর মধ্যে হাত তিনেক লম্ব। 
একটা মজবুত খু'টো বালির মধ্যে প্রায় সবটাই পুঁতে দিলাম__ 
যাতে বাইরে থেকে বাঘের নজরে না পড়ে । এইসব করতে প্রায় 
বেল! এগারটা বেজে গেল। কুটুস তখন একটা প্রশ্ন করে বসলেন, 
সব কিছু তো! হলো, এখন মাচানে কে বসবে আজ রাত্রে? কথাটা 
একটু ভাববার মত। বলেই তিনি বললেন, তার শরীর খারাপ 
তিনি মাচানে বসবেন না । তখন বাকী আমর! ছজন-__-তাই স্‌, 
করতে হলে। ৷ “টসে? রেফিল্ডের জয় হওয়ায় আমরা ছুজনে খুব খুসী 
হয়ে রেফিন্ডের সংগে হাত মেলালাম এবং তার সাফল্য কামন। 
করলাম। তখন আমাদের সব চেয়ে জরুরী কাজ হলো একটা 
“টোপ কেনা । তেতরাকে জিজ্ঞাসা করলাম তার কোন জানাশোন। 
লোক আছে কিনা যে আমাদের একট মাঝারি নাপের মোষ 
বেটবে? সে বললে-_ণচেষ্টা করে দেখবো সাহেব | আমরা 
তাড়াতাড়ি গাড়ী হাঁকিয়ে কুমাপ্তির জঙ্গলে যে কয়েকটা ছোটখাট 
গ্রাম আছে তার প্রত্যেকটাতে গিয়ে খোজ করলাম মোষ 
বিক্রীর জন্যে আছে কি না কিন্ত তারা যখন শুনল আমরা 
শিকারের জন্য মোষ খু'জছি তখন সবাই একবাক্যে না করে দ্রিল। 
বলল শিকারে বাঁধার জন্য মোষ বেচি না। শেষ পর্যন্ত, তেতর! 
অতিকষ্টে ৩৯ টাকায় একটা বুড়ী ছাগল জোগাড় করল। অগত্যা 
হাগলই বাঘের টোপ হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। যাই হোক 
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একটা কিছু যে জোগাড় হয়েছে তাইতেই আমরা সন্তুষ্ট হয়ে 
বাংলোতে যখন ফিরলাম তখন 'বেলা দেড়টা বেজে গেছে। 
তাড়াতাড়ি স্ান করে খেয়ে আমরা বিশ্রাম করতে গেলাম কারণ 
তিনটে সাড়ে তিনটের মধ্যে আমাদের আবার রওনা হতে হবে। 
রেফিল্ড রাত্রে মাচানে জাগবে বলে তাকে একটু ঘুমিয়ে নিতে বলায় 
সে বলল-_-আমার রাত জাগা খুব অভ্যেস আছে; না ঘুমুলেও 
কিছু হবে না। আমি এমনিই সারারাত জেগে থাকতে পারি ।, 
বুঝলাম ছেলেমান্থুষ, এই প্রথম বাঘ শিকারে মাচানে বসবে তাই 
উত্তেজনাতে সে এখন ঘুমানো! বা বিশ্রাম করার কথা ভাবতে পারছে 
না। আমি বহুবার একা একা রাতের পব রাত মাচানে কাটিয়েছি । 
বছরের পর বছর বাঘের সন্ধানে ঘুরতে গিয়ে বন্ধ কষ্ট করে না 
ঘুমিয়ে না খেয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে, দিনের পর দিন গরুর 
গাড়ীতে, লরীতে, ট্রেনে কাটিয়ে প্রায় সারা দেশ ঘুরে একটাও 
বাঘের দেখা পাইনি । আমারও ঠিক ওই রকম হোত প্রথম প্রথম-_ 
উত্তেজনাতে আহার নিদ্রা সব ঘুচে যেত। কিন্তু এখন মাচানে 
বসার সাধনাটা সম্পূর্ণ আয়ত্বের মধ্যে এনে ফেলেছি । নিশ্চল নিথর 
হয়ে চোখের পাতাটি পর্যস্ত না ফেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গভীর 
জঙ্গলে পাথরের মত মাচানে একল! বসে থেকেছি এবং প্রথম প্রথম, 
সত্যিকথা! বলতে কি, খুব ভয় করতো । এমন হয়েছে যে ৬।৭ 
মাইলের মধ্যে একট] জনপ্রাণী নেই৷ নিঝুম রাতের অন্ধকারে নানান 
ধরনের ছায়া দেখে মনে হ'ত ওই বিশালকায় সব প্রেতাত্মা বা 
ভয়ঙ্কর অশরীরী সব কিস্তৃতকিমাকার মূতিতে বড় বড় চোখ পাকিয়ে 
আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে আর মনগড়া ভয়ে গায়ে 
কাটা দিয়ে উঠেছে । ভয়ে আতঙ্কে গলা পর্যস্ত শুকিয়ে গিয়েছে 
হৃদকম্পও হয়েছে; তবুও নিজের মনোবল বা ধের্য হারাইনি। 
বিকেল ৩1৪টে থেকে পরের দিন সকাল সাড়ে আটটা পর্ষস্ত এক 
বিশাল গভীর জঙ্গলে নড়াচড়াবিহীন পাথরের মতন বসে থাক! 
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এক রকমের কঠিন সাধনা । একটু নড়লে চড়লেই বাঘ 
এত চালাক যে তার চোখে ধরা পড়ে যেতে বাধ্য । তার 
যদি এতটুকু সন্দেহ হয় তাহলে সে বিদ্যুতের মতন সেখান থেকে 
উধাও হয়ে যাবে। প্রত্যেক শিকারীকে এই সাধনা করতেই 
হবে তা না করতে পারলে তার পক্ষে বাঘের দেখা পাওয়া 
খুবই শক্ত । কিন্তু আমার এমনই বরাত যে, বছরের পর 
বছরু এই সাধনা করে চলেছি কিন্তু আজ পর্যন্তও বাঘের দেখা! 
পাইনি । হয়তো আমার সাধনার মধ্যে কিছু ক্রুটী আছে বা! 
আমার কপালে পাথরচাপা আছে। মাচানে পাথরের পুতুলের 
মতন সারারাত বসে থাকা প্রথম সাধনা । দ্বিতীয় সাধন। 
নিজের হাতের নিশানার ওপর বিশ্বাস থাকা এবং বিনা 
উত্তেজনায় ধীরস্থির হয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাঘের মোক্ষম 
জায়গাতে লক্ষ্য স্থির করে গুলি করা; এই সব পরীক্ষার সম্মুধীন 
আমি তখনও পর্ন্ত হইনি। নিজের হাতের নিশানার ওপর 
আমার যথেষ্ট আস্থা আছে কিন্ত কথা হোল প্রথম বাঘের দেখা পেলে 
আমি কতখানি উত্তেজিত হব এবং সেই উত্তেজনাতে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবে 
কিনা? তবে দীর্ঘকাল ধরে বনেজজলে ঘ্বুরে ও শিকার করে আমি 
অনেক কিছু শিখেছি এবং অনেক সাহস সঞ্চয় করেছি। নানা 
রকম জন্ত-'জানোয়ারের পায়ের ছাপ দেখে তাদের সনাক্ত করা 
এবং বাঘ বা বাধিনীর পায়ের ছাপ দেখে তাদের বয়স ও 
পরিমাপ মোটামুটি পাক আন্দাজ করতে শিখেছি, কিন্ত শিক্ষানবীশির 
পরও দীর্বকাল হয়ে গেল বাঘ এখনও জোটেনি । 

রেফিল্ডকে নিয়ে ছুপুর সাড়ে তিনটের কাছাকাছি আমি রওন৷ 
হলাম নারীদান নালার দিকে তেত.রা, তার তিন সঙ্গী ও ছা'গলটাকে 
নিয়ে। কুট্‌্সের শরীর খারাপ থাকায় তিনি ঠাণ্ডা ল্বাগার ভয়ে 
আমাদের সংগে এলেন না। পথে ঘেতে যেতে আমি রেফিল্জকে 
জিজ্ঞাসা করলাম-তুমি কি একলা সারারাত মাচায়ে বয়তে 
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পারবে? শুনেই সে বললে--এুর পারবো ।” আমি জানি এই 
তার প্রথম মাচানে বসা । তাই আবার বললাম--ভেবে দেখ। 
গভীর জঙ্গলে একলা সারারাত মাচানে বসতে প্রচুর মনের জোর ও 
সাহস দরকার । সে শুনে বলল-_“না, না, আমি একাই মাচানে 
বসব আমার সংগে কারুর মাচানে বসতে হবে নী আমি 
আর কথা! বাড়ালাম নাঁ। খানিকক্ষণের মধ্যেই আমরা নারীদান 
নালার এক মাইলের কাছাকাছি এসে গাড়ী থামালাম। জঙ্গলের 
মধ্যে তেতরার তিনসঙ্গীর একজনকে গাড়ী ও ছ।গল পাহারায় রেখে 
আমরা খুব সাবধানে মাচানের নীচে এসে আমি আবার রেফিল্ডকে 
জিজ্ঞাসা করলাম, ভেব দেখ তুমি একলা সারারাত মাচানে থাকতে 
পারবে কি না? গভীর জঙ্গলে, রাতের অন্ধকারে ছায়ার খেলাতে 
অনেক কিছুই কিন্তু মনে হবে। প্রথম প্রথম আমারও ভয় করত 
_তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি । হয়তো তার নিজের মনেও 
এই সন্দেহ ছিল। এবার বলতেই সে এক কথায় রাজী হয়ে গেল । 
বলল-_“িক আছে, তুমি যখন বলছ, তখন একজন লোক আমার 
সংগে থাকুক। তার সম্মতি জেনে তেতরাকে বললাম- তুমি 
সাহেবের সংগে আজ রাত্রে মাচানে থাকবে । তেতরা শুনে বলল 
_-সাহেব, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার গলাটা আজ ভাল 
নেই-_-মধ্যে মধ্যে কাশি হচ্ছে । তখন তেতরার সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা 
করলাম তাদের মধ্যে কেউ রাত্রে মাচানে থাকতে রাজী কিনা? 
তাদের মধ্যে একজন রাজী হোল। আমি তাকে বারবার জিজ্ঞাস! 
করলাম, তোমার কাশি টানি হয়না তো? প্রতিবারই সে মাথ! 
নেড়ে বলল--“না । আবার জিজ্ঞাসা করলাম--তোমার গায়ের 
চাদর টাদর আছে? ঠাণ্ডা লাগবে না তো? যদিও তখন 
ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাবি কিন্তু তখনও এইসব অঞ্চল বেশ ঠাণ্ডা । 
লোকট। তার গায়ের চাদর দেখিয়ে বলল-_-«এই চাদর আছে-_ 
এতেই হবে। আমি তখন তাদের মাচানে চড়ার জন্য বলে 
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সাবধান করে দিলাম যেন কোন রকম নড়াচড়া বা আওয়াজ ন! হয় 
এবং তারা মাচানে চড়লে পর আমরা টোপ বাধার খুণ্টির কাছে 
দাড়াব। রেফিল্ডকে বললাম, তুমি ভাল করে দেখে নিও মাচান 
থেকে টোপের জয়গাট। ঠিকমত দেখা যায় কিনা । যদি কোন ডাল 
বা পাতা আড়াল মনে হয় তাহলে এখনই তা সাবধানে ভেঙ্গে 
ঠিক করে নাও কারন পরে আর ঠিক করা যাবে না। ওরা ছুজনে 
মাচানে ওঠার পর আমরা খু'টোর কাছে যেতে রেফিল্ড ইশারায় 
জানাল, সব ঠিক আছে। সব ব্যবস্থা ঠিক হতে তেতরাকে 
ছাগলাটিকে আনার জন্য লোক পাঠাতে বললাম । বাঘের টোপ 
হিসেবে ছাগল বা মোষ যা কিছু ব্যবহার করা হোক না কেন 
টোপের কাছে কিন্ত শিকারীকে কখনও মাচানে চড়তে নেই। তার 
প্রধান কারণ টোপ যদি দেখে ফেলে, তার সামনে একজন লোক 
গাছে চড়ল আর তারপর তাকে গভীর জঙ্গলে একলা বেঁধে সকলে 
চলে গেল তখন তার যত ভয় পেতে থাকবে ততই সে বারবার 
গাছের দিকে তাকাবে । বাঘ টোপের কাছাকাছি এসে দূর থেকে 
টোপটাকে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করে। টোপটা বার বার গাছের 
দিকে চাইতে থাকলে, মুহূর্তের মধ্যে তার নজরে পড়ে যায় 
মাচানের কারসাজি । তখন সে শ্িকারীর সব ফাঁকি ও চালাকি 
বুঝতে পেরে কর্পুরের মতন উধাও হয়ে যায়। আর একটা কারন 
টোপ যদি দেখে, শিকারী তার সামনে গাছে চড়ছে আর বাকী লোক 
তাকে ফেলে চলে গেল তখন সে তার মনকে বোঝায়-যাই হোক 
অন্ততঃ একটা লোক তো তার সামনে গাছেই আছে--তার আর ভয় 
কি? তখন নিশ্চিন্ত হয়ে খুটির কাছে বসে জাবর কাটতে থাকে 
এবং ঘুমিয়ে পড়ে--ফলে তার গলার ঘণ্টা আর বাজে না। সে 
অবস্থায় বাঘ যদি টোপ দেখতে ন। পায় তাহলে টোপের কাছ দিয়েও 
চলে যেতে পারে । কিন্তু টোপ যদি সব সময় একল। থাকার ভয়ে 
ছটফট করতে থাকে তাহলে তার গলার ঘণ্টা বাজতে থাকবে এবং 
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বাঘ অনেক দূর থেকেও সে ঘণ্টার আওয়াজ শুমে দেখতে আসবে 
ভাববে ব্যাপার কি? এই গভীর জঙ্গলে একটা মোষ বা ছাগল 
কি করে এল? সে টোপের কিছু দূরেই লুকিয়ে বহুক্ষণ_-এমন 
কি ঘণ্টার পর ঘণ্টা টোপ এবং আশপাশের সব কিছু লক্ষ্য করবে। 
যদি তার সন্দেহ করার মত তেমন কিছু সে না পায় তবেই সে 
আড়াল থেকে এসে বিদ্যুতের মতন টোপের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে । 
টোপের ঘাড় কামড়ে মাটিতে ফেলে তার বজ্রকামড় ঘাড়ে লাগান 
অবস্থাতেই সে লক্ষ্য করতে থাকবে টোপের সব স্পন্দন বন্ধ হলো 
কিনা । টোপ একদম নিশ্চল, নিস্পন্দ হলে সে উঠে দীড়িয়ে 
চারপাশে দেখবে কোন রকম সন্দেহের কিছু আছে কিনা। যদিসে 
একেবারেই নিঃসন্দেহ হয়, তবেই সে মারী খেতে আরম্ত করবে । 
কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাগলটা নিয়ে তেতরা এসে পৌছাল। 
ছাগলটাকে খু'টোতে বেঁধে তার গলায় ঘণ্টা বাধা হ'লে আমর! 
আবার ইসাবায় জিজ্ঞাসা করে নিলাম, সব ঠিক আছে কিনা? সব 
ঠিক আছে জেনে নারীদান নাল! থেকে গাড়ীর দিকে যখন রওনা 
হলাম তখন ঘড়িতে সাড়ে চারটে বাজে । বিকেলের পড়ন্ত রোদ 
জঙ্গলের চারদিকে চক্চক্‌ করছে। রামুকে খুব আস্তে গাড়ী চালাতে 
বললাম। জঙ্গলের আলোছায়ার খেলা দেখতে দেখতে আমাদের 
গাড়ী এগুতে লাগল । আমার হাতে আমার বহুদিন আগের কেনা 
মাঝারি মাপের রাইফেল, এফ. এন, ত্রাউনির '৩০-০৬ যেট1 কোনদিন 
ব্যবহার করার স্থযোগ হয়নি । রেফিন্ডের হাতে তার এক বন্ধুর 
কাছ থেকে অল্পদিন আগে কেনা "২৭৭ ওয়েদারবি রাইফেল । 
এই হাক্কা মাপের রাইফেল দিয়ে বাঘ শিকারে আসার আমি 
মোটেই পক্ষপাতী নই। রেফিল্ডের হরিণ শুয়োর শিকারের 
হাত খুব ভাল-__বাঘের শিকারে আসা তার এই প্রথম, তাই বাঘ 
শিকারের উপযোগী রাইফেল তার নেই। আমার মনটা কিন্তু একটু 
খু" খু'খ করতে লাগল- রেফিল্ডের রাইফেল খুব হাল্কা বলে। 


শিকারে সাক্ষাৎ যমের মুখে ২৪৯ 


আর ওখানে বাঘ বা বাঘিনীর যা পায়ের দাগ দেখলাম তাতে মনে 
হোল তাদের বয়স অল্প, তাদের বুদ্ধি হয়তো খুব পাকেনি তাই তারা 
হয়তো! বোকার মতন ছাগলটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে; আর 
তাই দেখে রেফিল্ড গুলিও চালিয়ে দিতে পারে । তবে গুলিটা যদ্দি 
ঘাড়ে বা কাধে বসাতে পারে তাহলে আশ করি কোন ভয়ের কারণ 
নেই। এই হাল্কা ধরণের রাইফেলে আমার কোন অভিজ্ঞতা ব। 
আস্থা নেই। এই সব নানা রকম ভাবছি আর আমাদের গাড়ী 
আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে । পড়ন্ত বেলার ঠাণ্ডা হাওয়া! গায়ে 
লেগে বেশ আরাম বোধ হচ্ছিল। এমন সময় একটা চিতল হরিণ 
ডানহাতি পাহাড় ও জঙ্গল থেকে বেরিয়ে মুহুর্তকাল আমাদের 
গাড়ীর সামনে দাড়িয়ে আমাদের দিকে তাকাল। তারশর 
একলাফে রাস্তা পেরিয়ে বাহাতি জঙ্গলে খানিক গিয়ে আবার 
আমাদের দিকে তাকিয়ে ঈাড়াল। এই দেখে তেতরা ও তার 
সঙ্গীরা প্রায় আমার হাতে পায়ে ধরতে লাগল, সাহেব 
হরিণটাকে মারুন। তারা নাকি অনেকদিন হরিণের মাংস 
খায়নি। আমি হরিণ মারা বহুকাল ছেড়ে দিয়েছি । হরিণট। 
মাঝারি মাপের সিংওয়াল চিতল । তার স্থুন্দর চেহারার দিকে 
চেয়ে তার বড় বড় কাজল কাল চোখছুটি দেখে আমার হাতের বন্দুক 
হাতেই থেকে গেল। হরিণটা বেশ কিছুক্ষণ আমাদের দাড়িয়ে 
দেখল। তেতরাদের মধ্যে কেউ একটু বেশী উত্তেজিত হয়ে 
বোধ হয় একটু জোরে কথা বলে ফেলেছিল, তাই শুনে হরিণট! 
এক ছুটে জঙ্গলে পালিয়ে গেল। তেতরা বোধ হয় মনে মনে আমার 
ওপর খুব অসন্তঃ হয়ে থাকবে ! কিছুদূর যেতে একটা কোট্র! 
হরিণকে পাহাড়ের কোলে দাড়িয়ে থাকতে দেখলাম । সেট! দেখেই 
তেতরারা আবার সবাই মিলে মারার জন্য অনুরোধ করতে 
লাগল। বেচারা হরিণ আমাদের দিকে করুণচোখ করে তাকাতে 
থাকায় আমার হাতের রাইফেল আর উঠল না-_আমি শুধু হরিটাকে 
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দেখতে থাকলাম__কী সুন্দর এক জিজ্ঞান্থ ভঙ্গিমায় দাড়ানটি তার। 
একটু বাদেই হরিণটার কি মনে হোল কে জানে, সে ছু'লাফে 
গভীর জঙ্গলে চলে গেল। তখনও কিছু কিছু দিনের আলো 
রয়েছে । চলার পথে এবার হঠাৎ একটা মাঝারি মাপের সম্ধর হরিণ 
ডানহাতি পাহাড় থেকে বেরিয়ে আমাদের গাড়ী দেখে রাস্তার মধ্যে 
ধাঁড়িয়ে পড়ল অল্পক্ষণের জন্ত । দেখি তার বাঁদিকের শিংটা মানুষের 
হাতের চেটো ও কয়েকটা আঙ্গুলের মতন ফাঁকড়া ফাকড়া হয়ে 
আছে-_ডানদিকেব শিংটা স্বাভাবিক মাঝারি মাপের । কিন্তু তার 
ব! কানের নিচের থেকে গালেব উপর দিয়ে একটা মাংসের থলি-_ 
প্রায় হাত খানেক লম্বা এবং তার নীচে ৫1৬ ইঞ্চি ব্যাসের শক্ত কাল 
মতন কি একটা ঝুলছে । সম্বরটা মাঝে মাঝে মাথা নাড়াচ্ছে এবং 
তার ফলে শক্ত কাল জিনিষটা ছলে ছুলে উঠছে । মনে হল এ শক্ত 
কাল ধরণের জিনিষটা তার একটা অস্বস্তির কারণ হয়ে ছাড়িয়েছে । 
হঠাৎ সম্বরটা কি মনে করে এক ছুটে ৪০।৫০ গজ দূরে গিয়ে আবার 
আমাদের দিকে ফিরে দাড়াল, আর এদিকে মাংসলোভী সঙ্গীর 
দল প্রায় আমাকে ছি'ড়ে খাচ্ছে_-“সাহেবজী, মারিয়ে, মারিয়ে |, 
আমি তখনও পর্যন্ত মন ঠিক করিনি। মনের মধ্যে একবার উকি 
মারল, এই অস্বাভাবিক সন্বরের ওঁরসে তাদের বাচ্চাগুলোরও এই 
ধরণেব গলগণ্ড হতে পারে-একে বোধহয় মেবে ফেলাই উচিত 
হবে। অনেকদিন হরিণমারা ছেড়ে দেওয়ায়_মারতে আর মন 
চাইছে না। তেতরাদের নিরুৎসাহের জন্য বললাম, তোমরা! ত 
মোটে তিনজন আছ, এই সন্বর মারলে তোমর! গাড়ীতে তুলবে কি 
করে? তার! দমবার পাত্র নয়। তেতরা বলে উঠল-_“সাহেব 
অপনি মারুন--আমি এখনি গ্রাম থেকে লোক নিয়ে আসব | শেষ 
পর্যন্ত বুঝলাম, ওরা আমাকে দিয়ে সন্বরটাকে মারাবেই । সম্বরটারও 
বোধ হয় আমার হাতেই মৃত্যু লেখা ছিল। কেন যে সেপালালে! 
না বুঝলাম না। আমিও নিজের মনকে বোঝালাম, এই রোগগ্রস্ত 
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সন্বরটাকে মেরে হয়তো বনবিভাগের উপকারই করবো । 
আরেকটা বাসনা আমার মনের মধ্যে উকি দিতে লাগলো--শুয়োর 
মারার জন্য ষে রাইফেলটা নতুন কিনেছি সেটাকে প্রথম এই 
রোগগ্রস্ত সম্বরটার ওপর ব্যবহার করে দেখবার জন্য । শেষ 
পর্যন্ত আমি সম্বরটার ঝা কাধ লক্ষ্য করে গুলি চালাতেই সম্বরটা 
গুলি খেয়ে সেইখানে পড়ে গেল। আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে 
তেতরাকে বললাম__যাঁও, এবার লোকজন কোথ। থেকে পাবে তার 
ব্যবস্থা কর। এতবড় জানোয়ারকে গাড়ীতে তোল। খুব ঝামেলার 
ব্যাপার__-এই জন্য আমি সম্বর মারতেই চাইনি। কিন্তু তোমর! 
একটা হরিণ মেরে দেবার জন্য আমাকে প্রায় খেয়েই ফেলছিলে । 
তেতরাদের কিন্ত দারুণ উৎসাহ । তারা একলাফে গাড়ী থেকে নেমে 
লোক ডাকার জন্য জঙ্গলের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল। আমি 
আর রামু গাড়ীর মধ্যে খানিক বসে থাকলাম। রামু বলল, 
_-সাহেব, সম্বরটার গলা থেকে কি একটা ঝুলছে লক্ষ্য করেছেন ? 
শুনে বললাম,_-ইা, ওই দেখেই তো সম্বরটাকে মারলাম । 
চল ওটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা যাক। আমরা ছুজনে 
সম্বরটার কাছে গিয়ে দেখলাম, একটা মাংসের থলি প্রায় 
এক হাতের মত লম্বা এবং তার নীচে একটা মাঝারি মাপের 
বেলের মতন, কাল শক্ত পাথরের মত জিনিষ ঝুলছে । জানোয়ারদের 
মধ্যে এই ধরণের অস্বাভাবিক গলগণ্ড আমার জীবনে আমি এই 
ঞ্থম দেখলাম। আমি আর রামু এই নিয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্তা 
বলে চলেছি, এদিকে ধীরে ধীরে সন্ধ্যের অন্ধকার ঘন হয়ে এল। 
শিকারে বহুবারই লক্ষ্য করেছি-- দিনের শেষ প্রহরটি যখন ধীরে 
ধীরে আসতে আরম্ভ করে, পড়ন্ত রোদে উচু নীচু বনভূমির গভীর 
জঙ্গলে আলোছায়ার নান! রূপের ধার বয়ে যায় তখন যেন এক 
অদৃশ্য ইসারায় একটা সুক্ষ নিথরতার আমেজ আস্তে আস্তে 
চারদিকে ঘনিয়ে আসতে থাকে । সারাদিনের ক্লান্তি ধুয়ে যেন 
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রাতের জন্য তৈরী হতে আরম্ভ করে দেয় এই বনজগত নিস্তন্ধতার 
পর্দা টেনে। জন্তজানোয়ারেরা দিনের আলো ভরসা করে যে 
স্বস্তিটুকু বোধ করছিল--রাতের আগমনে তাদের সেই স্বস্তি 
শেষ হয়ে সজাগ ও সচকিত হবার প্রস্ততি শুরু হয়ে যায়। সন্ধ্যার 
এই স্তন্ধতার প্রকাশ যেন আশঙ্কাময় আগামী কোন পরিচ্ছদের তুচন। 
করে দেয়। সন্ধ্যাপূর্বের এই শান্ত ভাবটি অনেকেই লক্ষ্য করে 
থাকবেন। 

আমর! সম্বরটার কাছ থেকে ধীরে ধীরে গাড়ীতে ফিরে এসে 
বসলাম। তেতরাদের দেরী দেখে মনে মনে বিরক্ত হলাম কিন্তু 
কিছুক্ষণের মধ্যেই দূর থেকে লোকজনের আওয়াজ পেয়ে বুঝলাম 
তার! আসছে । তেত.র! প্রায় ৭৮ জন লোক নিয়ে এসে সম্বরটাকে 
গাড়ীতে তোলার জন্য লেগে গেল। বেশ কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধবস্তি 
করার পর সম্বরটাকে কোনরকমে গাড়ীতে তুলল; তারপর ওই 
৭৮ জন লোকও গাড়ীতে চেপে বসল। আমি তেতরাকে 
জিজ্ঞাসা করলাম--এর। গাড়ীতে চেপে বসল কেন? এদেরকে 
নেমে যেতে বল, এর! কাল সকালে এসে মাংস নিয়ে যাবে । ওরা 
কিন্তু নামতে চাইল না । আমি তাদের বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, 
রাত্রে সম্বরটা কাটা হবে না_পরের দিন সকালে এস। কিন্ত 
আমার সব বলাই বৃথা হল। তার সকলেই বলতে লাগল-_ 
"আজ রাত্রে আমরা বাংলোতে শুয়ে থাকবো । কাল মাংস নিয়ে 
তারপর যাব। আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে আমাদের 
গাড়ীর অবস্থা ভাল নয়। একেই এত বড় সম্বর আর তার ওপরে 
তোমরাও যদি গাড়ীতে চাপো তাহলে গাড়ী আর চলবে না । শেষে 
অনেক কষ্টে ওই ৭৮ জনকে নামিয়ে দিয়ে আমরা সাতটার মধ্যে 
কুমাণ্ডির বাংলোতে এসে পৌছলাম। গাড়ী থেকে নেমেই এক 
ছুটে গেলাম কুটুসকে ডাকতে । ঘরে গিয়ে দেখি ভর সন্ধ্যেবেলায় 
তিনি কম্বলমুডি দিয়ে ঘুমাচ্ছেন। তাকে জাগিয়ে বললাম-_ 
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তাড়াতাড়ি বাইরে আম্মুন__একট1 সম্বর মেরেছি, দেখবেন আস্মুন 
এই ধরনের সম্বর আপনি কখনও দেখেছেন কি? কুট্‌স তাড়াতাড়ি 
আমার সঙ্গে এলেন। আমি রামু আর তেতরাকে বলেছিলাম, 
বাবুচিখানার পাশে যে খালি ঘরটা আছে, সম্বরট! নামিয়ে সেই ঘরে 
রেখে দিতে । এসে দেখলাম, ওরা সবাই মিলে সন্বরটাকে নামাবার 
চেষ্টা করছে। কুট্‌স টর্চ ও হ্যারিকেনের আলোতে অনেকরকম 
পরীক্ষা করে দেখলেন এবং স্বীকার করলেন ওই ধরনের গলগণ্ড 
তিনি কোন জন্ত ক্তানোয়ারের মধ্যে দেখেননি । পরীক্ষার পর 
সম্বরটাকে কি করে বাবুচিখানার পাশের ঘরে নিয়ে যাওয়া যায় 
তা একটা সমস্তা হয়ে উঠল । তেত.রা, তার ছুই সঙ্গী, রামু ও দতু 
এই ক'জনে মিলে খুব একটা সুবিধে করে উঠতে পারছিল না । বুড়ো! 
চৌকিদার বেচারা! জ্বর নিয়ে বাবুচিখানার বারান্দাতে চাদর মুড়ি 
দিয়ে বসে সব দেখছে-_ হয়তো কোন সাহায্যে আসতে পারছে ন! 
বলে মনে মনে আপশোষ করছে । এমন সময় দেখি আমরা যে 
ক'জন লোককে গাড়ী থেকে নামিয়ে দিয়েছিলাম তারা আসছে 
মাংসের লোভে । তারা হয়তো ভেবে থাকবে সে রাত্রেই মাংস 
কাটা হয়ে যাবে, ফলে তার। মাংসের ভাগই পাবে না। যাই 
হোক তারা চলে আসায় আমাদের স্থবিধে হয়ে গেল। ওদের 
সাহায্য নিয়ে সম্বরটাকে বাবুচিখানার ঘরের মধ্যে রেখে দরজায় 
শিকল লাগিয়ে দেওয়া হোল। আমরা দতুকে ঢা বানাতে 
বলে ঘরে এসে জামাকাপড় ছেড়ে সরান করে চায়ের মাধ্যমে 
সন্ধ্যেটা বেশ গল্প করে কাটালাম, গল্পের ফাকে ফাকে আমাদের 
মাচানে বসা বন্ধু রেফিল্ডের কথা উঠল । আমি বললাম-_দেখা 
যাক কি আছে ওর বরাতে'। হয়তো আজ রাত্তিরে ও বাঘ পেয়ে 
যেতে পারে । প্রথম মাচানে বসা হয়ত ভাগ্য এনে দিতে পারে । 
কিন্তু আমার ভয় রেফিল্ডের রাইফেল খুব হাল্কা বোরের বলে-_ 
ঠিক জায়গাতে মা মারতে পারলে বাঘ মরার থেকে জখম হবার 


২৫৪ শিকার 


সম্ভবনাই বেশী। কুট্‌স শুনে বললেন_-'২২ বোরের রাইফেল দিয়ে 
বাঘ মারার খবরও আমি জানি ।, আমি হেদে বললাম-_“আলপিনে 
খুন” সস্তার ভিটেক্টিভ নভেলে পাওয়া যায় ও সবের ওপর আমার 
মোটেই ভরসা নেই। তবে রেফিল্ডের হাত বেশ ভাল, এই যা! 
ভরসা । 

রাত সাড়ে নণ্টায় আমরা খাওয়া দাওয়া সেরে যে যার বিছানায় 
গেলাম। নানা রকন ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি 
বলতে পারি না। রাত বারটা নাগাদ মনে হলো মাথার দিকের 
জানালাতে কে যেন জোরে জোরে ধান্ক দিচ্ছে এবং “সাহেব, 
“সাহেব বলে ডাকছে । আমার ঘুম খুবই পাতলা । সংগে 
সংগে উঠেই মনে হলো একটা জীপ আমাদের বাংলো থেকে 
বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। জানালাটা খুলে দাড়াতেই দেখি, আমাদের 
বুড়ো চৌকিদার হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল। তার কান্না! শুনে 
প্রথমে মনে করলাম বুড়োর বোধ হয় জ্বর বা কোন কষ্ট 
বেড়েছে_তাই আমাকে ডেকেছে । তাকে জিজ্ঞাসা করলাম-_কি 
হয়েছে? আমাকে ভাল করে বল, তা না হলে আমি কি করে 
বুঝব? সে কামার বেগট। খানক কমিয়ে আমাকে যা বলল তা 
শুনে আমার সারা শরীরে আগুন জ্বলে উঠল। ব্যাপারটা হলো, 
আমরা যেদিন থেকে কুমাগ্ডিতে শিকারে এসেছি, আমাদের ইচ্ছা 
থাক। সত্তেও আমর! রেঞ্জার সাহেবকে সেলাম করে আসিনি বলে 
তার যত রাগ আমাদের ওপর, এবং তার যত রকম কুটবুদ্ধি জান! 
আছে সবগুলোই তিনি আমাদের ওপর প্রয়োগ করবেন বলে মনে 
হচ্ছিল। উপস্থিত তার নিধাতনের ফল ভোগ করছে আমাদের 
বুড়ো চৌকিদার । একেই সে বেচারা কদিন ধরে জ্বরে ভূগছে__ 
তার শরীর খুবই ছুর্বল-_-তাকে আমি ওষুধ ও পথ্য সব কিছু দিয়ে 
ভাল করার চেষ্টা করছি অথচ, তারই ওপর নির্যাতন । রেঞ্জার সাহেব 
রাত্রে বন্ধুদের নিয়ে আমাদের এলাকাতে শিকার করতে এসে খবর 
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পান যে বিকেলে আমরা একটা সম্বর মেরেছি। সে খবরে তার 
মেজাজ খুব খারাপ হয়ে যায়। আমাদের বিকেলের মার! সম্বরটি 
রাত্রে ম্পটলাইটের সাহায্যেই মার। হয়েছে এবং ফলে আমরা আইন 
বিরুদ্ধ কাজ করেছি-_এই সাক্ষী দেবার জন্য রেঞ্জার সাহেব বাংলোর 
চৌকিদ্ারকে বলেন--তুই সাক্ষী দ্রিবি__সাহেবর! রাত বারটার সময় 
ওই সম্বর মেরে বাংলোতে ফিরেছে ।” বুড়ো বেচারা তো শুনেই 
অবাক । সে বারবার বলে-_“সাহেবরা সন্ধ্যের রেলগাড়ী যাব।র 
অনেক আগে বাংলোতে এসেছেন । আমি এই মিথ্যে কথা বলতে 
পারবো না। তা ছাড়া জ্বরে আমি মরে যচ্ছিলা সাহেবর। 
আমাকে দাওয়াই দিচ্ছেন, খেতে দিচ্ছেন, আমি এত বেইমান নই যে 
তাদের নামে মিথ্যে মিথ্যে এইসব কথা বলবো * এই শুনে রেপ্তার 
সাহেবের খুব রাগ হয়ে যায়। তখন তিনি এ অস্থস্থ চৌকিদারকে 
উত্তম মধ্যম দেন এবং শাসান যে, যদি সে তার কথামত সাক্ষী ন| 
দেয় তাহলে তার চাকরী খেয়ে দেবেন। বুড়ো! তার ছুধল শরীর নিয়ে 
কাদতে কাদতে এতগুলো কথা বলে খুব ব্লান্ত হয়ে পড়ল। আমারও 
এই অত্যাচারের কথা শুনে মনমেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল। মনে 
হোল লোকটাকে হাতের কাছে পেলে তাকে আমি উচিত শিক্ষ। 
দিতাম । উপস্থিত কিছুই করবার নেই। বুড়ো চৌকিদারকে 
বললাম-তুমি মন খারাপ কোরো না। একটু ঘুমোবার চেষ্টা 
রর গিয়ে । কাল সকালে দেখা যাবে কি করা যায়। 

চৌকিদার তো বাবুচিখানার দিকে অদ্ধকারে শুতে চলে গেল 
এবং আমিও বিছানায় ফিরে এলাম কিন্ত সারারাত আর চোখে ঘুম 
এল না। যতবার রেঞ্জারের অত্যাচারের কথা মনে পড়ে ততবারই 
ঘুম মাথায় চড়ে যায়। ভোর হতেই বিছানা থেকে উঠে পড়লাম। 
খানিক পরেই কুট্‌স উঠে আমায় সুপ্রভাত জানালেন। আমি তার 
জন্যই অপেক্ষা করছিলাম । তাকে গতরাত্রের সব ঘটনা বলতে 
তিনি তো শুনেই খুব রাগ করতে লাগলেন। চৌকিদারের কাছ 
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থেকে সব ঘটনাটা আবার শুনতে চাইলে বলতে বলতে বুড়োর 
চোখ দিয়ে আবার জল পড়তে লাগল । লেবারবার বলতে লাগল 
_-আমি বুড়ো হয়েছি, আমি কি করে এত বেইমানির কথা 
বলবো হুজুর? আপনারা আমার কত উপকার করেছেন, আমাকে 
দাওয়া দিয়েছেন, খেতে দিচ্ছেন, আমার জান বাঁচিয়ে দিলেন, 
আর আমি মিথ্যে সাক্ষী দেব আপনাদের নামে ? রেঞ্জার সাহেব 
আমাকে চাকবী থেকে ববখাস্ত কবে দেবেন বলেছেন,--করুন 
ববখাস্ত__ভগবান মালিক, তিনিই আমাকে দেখবেন-_বেইমানি 
কবতে পাববে। না হুজুব।” কুট্‌স সব কিছু নিজের কানে শুনে খুবই 
উত্তেজিত হয়ে বললেন-_-“আমি ফিরে গিয়েই আমার বন্ধু চীফ 
কনসারভেটাব অব ফরেষ্টস-কে এইসব অত্যাচারের কথা লিখে 
জানাব । এই ধবনের অসৎ ব্যবহাব চলতে থাকলে যারা সত্যি- 
কারের শিকারী তাব। কি কবে জঙ্গলে আসবে? আমাদের রিসার্ড 
করা এলাকায় রেঞ্াাব হয়ে সে যেকি করে বন্ধুদের নিয়ে সারারাত 
শিকার করে আমাদের শিকাব নষ্ট করতে পারে, তা আমার ধারনার 
অতীত । তাকে আমি উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব । আমি তেতরাকে 
বলল্লাম-_-সব লোক নিয়ে সম্বরটাকে বাইরে এনে, ছাল ছাড়িয়ে, 
মাংস কাটতে লাগিয়ে দাও_-আমবা আবার আটটার মধ্যে বেরিয়ে 
যাব, সাহেবকে মাচান থেকে আনবার জন্য । সে শুনে বলল-_ 
“জী হা। আমি সব ব্যবস্থা করছি। আমবা ছুই বন্ধু দতুকে 
£ দেবার কথা বলে হাত মুখ ধুতে চলে গেলাম। আমর! 
চা খেতে বসেছি এমন সময় খাকি পোষাক পরা একজন লোক 
আমাদের সামনে এসে একটা সেলাম করে দাড়াল। সে বললে-- 
“আমি জঙ্গলের পাহারাদার-__হুজুর। আমাকে রেঞ্জার সাহেব 
আপনাদের কাছে পাঠিয়েছেন কারণ গতরাত্রে অপনার! যে সম্বরটা 
মেরেছেন সেটা রেপ্রার সাহেব জপত করার হুকুম দিয়ে আপনাদের 
জানাবার জন্য বললেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম--জপ ভ. 
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করার হুকুম যে তিনি দিয়েছেন; তা কি তিনি কিছু লিখে 
দিয়েছেন? সে বললে--না হুজুর। তিনি আমাকে মু-জবানি 
আপনাদের জানাবার জন্য বলেছেন। কুট্স তো৷ এই কথা শুনে 
রেগেই আগুন। তিনি বললেন_-“আমরা তো বেআইনি করে 
সম্বর মারিনি। আমাদের পারমিটে আছে, আমরা একটা 
জন্বর মারতে পারি । আমর] মাদি সম্বরও মারিনি যে তিনি বলবেন 
আমরা বেআইনি কাজ করেছি। চল তুমি নিজে দেখে যা 
আমরা একটা সিংওয়ালা নর সম্বর মেরেছি। তাহলে কোথায় 
আমরা বনবিভাগের আইন অমান্য করেছি যে তোমাদের রেঞ্জার 
সাহেব আমাদের মারা সম্বরটি বাজেয়াপ্ত করার জন্য তোমাকে 
পাঠিয়েছেন? তখন লোকটা হাতজোড় করে বললে--ছুজুর আমি 
আপনাদের কাছে এসেছি রেঞ্জার সাহেবের হুকুমে । আমি এসব 
কিছুই জানি না। দেখুন না রাত থাকতে উঠে, হাতমুখ না ধুয়ে, 
নাস্তাপানি না করেই, এতখানি পথ ভোরের অন্ধকারে ছুটতে ছুটতে 
আসছি রেঞ্জার সাহেবের হুকুম তামিল করার জন্য” আমরা 
তাকে গতরাত্রে চৌকিদারকে মারার কথাটাও জানালাম এবং বাবুটি- 
খানার কাছে যেখানে সন্বরট1 কাট। হচ্ছিল সেখানে নিয়ে গেলাম । 
তাকে বললাম-_তুমি নিজে দেখে গিয়ে রেপ্তার সাহেবকে 
বোলো যে আমরা মাদি সম্বর মারিনি। আর তিনি যে কোখেকে 
খবর পেলেন জানি না-- আমর রাত বারোটার সময় মারিনি। 
আমরা দ্রিনের আলোতে সন্ধ্যের মুখে আমাদের এলাকার মধ্যেই 
সম্বরটাকে মেরেছি । আমরা বাংলোতে পৌছবার অনেক পরে 
সন্ধ্যের ট্রেণগাড়ীটা গেছে। ট্রেণটা সন্ধ্যে সাতটা! সাড়ে সাতট! 
নাগাদ ওখান দিয়ে যায়। রেপার সাহেব আমাদের সংগে 
এই ধরনের ব্যবহার কেন করছেন আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। 
আমর যদি কোন অন্যায় করে থাকি তাহলে তিনি নিজে এসে 
আমাদের বলতে পারতেন। এই বুড়ো চৌকিদারকে গতরাত্রে অনেক 
১৭ 
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মারধোর করেছেন-তুমি এই বুড়োর কাছ থেকে নিজের কানে সব 
শুনে যাও। বেচারা সব কিছু দেখে শুনে বোধহয় একটু লজ্জা পেল। 
সে বারবার বলল-_-ছুজুর আমি কি করবো? হুকুম তামিল 
করার জন্য নাস্তাপানি না করেই এতখানি পথ ছুটে এসেছি, 
এই শুনে আমি দতুকে বললাম ওকে চা ও কিছু খাবার দিতে । 
চা ও খাবার খাওয়া হয়ে গেলে পাহারাদারটা আবার আমাদের 
সামনে এসে দ্রাড়াল। বলল-_-ছহুজুর তাহলে আমি রেঞ্জার 
সাহেবকে গিয়ে কি বলবো? তাকে বললাম__তুমি যা যা দেখে 
গেলে ঠিক তাই বলবে । আর মাল জপত করা সম্বন্ধে বলবে 
রেঞ্জার সাহেব তোমাকে যু-জবানি বলেছেন-__-তিনি লিখিতভাবে কিছু 
জানান নি। আমরা কি করে বুঝবো তুমি ঠিক বলছে কিনা? 
তিনি যদি চান তাহলে এখন এসে নিজে দেখে যেতে পারেন__ 
আমর! নর সম্বর মেরেছি এবং রাত বারোটার সময় স্পটলাইট 
জ্বেলে সম্বর যে মারিনি তার অনেক প্রমাণ আমাদের আছে । মাংস 
কাটাকাটি করতে আমাদের বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগবে । তাকে 
এখনই চলে আসতে বলবে । বেশী দেরী হলে আমরা সব মাংস 
গ্রামের লোকেদের দিয়ে দেব। সে অল্পক্ষণ দাড়িয়ে থেকে একটা 
সেলাম করে চলে গেল । 
পাহারাদার চলে যাবার পর কুট্‌সের কি রাগ আমার ওপর। 
-_কেন আমি ঠাণ্ডা মেজাজে ওই লোকটার সংগে এতক্ষণ 
কথা বললাম । কেন বললাম না রেঞ্ার নিজে এসে আমাদের 
ংগে দেখা করে বলে যাক-_যদি তার সাহস থাকে? তিনি সব 
কথা একটি একটি করে তার বন্ধু চীফ কনসারভেটার অব ফরেষ্টস-কে 
জানাবেন। আমি আর কিছু না বলে তাকে বললাম- চলুন 
এবার আমরা মাচানের খবর নিয়ে আসি-_ দেখা যাক আমাদের 
বন্ধুটির কপালে কি ঘটেছে । আমরা আটটার কিছু পরে নারীদান 
নালার কাছাকাছি গাড়ীটা জঙ্গলের মধ্যে রেখে, খুব সাবধানে 
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মাচানের দিকে এগিয়ে গেলাম । আড়াল থেকে লক্ষ্য করে দেখলাম 
ছাগলট সশরীরে বালির ওপর বসে মনের আনন্দে জাবর কাটছে! 
আরেকটু আড়াল দিয়ে এগুতেই দেখি রেফিল্ড আর তেতরার দেওয়! 
লোকটি মাচানের নীচে ফাড়িয়ে আছে! আমরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে 
গেলাম এবং খুব নীচু গলায় তাকে জিজ্ঞাসা করলাম-_কি ব্যাপার ? 
বাঘ কি রাত্রে এসেছিল? রেফিল্ড খুব রাগ করে বলে উঠল-_ 
“আসেশি আবার! তিন তিনবার বাঘট। ছাগলটার খুব কাছে 
এসেছিল-_কিস্তু আমার এই রাতের সঙ্গীটির জন্ত সব কিছু মাটি 
হয়ে গেল। যতবার বাঘ এসেছে ততবারই এই লোকট। ধড়ফড় 
করে উঠে খক্‌ খকৃু করে কেশেছে। তোমর। চলে যাবার পর 
লোকটা চাদর মুড়ি দিয়ে পু্টলির মতন শুয়ে ঘুমোতে থাকে । 
বাঘট। প্রথম আমে সন্ধ্যের পর। ছাগলটা1 বাঘের উপস্থিতি টের 
পেয়ে একটু ছট্ফটু করতেই লোকটা ধড়ফড় করে উঠে কাশতে 
স্বর করে । আর কাশির শব্দে তখনই বাঘট! সরে যায়। এইভাবে 
সার! রাত্রের মধ্যে তিন তিনবার বাঘট। ছাগলটার খুব কাছে 
আসে এবং কাশির শব্দে পালিয়ে যায়_চল তোমাদের দেখাই 
বাঘ ছাগলটার কত কাছে এসেছিল, একট লাফেই ছাগলটাকে 
ধরতে! কিন্ত আমার এমনই বরাত যে এই লোকট1 আমার সব পণ্ড 
করে দিল» সব শুনে আমার নিজেকে বড় অপরাধী মনে হতে 
লাগল। আমার কথা শুনেই রেফিল্ড লোকটাকে মাচানে রাখে। 
যাই হোক আমরা তার সংগে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে গেলাম ।. 
সত্যিই বাঘটা কতকগুলে। পাথরের আড়াল থেকে ছাগলটার 
খুব কাছ পর্যন্ত এসেছিল এবং লাফ দেবার জন্য সামনের পায়ে 
ভরও দিয়েছিল। বালিতে তার চিহ্ন দেখলাম--আর এক লাফেই 
সে ছাগলটার ঘাড়ে গিয়ে পড়তো । আমরা সব দেখে শুনে 
€লোকটাকে খুব বকাবকি করলাম । 

কী ভাগ্যবান চারবন্ধুই না বেরিয়েছিলাম এই শিকারে! কত 
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আপশোষেই না লিখে রেখেছিলাম আমার দ্রিন ঘটনার পঞ্জিতে সেই 
শুতদিনের নির্ঘন্টের কথা৷ বাড়ী থেকে দশ মাইল যেতে না যেতেই 
গাড়ীর ব্রেক ফস্কাল, তারপর মাইথনে ঘন্টা ছুই আড়াই তা 
সারাবার জন্য গলদঘর্ম ধস্তাধস্তি করেও কোন ফল হল না-_সেই 
অবস্থাতেই চলতে হল। তারপর কুমাণ্ডির পথে লাতেহারের 
নদী পার হতে গিয়ে গাড়ী হ'ল বন্ধ__শেষ পর্যন্ত সবাই হাটু জলে 
নেমে গাড়ী ঠেলে নিয়ে চড়াইয়েতে উঠতে গিয়ে সকলের সারা 
হাতে পায়ে ব্যথা_-এমন কি গাড়ীর লেজটিকেও ঠেলে তুলতে 
হল। হায়রে- এরপর হল বনবিভাগের কতাদের নানা মনগড়া 
অভিযোগ অত্যাচাব, সম্বরটাকে বাজেয়াপ্ত করার হুমকি এবং 
সর্বোপরি বারবাব কাশির দাপটে বাঘই পালিয়ে গেল! বেচারা! 
রেফিল্ডের হাতে পাওয়া একটা নিশ্চিত শিকার-_তার প্রথম বাঘ 
মারার মহাস্রযোগ গেল বিফল হয়ে! এমনি করেই পঞ্চমাঙ্ক 
নাটকের পঞ্চম পর্ব শেষ_-এখন কি করা যায়? মনে হতে লাগল 
সেই পুরানো আপ্তবাক্য-_“গারে বিপদ কি আর একা! আসে-_যখন 
আসে তখন তারা দল ভারী কবেই আসে ।” 

যাই হোক কথাবার্তায় ঠিক হ'ল বাঘ যখন একবার ওই মাচান 
দেখেছে তখন আর ওখানে বসার কোন মানে হয় না । আবার 
চলল আমাদের শিকারেব উদ্যোগ । আমরা নারীদান নালা থেকে 
ভ্তিনশ গজ নেমে এসে যেখানে নালাট! ঘুরেছে সেইখানে একটা 
বেশ বড় ঝাঁকড়া গাছ পেলাম পাহাড়ের ঢালে, কাছে গিয়ে দেখি 
মূল গাছটা পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়েছে । তার বাঁকড়া মোটা 
ডালগুলো নালাটার দিকে ঝুলে মাচান বাঁধার পক্ষে খুব সুবিধে 
করে দিয়েছে । খালি একটা অস্থবিধে যে পাহাড়ের ঢাল থেকে 
যদি বাঘ নামে তাহলে সে গাছের মূল গু'ড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে 
সোজা আমাদের মাচানের উপরে চলে আসতে পারে। কারণ 
গাছের মূল গু'ড়িটা পাহাড়ের ঢাল থেকে সোজা একটা পথ 
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করে রেখেছে । গাছের ডালপালাগুলিও মাটি থেকে ৬।৭ ফুটের 
বেশী হবে নাঁ। উপস্থিত যখন ওই এলাকাতে মানুষখেকো বাঘের 
কোন খবর নেই তখন ওই সামান্য অসুবিধা থাক সত্বেও আমরা 
ওই গাছেই মাচান বেঁধে ফেললাম । একটা স্থবিধে হল নালার 
উদ্টোদিকে একট ছোট শাল গাছ গজিয়েছে এবং গাছের তলাটা 
বেশ ফাকা এবং এ গাছটা ছাগল বাঁধার পক্ষেও খুব সুবিধাজনক হবে 
_আর আলাদা খু'টে। লাগবে না। মাচান বাঁধার কাজ শেষ হলে 
আমরা গাছের কাছে এসে নজর করলাম গাছট1 থেকে ৬।৭ হাত 
দূরে দুপাশে বড় বড় পাথরের চাঙড় রয়েছে এবং সেই পাথরগুলো 
একটা গলিপথের স্থপ্টি করেছে । যদি তুই গাছে ছাগল বাঁধি, 
তাহলে বাঘ ওই পাথরের আড়াল থেকেই ছাগলটাকে মারবে কিন্ত 
যদি খুব ছোট দড়ি দিয়ে ছাগল বাঁধা যায় তাহলে বাঘের 
ছাগল মারার সময় ফাঁকা জায়গায় আসতেই হবে। তাই তেতর৷ 
ও তার তিন সঙ্গীকে বারবার বুঝিয়ে বললাম, ছাগল বাধার সময় 
খুব সাবধান, দড়ি যত ছোট করে বাধতে পার তত ছোট করে 
বাধবে; দড়ি লম্বা হলেই ছাগলট। ভয়ে পাথরগুলোর আড়ালে 
গিয়ে বসবে । আর ছাগল যদি আড়ালে থাকে তাহলে বাঘের খুব 
সুবিধে হয়ে যাবে । সে অবস্থায় বাঘ ছাগল মারলে আমরা গুলি 
চালাতে পারবো না পাথরগুলো। আড়াল হয়ে যাবে । তেতরারা 
জানাল তার! সব বুঝেছে । -আমরা তখন রওনা দিলাম বাংলোর 
পথে। 

বাংলোতে আমরা যখন এসে পৌঁছলাম তখন বেল! সাড়ে দশটা 
বেজে গেছে। রেফিল্ড সারারাত মাচানে ছিল তাকে তাড়াতাড়ি 
চা ও জলখাবার দেবার জন্ত বললাম এবং সেইসঙ্গে আমাদেরও 
চা দিতে বললাম। রেফিল্ড বেচারা বার বার গতরাত্রের ঘটন! 
বলে আফশোষ করতে লাগল । আমরা যখন চা খাচ্ছি এবং 
গল্প করছি তখন বুড়ো চৌকিদার একজন অল্পবয়সের ভদ্রলোককে 


২৬২ শিকার 


নিয়ে ঘরে এল। আমাদের সে. রলল-__-ুজুর ইনি একজন বন- 
বিভাগের অফিসার। ইনি এখানে কয়েকদিন থাকবেন । একে 
আপনারা দয়া করে একটা ঘর ছেড়ে দ্রিন। শুনে বললাম__ঠিক 
আছে, আমরা সব ব্যবস্থা করছি। ভদ্রলোকটিকে বসতে 
দিয়ে চায়ের ব্যবস্থা করে পরিচয়ে জানলাম উনি একজন 
সরকারী বনবিভাগীয় অফিসার এবং আপাততঃ ট্রেনি-এ আছেন, 
লোকটি কথাবার্তায় খুব ভদ্র। অল্পক্ষণের মধ্যে আমাদের সংগে 
খুব ভাব হয়ে গেল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম-_আপনার খাবার 
দাবার কি ব্যবস্থা? তিনি বললেন-__ণচৌকিদার কিছু বানিয়ে 
দেবে । শুনে আমরা! বললাম--আপনার ষদি আপত্তি না থাকে 
তাহলে আপনি আমাদের সংগে খেতে পারেন_ চৌকিদারের ক'দিন 
থেকে খুব জ্বব তাকে আমরাই ওষুধ পথ্য দিচ্ছি। সে বেশ 
ছুরবল হয়ে পড়েছে তার পক্ষে রান্না করা খুব অস্থুবিধে । 
প্রসঙ্গক্রমে গতরাত্রের ঘটনা তাকে জানালাম এবং গত কয়েকরাত্রে 
আমাদের সংরক্ষিত এলাকাতে রেপ্রার সাহেব তার বন্ধুদের নিয়ে 
সারারাত গুলি ছুড়ে শিকার করেছেন সে ব্যাপারও বললাম । 
এমন সময় দতু এসে খবর দিল মাংস কাটা শেষ হয়ে গেছে। 
আমরা সকলেই বাবুচিখানার দিকে রওনা হলাম এবং ওই 
ভদ্রলোকটিকেও বললাম-_আপনি নিজে এসে একবার দেখে যান 
সম্বরট1! নর কিনা, বিশেষ করে তার গলার কাছে ওই গলগণ্ডট। 
অস্বাভাবিক দেখেই আমি ওই সম্বরটাকে মেরেছি । বুডে। 
চৌকিদারকে আপনি জিজ্ঞেস করে দেখুন আমরা কখন সম্বরট। 
মেরে ফিরেছি । আমার কথ শুনে ভদ্রলোকটি অত্যন্ত লজ্জিত 
হয়ে বললেন--না না, আপনারা শুধু শুধু মিথ্যে বানিয়ে 
বলবেন কেন? এই ধরনের ব্যবহার, বনবিভাগের কোন 
পদস্থ লোকের পক্ষে করা অত্যন্ত লজ্জার কথা ।” ভদ্রলোকটি 
সম্বরের সিং এবং গলার মাংসের থলিটা পরীক্ষা করে দেখে 
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বললেন_-আমি এটা রেকর্ড করে রাখব; এই ধরনের গলগণ্ড 
সচরাচর দেখা যায় না বলেই মনে হয়।॥ তেতরাকে বললাম, 
আমাদের রান্নার জন্য অল্প মাংস রেখে বাকীটা সবার মধ্যে ভাগ 
করে দিতে এবং ছালটায় ভাল করে নুন মাখিয়ে রাখতে । 
ছাল ও সিংটার তদারকি তেতরার ওপর দ্রিয়ে আমর। ফিরে এলাম 
ঘরে চান খাওয়া সারতে । সেদিন মাচানে বসার পালা! আমার । 
কুট্‌ুস তখনও অসুস্থ বোধ করছেন । 

আমর! ঠিক তিনটের সময় রওনা হলাম । আমাদের গাড়ী যখন 
নারীদান নালার কাছাকাছি এসে পৌছেছে তখন মনে হোল, দূরে 
একটি লোক আমাদের গাড়ীর আওয়াজ শুনে, যেন চলা বন্ধ 
করে অপেক্ষা করছে। গাড়ী কাছে আসতেই লোকটা 
হাত তুলে গাড়ী থামাবার জন্য ইশার| করে কাছে এসে 
জিজ্ঞাসা করল-_-আমরা শিকার করতে এসছি কিনা? উত্তরে 
বললাম, হ্যা । সে তখন তার হাত ছুটে! ঠিক মাথার ওপর সোজা 
করে তুলে বলল,_“্থরজ যখন আশমানের এইখানে, বেলা ১২টা 
কি ১টা হবে, তখন একট বড় শের আবছুল মিঞার ১৫ সের 
দুধ দিত এমন একট] বড় মোষকে মেরে জঙ্গলে টেনে নিয়ে গেছে । 
হুজুর আপনার! দয়া করে ওই শেরটাকে মেরে দিন। অনেকদিন 
থেকে ওই শেরটা বহুত জুলুম করছে । আবছুল মিঞা এখান থেকে 
২৩ মাইলের মধ্যেই থাকে, তাকে এখানকার সকলেই চেনে । 
তার গরুমোষের কারবার- দ্ধ থেকে ঘি করে শহরে বিক্রী করে। 
তার প্রায় ৬০।৭০ট। গরু মোষ আছে এবং সে এখানকার বেশ 
রইশ লোক। হুজুর আপনার! দয়া করে ওই শেরটাকে মেরে দিন । 
যে লোকটি বলছিল--বেশ লম্বা, বয়স হয়েছে, সাদ পায়জামা 
ও কুর্তী পরা, সাদ! দাড়ি এবং মাথায় একটা মুসলমানি 
সাদা টুপি-মনে হোল আবছুল মিএারই লোক। সব 
কিছু শুনে আমাদের মন আনন্দে নেচে উঠল। বাঘের নিজের 
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মারা মোষ যদি হয় তাহলে বাঘ নিশ্চয়ই তার মারী খাবার লোভে 
আসবেই আসবে--অবশ্য যদি তার রোনরকম সন্দেহ না হয়। 
বাঘের কাছে ছাগলের টোপের চাইতে নিজের মারা বড় মোষ, কি 
বলদ, কি সম্বব, অনেক বেশী লোভনীয়। তেতরাকে জিজ্ঞাসা 
করলাম মে আবছুল মিঞার গ্রাম বা! বাড়ী জানে কিনা? সে শুনে 
বলল-_'জী হাঁ । এই তো! এখান থেকে ৩৪ মাইল হবে। বুড়ো 
মুসলমানটি সংগে সংগে হাত দেখিয়ে বলল-_এই তো সাহেব, এই 
দিকে আপনারা গাড়ী ঘুরিয়ে চলে যান_-এখন তাকে ডেরাতে 
পাবেন। আমি তো এখনই ওখান থেকে আসছি।, তাকে 
অনেক ধন্তবাদ জানিয়ে রামুকে গাড়ী ঘুরিয়ে তাড়াতাড়ি যেতে 
বললাম আবছ্ুন মিঞার ডেরার দিকে এবং অল্লক্ষণের মধ্যেই 
আমরা আবছুল মিঞার ডেরায় এসে পৌছলাম। জঙ্গলের 
মধ্যে একখানা বেশ বড় ঘর--ডানহাতি মস্ত বড় গরুমোষ রাখার 
খাটাল; সামনে অনেকগুলি খু'টে! পৌতা আছে, গরু ও মোষ 
বাধার জন্য । সামনে অনেকগুলো ধেশ বড় বড় বিচালির গাদ!। 
আমরা গিয়ে আবছুল মিঞার খোজ করতেই একটি বেঁটে মতন 
লোক বেরিয়ে এল। লোকটির বয়ন হয়েছে। তার পরিচয়ে 
জানলাম, সেই-ই আবদুল মিঞা । আমরা তার সংগে হাত মিলিয়ে 
জিজ্ঞাসা করলাম-_-আজ নাকি বেল! ১২।১টার সময় আপনার একট! 
বড় মোষ বাঘে মেরেছে? আমরা এখানে শিকার করতে এসেছি 
এবং কুমাণ্ডির বাংলোতে আছি। আপনি যদি দয়া! করে আমাদের 
সব খবরাখবর দেন তাহলে আমর একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি 
বাঘটাকে মারা যায় কিনা । তিনি বললেন__-হা! আজ আমার 
একটা খুব বড় ১৫ সের ছুধেল মোষকে শের মেরে নিয়ে গেছে। 
কিন্ত তার ভাব দ্বেখে মনে হোল এটা একটা খুব বড় খবর নয়। 
যেন জঙ্গলে থাকতে হ'লে শের গরু মোষ মেরেই থাকে । তাকে 
অনুরোধ করলাম যে লোকটা গরু মোষ চরাতে গিয়েছিল তাকে 
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একবার ডাকবার জন্য তাহলে তার কাছ থেকে আমরা সব 
খবর জানতে পারব। তার ডাকে একটি লোক এল, তাকে 
আমরা সব জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। বলল, বেলা ১২টা কি 
১টার সময়, স্থরজ যখন ঠিক মাথার ওপর, তখন শেরটা বিহ্যাতের 
মতন এসে তাদের চোখের সামনে মোষটাকে মেরে নিয়ে চলে 
গেল। আমি বললাম--তুমি একটু আমাদের সংগে এসে জায়গাটা 
দেখিয়ে দাও। আবছুল মিঞ। সাহেব সামনেই ছিলেন-_-তিনিও 
হুকুম দিলেন লোকটাকে । আমরা তাকে গাড়ীতে বসিয়ে রগ্ডনা 
হলাম। জঙ্গলের মধ্যে ২৩ মাইল গাড়ী চালানর পর আমরা 
একট] ফাকা জায়গায় এসে পৌছে দেখলাম-_চারদিকে গভীর 
জঙ্গল, তারমধ্যে ৩০০।৪০০ গজ লম্বা এবং সমান চওড়া একটা ফাকা 
মাঠের মত-__ওটাই গরুমোষ চরাবার মাঠ। মাঠটার মাঝামাঝি 
আসতে লোকটা গাড়ী থামাতে বলল। আমরা গাড়ী থেকে 
নামতে লোকটা কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে জমিট! দেখাল- যেখানে 
শের প্রথম মোষটাকে মারে। জমি পরীক্ষা করে দেখলাম 
বাঘ যখন মোষটার ঘাড় কামড়ে মাটিতে ফেলেছিল তখনকার 
মোষ ও বাঘের ধ্বস্তাধ্স্তির সব চিহ্ন বর্তমান এবং বেশ কয়েক ফৌট। 
রক্তের দাগ আছে । তারপরেই বাঘ সেই ভারী মোষটাকে মাঠের 
মাঝখান থেকে টেনে ঘসড়াতে ঘসডাতে জঙ্গলে নিয়ে গেছে-_ 
সেখান থেকে জঙ্গল কমপক্ষে প্রায় একশ গজ দূরে । যখন 
'এই সব পরীক্ষাতে ব্যস্ত তখন দিনের আলো প্রায় ডুবুড়ুবু। 
আমরা টানার দাগ (ড্র্যাগ মার্ক) ধরে এগুতে লাগলাম । খোলা 
জায়গা পেরিয়ে খুব সাবধানে ক্রমশঃ জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে দেখি 
বাঘট1 মোষটাকে একটা নালার মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে । নালা- 
টার ছু'ধারে ঘন জংলী কুল কাঁটার ঝোপ ছুধার থেকে এসে 
নালাটাকে ঘিরে একটা! সুড়ঙ্গ পথের মতন স্থপ্টি করেছে । নালাটা 
বেশ চওড়া, এক এক জায়গাতে ৮১০ হাত আর প্রায় ৩৪ হাত 
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গভীর । আনরা! গু'ড়ি মেরে কাটা বাঁচিয়ে খুব সাবধানে নাল দিয়ে 
এগুতে লাগলাম। খানিকটা! এগুবার পর মনে হোল যেন একটা 
জানোয়ার আমাদের সাড়া পেয়ে নিঃশব্দে সরে গেল! আরেকটু 
যেতেই নালাটার একটা বাকের মুখে মোষটাকে পেয়ে গেলাম। 
একটা বিরাট ছুধওয়াল। মোষ-_নধর কান্তি, গা চক্চক্‌ করছে । এমন 
তার নিটোল গড়ন যে গায়ে মাছি বসলে যেন পিছলে যাবে । 
মোষটাকে দেখে খুবই ছুঃখ হল । আমরা খুব সাবধানে ট্ জ্বেলে 
তার মুখে রুমাল চেপে দেখতে লাগলাম-_দেখি বিরাট এ মোষটার 
ঘাড়ে বাঘের চারটে দাত বসানর গভীর চিহ_যার এক একটার মধ্যে 
আমাদের হাতের বুড়ো! আঙ্গুল অনায়াসে ঢুকে যাবে ! নালাটার মধ্যে 
বালি এবং ধূলো মাটিতে বাঘের পায়ের ছাপ দেখে আমাদের সকলের 
চক্ষু ছানাবড়া-_-এতবড় বাঘের পায়ের ছাপ সচরাচর দেখা যায় না । 
মারীটা যে একটা! বিরাট বড় মদ্দা বাঘের তা পায়ের ছাপ দেখে ম্পষ্টই 
মনে হোল। কিন্তু তখন কিছু করার নেই আমি খুব নিচু গলাতে 
সকলকে বললাম--এখন আমাদের খুব সাবধানে এখান থেকে সরে 
পড়াই ভাল। এই অন্ধকারে আমরা কিছুই করতে পারবো না। 
কাল সকালে আটটার পর এখানে আস। যাবে । আজ রাত্রে বাঘটা 
যতটা মারী খেতে পারে খাক--কাল সকালে এসে দেখে শুনে মাচান 
বাধা যাবে । সকলে রাজী হওয়াতে আমরা খুব সাবধানে গুড়ি 
মেরে নালা থেকে যখন বেরিয়ে এসেছি তখন সন্ধ্যে ৭টা। গাড়ী 
ছাড়বার আগে কুটস আমায় জিজ্ঞেন করলেন-_-বাংলোতে 
ফিরে যাবে না অন্ত কিছু করবে? আমিও ঠিক ওই কথাই 
ভাবছিলাম-_বাংলোতে ফিরে যাবো না মাচানে বসবো। ওদিকে 
মাচান তো! নারীদান নালাতে বাঁধাই আছে। হঠাৎ মন ঠিক 
করে ফেললাম $ বললাম-_আমার জন্ত মাচান যখন বাঁধাই আছে 
তখন আজ রাতটা মাচানেই কাটাই । শিকারে এসে বাংলোতে 
শুয়ে রাত কাটিয়ে লাভ কি? 
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তখন গাড়ী ঘোরান হোল নারীদান নালার দিকে । কিছুক্ষণের 
মধ্যে আমরা মাচান থেকে প্রায় এক মাইলের মধ্যে গাড়ী 
থামালাম। কুটুস আগেই বললেন_-“আমি আর এই অন্ধকারে 
মাচান পর্যন্ত যাতায়াত করতে পারবো না। আমার শরীরট। ভাল 
নেই। আমি গাড়ীতে ছাগল পাহারাতে থাকলাম । রেফিল্ড 
বলল, সে আমাকে মাচান পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আসবে । আমি শুনে 
বললাম-_কারুরই আসার দরকার নেই--আমি একাই মাচানে চলে 
যেতে পারবো- খানিক পরে তেতরা যেন ছাগলটাকে নিয়ে এসে খুব 
ছোট দড়ি দিয়ে গাছের সংগে বেঁধে দিয়ে যায়। রেফিল্ড বলল-_ 
“না না, আমি তোমাকে মাচানে পৌছাব চল ।, শেষ পর্যস্ত আমরা 
ছুই বন্ধু, তেতরা ও তার ছুই সংগী, এই ক'জনে মিলে অন্ধকারে খুব 
সাবধানে মাচানের দিকে এগুতে লাগলাম । কিছুক্ষণের মধ্যেই 
মাচানের কাছে পৌছে আমি রেফিল্ডের কানের কাছে মুখ 
নিয়ে গিয়ে খুব নিচু গলায় বললাম-_তুমি আমার রাইফেলটা 
ধর_-আমি মাচানে উঠলে আমাকে দিও। তখন রেফিল্ড খুব 
মিনতি করে আমাকে বলল--“তোমার যদি কোন আপত্তি 
না থাকে তাহলে আমি আজ রাত্রে তোমার সংগে মাচানে 
বসি। শুনে বললাম_-আম।র কোন আপত্তি নেই কিন্তু তুমি 
কাল সারারাত জেগেছে! আবার আজও কি সারারাত জাগতে 
পারবে? সে শুনে বললো--খুব পারবো” আমি বললাম বেশ, 
তাহলে তুমি আগে মাচানে ওঠ, তোনার রাইফেল আমাকে দাও । 
আমার সম্মতি জেনে সে খুব আনন্দে াচানে উঠে পড়ল এবং হাত 
বাড়িয়ে আমার ও তার রাইফেল নিল। তেতরাকে বললা ম-- 
সাহেব আজ রাত্রে আমার সংগে মাচানে বসবে । তোমর! খুব 
সাবধানে ছাগল নিয়ে এসে ছোট্ট দড়ি দিয়ে ওই গাছে বাঁধবে। 
আমার কথা শুনে তেতরার মুখ শুকিয়ে গেল। বলল--“সাহেব 
বিনা হাতিয়ারে আমরা কি করে গাড়ী পর্যন্ত যাব? আবার 
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ছাগলটাকে নিয়ে এসে বাঁধব এবং ফিরে যাব? শুনে আমার খুব 
রাগ হোল । তাকে নিচু গলায় যতখানি 'রাগ দেখান যায় সেইভাবে 
ধমকে বললাম-তোমাদের লজ্জা করে না? তোমরা না জঙ্গলে 
থাক? এইটুকু পথ তোমরা ৩।৪ জনে যাতায়াত করতে পারবে না? 
কিসের ভয় তোমাদের ? যাও আর সময় নষ্ট করো! না। এমনিতেই 
মাচানে বসার পক্ষে অনেক রাত হয়ে গেছে । আমি আর কথা ন৷ 
বাড়িয়ে মাচানে উঠে গেলাম এবং ওরা আমাকে মাচানে উঠতে 
দেখে অন্ধকারে ছায়ার মতন মিলিয়ে গেল । 

সারারাত হাটু মুড়ে মাচানে রোলার ওপর বসে থাক! যে কি কষ্ট 
তা যে একবার মাচানে বসেছে সেই-ই জানে । তাই বহুকাল আগে 
ছুটি ভাজ করা পোর্টেবল মাচান আমি বানিয়েছিলাম, একটাতে 
হু'জন ও আরেকটাতে একজন বসার জন্য। খুব হাল্কা 
পাইপ ও জাল দিয়ে বানান এবং এঁ মাচান খুব অল্প সময়ের মধ্যে 
কয়েকটা রোলার ওপর বাঁধা ষায়। আরেকটা সুবিধে, এতে 
হাটুমুড়ে বসতে হয় না এবং পিঠে হেলান দিয়ে বসা যায়। বসার 
জন্য ডাঁনলোপিলোর গর্দিও আছে। এবারকার যাত্রায় আমি 
এনেছিলাম ছুজনে বসার মত মাচানটা। মাচানে বসেই আমাদের 
রাইফেলের সংগে টর্চ বাতি জুড়ে দিলাম। সেদিন বাংলো থেকে 
বেরুবার সময় কি মনে করে জানিনা "৪৫০ বোরের ভারী রাইফেলটা 
নিয়ে এসেছিলাম সেটা ১৪ পাউণ্ডের ওপর ভারী এবং ওটা 
হাতী ও গণ্ডার মারার উপযোগী । এর আগে এই ভারী রাইফেল 
নিয়ে আমি কখনও মাচানে বসিনি যদিও রাত্রে ব্যবহার করার জন্ত 
এতেও টচ্চ লাগাবার ব্যবস্থা করা ছিল। আমাদের দুজনের 
ট্চ লাগানো হয়ে গেলে পর, টর্চের মুখে মোটা করে রুমাল 
চাপা দিয়ে জেলে দেখলাম ঠিক জ্বলছে কিনা । ইত্যবসরে 
তেতরা কখন অন্ধকারে ছাগল বেঁধে দিয়ে গেছে, আমরা টের 
পাইনি। হঠাৎ ছাগলটা ম্যা ম্যা করাতে একটু গলার ঘণ্টার শব্দ 
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হওয়ায় বুঝলাম ছাগলট! বাঁধা হয়েছে । ঘন অন্ধকারে অনেকক্ষণ 
গাছটার নীচের দিকে তাকিয়ে থাকার পর, কালো ছায়ারমতন 
কি যেন একটা নড়ছে বলে মনে হোল। অন্ধকারের মধ্যে 
ঠিক ঠাওর করতে পারলুম না ছাগলট। ঠিক কতদূরে বাঁধ হয়েছে 
এবং দড়িটাকে ছোট করে বেঁধেছে কিনা । ছাগলট! প্রথমেই যা 
ভুএকবার ম্যা ম্য! করছিল, তারপর আর কোন সাড়। শব্দ করেনি । 
আমর! ছুজনে সামনের দিকে তাকিয়ে পাথরের মতন বসে 
থাকলাম । আশপাশের সমস্ত জঙ্গল খুবই নিস্তব্ধ হয়ে আছে একটা 
গাছের পাতাও নড়ছে না, আর এমনি নিস্তব্ধ যে গাছের একটা 
পাত। পড়লেও শোনা যায়। এইভাবে প্রায় ঘণ্টা খানেক বসে 
থাকার পর হঠাৎ একটা যেন ভারী জিনিষ খুব জোরে মাটিতে 
ধপাপ করে আছড়ে পড়ার মতন আওয়াজে আমরা ছুজনে 
চমকে উঠলাম! সংগে সংগে রেফিল্ড আমার হাতটা শক্ত করে 
ধরে আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল--“বাঘ-_বাঘ 
ছাগলটাকে ধরেছে আমি সংগে সংগে হাত চাপা দিয়ে তার মুখ 
বন্ধ করে দিলাম। সাংঘাতিক উত্তেজনায় আমার বুকের মধ্যে কে 
যেন হাজার হাতুড়ী এক সংগে মারতে লাগল । আমাদের দেশের খুব 
নামকর! বাঘ প্রধান জঙ্গলে বরাত আমি মাচানে কাটিয়েছি-__- 
কিন্ত বাঘের দেখা পাইনি । এই বুঝি প্রথম বাঘের সাক্ষাৎ পেতে 
চলেছি! রেফিল্ডও খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছে ! কানের কাছে মুখ 
এনে বলতে লাগল-_“তাড়াতাড়ি বাতি ফেল, না হলে বাঘ 
ছাগলটাকে মুখে নিয়ে চলে যাবে ।” রেফিল্ড বাতি ফেলার কথা 
বলতেই আমি যেন প্রায় ঘাবড়ে গিয়ে টর্চের স্থইচের বোতামট। 
টিপলাম। অন্ধকারে রাইফেলট। আন্দাজে ছাগলটার দিকে রাখায় 
আমার ছ'সেলের শিকার টর্চের বাতি জমাট অন্ধকার ভেদ করে 
নালার অপরপাড়ে যেখানে ছাগলট1 থাকার কথা, সেখানে গিয়ে 
আছড়ে পড়ল। কিন্ত কই কোথায় বাঘ? আর ছাগলটাই ব। 
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কোথায়? সামনে তো কিছুই নেই! প্রচণ্ড উত্তেজনায় আমি আরও 
ঘাবড়ে গেলাম। টর্চ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে 'নালার অপর পাড়টা ভাল 
করে দেখতে দেখতে নালার পাড়ে প্রত্যেকটা! জিনিষ আমার নজরে 
পড়ল। বড় থেকে ছোট ছোট পাথরের চাউড় যেখানে য! ছিল 
সবই দেখতে পেলাম--কিন্ত অবাক কাণ্ড, বাঘ আর ছাগলের দেখা 
নেই! এইভাবে রাইফেল সমেত বাতি কয়েকবার এপাশ 
ওপাশ করতে করতে হঠাৎ ছুটো বড় পাথরের মধ্যে বিরাট 
এক বাঘের চোখ ছু'টো জ্বল জ্বল করে উঠল। আমি তখন 
বাতিটা সোজা বাঘটার চোখের ওপর ফেলে রাখলাম। 
বড় পাথরের চাঙ্ড়ছ্রটোর মাঝখানে জল জ্বল করা ছুটো চোখ 
ছাড়া আমি তখন বাঘের শরীরের আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি 
না। সংগে সংগে বুঝতে পারলাম বাঘ ছাগলের ঘাড় কামড়ে 
মাটির সংগে চেপে বসে আছে এবং তার জ্বলজ্বলে চোখ ছুটো৷ আমার 
টর্চ বাতির দিকে রয়েছে; এরপর সে যে কোনও মুহর্তে 
ছাগলটাকে মুখে করে পাথরের চাউড়গুলোর আড়াল দিয়ে চলে 
যাবে-আর আমি বোকার মত বসে থাকব। আমি যতই কিছু 
করতে পারছিনা ততই ঘাবড়ে যাচ্ছি। হঠাৎ মনে হোল মুহুর্ত মধ্যে 
কিছু করতে না পারলে বাঘ ছাগলটাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে। 
এই কথা মনে হওয়া মাত্রই আমি ঠিক করলাম ছুই চোখের মাঝখানে 
গুলি করবো-_সংগে সংগে আমি ছুঃচোখের মাঝখানে নিশানা নিয়ে 
গুলি চালালাম। আমার *৪৫* বোরের দোনল। রাইফেল সমস্ত 
পাহাড় ও জঙ্গল কীপিয়ে গর্জন করে উঠল। আমার গুলি বাঘের 
মাথার ২।৩ ইঞ্চি ওপরে দিয়ে গিয়ে সামনের পাহাড়ের গায়ে লেগে 
একটা মস্ত চাউড় খসিয়ে ফেলল। আর অল্প বয়সের জোয়ান 
বাঘটা সম্ভবতঃ তার জীবনে প্রথম, মাথার খুলির এত কাছ দিয়ে 
গুলি যাওয়াতে, ভীষণ ভয় পেয়ে, কুঁই কুঁই করে আওয়াজ করতে 
করতে তীরের মতন ছুটে আমাদের মাচানের তলা দিয়ে পাহাড়ের 
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ঢাল বেয়ে উধাও হয়ে গেল। আমি সংগে সংগে আমার নিজের 
ভুল বুঝে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম ৷ নিজের ভুলের ব্যাপারটা 
পরিক্ষার বুঝলাম কি হয়েছে, সে কথা পরে বলছি। যে গাছে 
আমাদের ছাগল বাঁধার কথা ছিল তেতরা ভয়ে অন্ধকারে সে গাছ 
পর্যন্ত না গিয়ে পাথরগুলোর কাছে যে অন্য একটা গাছ ছিল 
সেইটাতে কোনরকমে ছাগলটাকে বেঁধে পালিয়েছে এবং ভয়ে 
তাড়াতাড়িতে দড়ি ছোট করে বাধার কথা তার নিশ্চয়ই মনে. ছিল 
না। ছাগলটা লম্বা দড়ি পেয়ে ভয়ে পাথরগুলোর আড়ালে গিয়ে 
শুয়ে পড়েছিল, ফলে পাথরগুলোর আড়ালে ছাগলটাকে মারতে 
বাঘের খুব সুবিধে হয়েছে। 

ওদিকে মাচানের তল! দিয়ে বাঘটাকে পাহাড়ের ঢালে উঠে 
যেতে দেখে রেফিল্ড ভীষণ ভয় পেয়ে গেছিল। একেই মাচানট! 
ছিল খুব নীচুতে তার ওপর গাছটা পাহাড়ের ঢাল থেকে 
এমনভাবে হেলে নালার দিকে ঝুলেছিল যেন পাহাড় থেকে 
একটা সোজ। পথ একেবারে মাচানে চলে এসেছে । রেফিল্ড 
যতবার পেছনের পাহাড়ের দিকে তাকাচ্ছিল ততবারই সে যেন 
ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ছিল। অল্পক্ষণ পরে সে আর থাকতে 
ন। পেরে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে 
প্রায় কাপতে কীপতে বলল--বাঘট! জখম হয়েছে তাই কুঁই কুই করে 
আওয়াজ করতে করতে পাহাড়ের ঢালে উঠে গেল। গুলি খাওয়া 
বাঘ যদি প্রতিশোধ নেবার জন্য অন্ধকারে পাহাড়ের ঢাল থেকে 
নেমে আমাদের মাচানে এসে আমাদের ছুজনের ঘাড় মট্‌কে দেয় 
তাহলে কি হবে? তখন আমার মনের অবস্থা অবর্ণনীয় বাঘের 
সন্ধানে বছরের পর বছর নানান দেশ আর জঙ্গল ঘুরে বেড়াচ্ছি, 
আর যখন জীবনে এই প্রথম বাঘের দেখা পেলাম তখন কিনা 
নিজের সামান্য ভুলের জন্য বাঘটাকে মারতে পারলাম না। 
আফশোষে নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছা করছিল। রেফিল্ডকে 


২৭২ শিকার 


বললাম_বাঘের গায়ে গুলি লাগেনি; বাঘ অক্ষত শরীরে 
ভয়ে আমাদের মাচানের নিচে দিয়ে. দৌড়ে পাহাড়ে উঠে জঙ্গলে 
মিলিয়ে গেছে। রেফিল্ড বলল--“আমি নিজে দেখলাম 
বাঘটা কুই কুঁই করে আওয়াজ করতে করতে মাচানের নিচে 
দিয়ে যাচ্ছে--তার পিঠ ও মাথা আমাদের গাছের ডালপালার 
ংগে লেগে যায় আর কি! ওটা নিশ্চয়ই জখম হয়েছে । এখন 
আমার খালি ভয় করছে বাঘট] যদি প্রতিশোধ নেবার জন্য 
মাচানে চলে আসে তাহলে কি হবে! তোমার হাতের নিশানা 
আমার জানা আছে--তোমার গুলি লাগবে না এ আমি 
বিশ্বাস করতে পারি না।, শুনে বললাম__শুধু নিজের ভূলের 
জন্য, বহু বছর পর প্রথম বাঘের দেখা পেয়েও আমি মারতে 
পাঁরলুম নাঁ। ভুলটা অতি সামান্য, কিন্তু দেখ, বছরের পর বছর 
জঙ্গলে ঘুবে বহুরাত মাচানে কাটিয়ে শেষ পর্যস্ত এই সামান্য 
ভুলের জন্য বাঘটাকে হারালাম। আমি কি ভূল করেছি 
যদি তুমি শোন তাহলে তুমিও আমাকে ক্ষমা করতে পারবে 
না। এতবছর ধরে এত বন্দুক রাইফেল চালাবার পর মানুষে যে 
এই ধরনের ভুল করতে পারে তা৷ ধারনার অতীত। জান আমি কি 
ভূল করেছি? শুনলে তুমি হাসবে । আমি যে আজ '৪৫০ দোনল। 
রাইফেলটা নিয়ে এসেছি সে কথা উত্তেজনায় আমার মনেই 
ছিল না। ছাগল মারার আওয়াজ পেয়ে যখন আমি বাতি 
ফেললাম তখন প্রথমে বাঘ বা ছাগল কিছুই দেখতে পাইনি । 
কিন্তু পরক্ষণেই ছুটে বড় বড় পাথরের মাঝে দেখলাম জ্বল জ্বল 
করে উঠা বাঘের চোখ দুটো, দেখে মনে হোল এক্ষুনি বাঘট! 
পাথরগলোর আড়াল দিয়ে ছাগলটাকে নিয়ে পালাবে । যেই 
একথা ভাবা, অমনি আমি গুলি চালাই ; কিন্ত নিশানা নেবার 
সময় সামনের “মাছি পেছনের “সাইটের, সংগে না মিলিয়েই, 
বাঘের ছু'চোখের মাঝখান লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছি। আমি 


শিকারে সাক্ষাৎ যমের মুখে ২৭৩ 


স্পষ্ট দেখলাম বাঘের মাথার ২।৩ ইঞ্চি ওপর দিয়ে গুলি চলে গেল। 
গুলিট! গিয়ে ওপাশের পাহাড়ের গায়ে লেগে একটা মস্ত বড় চাঙড় 
খসিয়ে ফেলেছে । বাঘটার কপালের এত কাছ দিয়ে গুলি গেছে 
যে সে বেচারা ভীষণ ভয় পেয়ে__এত ভয় সে জীবনে কখনও 
পেয়েছে বলে মনে হয় না ভয়ের চোটে এ ত্রিসীমানা ছেড়ে 
পালিয়েছে । তোমার কোন ভয় নেই-_তৃমি সারারাত নাক ডাকিয়ে 
ঘুমাতে পার । পকেট থেকে ঘড়িটা বার করে দেখলাম, রাত মাত্র 
ন*টা বেজেছে-আর সকাল আটটার আগে আমাদের গাড়ী আসবে 
না । গাড়ীটা কাছাকাছি থাকলে না হয় নেমে গিয়ে বাংলোতে ফিরে 
সারারাত আরাম করে দ্বুমাতে পারতাম । এখানে আজ সারারাত 
আর কোনও জন্ত জানোয়ার আসবে বলে মনে হয় না। তার কারণ 
এতক্ষণ ধরে বাতি জ্বালান হয়েছে তার ওপরে গুলিও চালান হয়েছে । 
আমার এত কথা বলার পরেও রেফিন্ডের ভয় কিছু কমল বলে মনে 
হোল না। সে সারারাত ধরে ঘুমের ফাকে ফাকে কেবল বার বার 
পাহাড়ের ঢালের দিকে তাকাতে লাগল । আমার অবস্থা ত বুঝতেই 
পারছেন-__সারারাত নিজের ওপর ভীষ্ণ রাগ হতে লাগল । আমার 
সাময়িক উত্তেজনাই আমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করেছে__তা না হলে আমি 
হলগপ করে বলতে পারি আমি কখনই লক্ষ্যভ্রষ্ট হতাম না । বহুকাল 
রাইফেল আর বন্দ্রক চালিয়ে নিজের হাতের ওপর একটা আস্থা 
জন্মেছে-_আমি যদি সেই মুহুর্তে উত্তেজিত না হতাম তাহতল বাঘের 
ছুই চোখের মাঝখানে আমি গুলি বিধিয়ে দিতে পারতাম । ওটা! 
আমার পক্ষে মোটেই শক্ত ব্যাপার ছিল না। আমি বহুবার লক্ষ্য 
করে দেখেছি আমি যেখানে নিশানা নিয়ে গুলি চালিয়েছি তার এক 
চুলও এদিক ওদিক হয়নি । অথচ বন্ুকাল পরে যখন প্রথম বাঘের 
দেখা পেলাম, তখন দেখলাম, আমার সকল সাধনাই ব্যর্থ হয়ে গেল 
_আমি নিজেকে কিছুতেই ক্ষম1 করতে পারছিলাম ন1। 


নিজের ভুল ক্রটির বিচার করতে করতে রাত কেটে গেল। 
১৮ 


২৭৪ শিকার 


সকাল সাতট। নাগাদ দুজনে মাচান থেকে নামলাম। রেফিল্ডজকে 
বললাম-চল তোমাকে দেখাই আমার গুলি কোনখানে গিয়ে 
লেগেছে। দেখলেই বুঝবে, গতরাত্রের আমার নিশানার সামান্ত 
ভুলের জন্য বাঘের মাথার কত কাছ দিয়ে গুলিট! চলে গেছে। যদি 
ঘাবড়ে না গিয়ে রাইফেলের পেছনের “নইটের সংগে সামনের 
মাছিট] মিলিয়ে গুলি চালাতাম তাহলে বাঘের মাথাটা ডিমের মত 
ফেটে যেত। যদিও সব অভিজ্ঞ শিকারী বাঘের মাথাতে 
গুলি চালাতে মানা করেন কারণ বাঘের কপালের মস্থণ ঢালে 
গুলি চালালে প্রায়ই দেখা গেছে গুলি পিছলে যাবার সম্ভাবনা! 
থাকে; সেকথা মুহুর্তের জন্য গতরাত্রে আমার মনেও হয়েছিল 
কিন্ত আমি ভাবলাম আমার এই ভারী রাইফেলের গুলিতে সে 
ভয় করার দরকার হবে না । আমার প্রথম ভূল পেছনের “সাইটের, 
সংগে সামনের মাছি না মিলিয়ে গুলি ছোড়া । দ্বিতীয় মারাত্মক 
ভুল, বাঘ যখন মারী কামড়ে মাটির সংগে মিলিয়ে বসে থাকে 
তখন গুলি চালাতে নেই। তার কারণ সেই অবস্থাতে বাঘকে 
গুলি করার সব মোক্ষম জায়গাগুলো! মারীর সংগে জড়িয়ে এমন 
আড়াল হয়ে থাকে যে একটাও সঠিক জায়গ। খুঁজে পাওয়া যায় না। 
এই অবস্থাতে গুলি চালালেই হয় গুলি মারীতে লেগে ঘুরে যেতে 
পরে নয়তো বাঘের লাগলেও বাঘ জখম হয়ে পালিয়ে যেতে পারে । 
তাই সব অভিজ্ঞ শিকারী এই অবস্থাতে গুলি করতে মানা করেন। 
বাঘ যখন বোঝে যে তার মারীর আর কোন প্রাণের স্পন্দন নেই 
তখন সে বীরদর্পে তার বজ্রকামড় ছেড়ে দাড়ায় এবং দাড়িয়ে সে 
জঙ্গলের সব আশপাশ পরীক্ষা করে দেখে যে সন্দেহ করার মতন 
আর কিছু আছে কিনা । এই উঠে দাড়াবার সময় শিকারীদের 
প্রশস্ত সময়। সেই মুহূর্তেই শিকারীদের বাঘের মোক্ষম জায়গাতে 
লক্ষ্য স্থির করে গুলি চালান উচিত । এ সব আমার বহুদিন ধরে 
জানা-__কিন্ত মুহুর্তের উত্তেজনাতে আমি সব বানচাল করে ফেললাম । 


শিকারে সাক্ষাৎ যমের মুখে. ২৭৫ 


যাক আমার বোধ হয় এ শিক্ষা পাওয়া উচিত ছিল। তুমি দেখে নিও 
এই ধরনের ভুল আমি জীবনে করবো না । কথায় কথায় দুজনে নালার 
ওপারে গিয়ে সমস্ত জায়গাটা! ভাল করে দেখলাম এবং আমি ষা যা 
বলেছিলাম তা সম্পূর্ণ মিলে যেতে রেফিল্ডের বিশ্বাস হোল যে আমার 
গুলি বাবের মাথার খুব কাছ দিয়ে গেছে এবং বাঘটি অক্ষত শরীরে 
জঙ্গলে পালিয়েছে । ঠিক আটটার সময় আমাদের গাড়ী কুট্‌স ও 
তেতরাদের নিয়ে হাজির হোল। কুটুস ছাগল বাঁধার জায়গাটায় 
এসে মরা ছাগলটার দিকে তাকিয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন-__ 
ব্যাপার কি? আমি তখন গতরাত্রের লজ্জাকর ঘটনাট1 সব তাকে 
বললাম। তিনি সব শুনে আমার উপর ভীষণ রাগ করতে লাগলেন 
এবং বার বার শোনাতে লাগলেন--কাবারচবুত্রার শিকারে আমার 
প্রাণ বাঁচানর খণ পরিশোধ করার জন্য আমি দাড়িয়ে থেকে তোমার 
জন্য ভাল করে মাচ|ন বাঁধালাম কারণ জানতুমই বাঘ আসবে, আর 
তুমি কিনা আনাড়ীর মতন গুলি চালিয়ে দিলে । ছি, ছি, ছি 
আমার সব শ্রম কষ্ট ব্যর্থ হয়ে গেল। আমি মাথা হেট করে বকুনি 
শুনতে লাগলাম। নিজের লজ্জায় নিজে তো মরছিই তার উপর 
আবার এসব উপরি পাওনা । যাই হোক, অনেকক্ষণ বকাবকি করার 
পর তিনি কিছুটা ঠাণ্ডা হলেন। বললেন__-চল, আর এখানে 
বোকার মতন দাড়িয়ে থেকে কি হবে? গতরাত্রের মোষটার কি 
হোল দেখা যাক। এখানে যা হ'বার তাত হয়েই গেছে'_ এখন 
একমাত্র ভরসা আবছুল মিঞার মোষ। আমরা সকলে তাড়াতাড়ি 
গাড়ীতে উঠলে রামু খুব জোর গাড়ী হাঁকিয়ে সেই মোষমারা খোলা 
জায়গাটার কাচ্ছ গিয়ে থামালো। আমরা সকলে খুব সাবধানে 
নালার মধ্যে দিয়ে এগুতে লাগলাম । গিয়ে দেখি গত সন্ধ্যেতে 
মারীটা যেখানে দেখেছিলাম সেখানে নেই এবং নালাতে একজোড়া 
বড় বাঘের পায়ের 'দাগ-_নর ও মাদীন। বিশেষ করে বাঘটার 
পায়ের ছাপ খুবই বড়-_এত বড় বাঘের পায়ের ছাপ আমি আর আগে 
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দেখিনি । যদিও বালিতে পায়ের ছাপ একটু বড়ই দেখায়। বাধিনীর 
পায়ের ছাপও যথেষ্ট বড়। আমরা, বাঘ ও বাঘিনীর পায়ের ছাপ 
ধরে খুব সাবধানে হেট হয়ে এগুতে লাগলাম আশপাশের কুল কাটা 
থেকে নিজেদের কোনরকমে বাঁচিয়ে । এইভাবে ৩০1৪০ গজ এগুতেই 
মারীটাকে পেয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি এক রাত্তিরেই অতবড় 
মোষটার অর্ধেকটা! খেয়ে গেছে! পেছনের দিক থেকে খেতে খেতে 
প্রায় পাঁজর।র হাড় পর্যন্ত পৌছে গেছে। মারীট। নালার বাকের 
মুখের কাছে রয়েছে- আর নালাটা ডানহাতি ঘুরে গেছে। 
মোষটার মাথা ও ঘাড়ের কাছাকাছি নালার ভানধারে নিচে থেকে 
একটা জংলী খেজুরের গাছ গজিয়েছে। গাছটা ৩।৪ হাত লম্বা 
হবে। আমি সব পবীক্ষা কবে দেখে রামুকে বললাম-__তুমি 
তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে আমার তারের দড়িটা নিয়ে এস। 
মারীটাকে এই ছোট খেজুব গাছটাব সংগে বাঁধতে হবে-তা না হলে 
বাঘ অন্ধকারে এসে একটানে মাবীটাকে নালার বাঁকে নিয়ে চলে 
যাবে । কারণ নালাটা ওই জায়গায় এমনভাবে বেঁকে গেছে যে মারীট? 
একটু টেনে নিয়ে গেলেই নালার আড়াল হযে যাবে । মারীটাকে 
এখানে বাঁধাব খুবই দরকার । এতক্ষণ কুট্স খুব বিজ্ঞের মত 
জায়গাটা! পরীক্ষা করছিলেন। আমি রামুকে দড়ি আনার কথ! 
বলতেই তিনি খুব জোরে মাথা নেড়ে বললেন-_খবরদার মারীকে 
ছু'য়ো না। দেখছ না বাঘ আর বাঘিনী ছুজনে মিলে মারীটাকে 
খেয়েছে-_এখানে কিছু একটা করতে গেলেই তাদের দুজনের মধ্যে 
কারুর না কারুর নজরে পড়ে যাবে । তখন তারা কর্পুরের মতন 
উপে যাবে । মারী বাধা হবে না শুনে আমি তাকে বোঝালাম 
প্রত্যেক অভিজ্ঞ শিকারী লিখেছেন মারীকে বাঁধা একান্তই জরুরী ৷ 
যে জায়গাতে বাঘ একবার মারী খেয়ে গেছে, সে কখনও আর 
সে জায়গাতে মারী খায় না। অতি অবশ্যই আরেকটা পরিষ্কার 
জায়গাতে মারীটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে খেয়ে থাকে । এই নিষে 
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আমাদের মধ্যে 'বেশ একটু তর্ক বিতর্ক হতে লাগল। এমন কি 
আমাদের ড্রাইভার রামু পর্যন্ত বলতে লাগল, সাহেব মারী বাঁধ! 
উচিত-__তা না হলে বাঘ কখন অন্ধকারে মারী টেনে নিয়ে যাবে 
শিকারী তার কিছুই বুঝতে পারবে না। এই কথা শুনে কুট্‌স 
রামুকে এক ধমক মারলেন এবং বললেন-_“তুমি শিকারের কি বোঝ 
যে কথ! বলতে এসেছ? তিনি জোর করে বলতে লাগলেন-__ 
“তোমরা কেউ আজ পরন্ত বাঘ মারনি; আমি যা বলছি শোন । 
আমার অভিজ্ঞতার একট দাম আছে। তোমাদের আমি কখনও 
খারাপ উপদেশ দেব না । আমি ভালর জন্যই বলছি-_মারীকে ছুয়ে 
না। আমি আবার বললাম-_অন্ধকারে কি করে বুঝবো বাঘ কখন 
আসছে? আর নালাটা এখানে এমনভাবে ঘ্বুরেছে যে মারীটা একটু 
টানলেই নালার আড়াল হয়ে যাবে। শুনে কুট্‌স বললেন-__-ওই 
টানের মুহুর্তে তুমি যদি বাঘ মারতে না পার তাহলে আর তোমার 
বরাতে বাঘ মারা নেই বুঝতে হবে ।” আমি আর তর্ক না করে বললাম 
_ঠিক আছে এখন মাচান কোথায় বাধা যায় তার ব্যবস্থা কর! 
দরকার । আমরা সমস্ত জায়গাট। লক্ষ্য করে দেখলাম, নালার ধারে 
কাছে কোথাও একটা বড় গাছ নেই যাতে আমরা মাচান বাঁধতে 
পারি । দূরে আশপাশে অনেক বড় বড় গাছ আছে কিন্ত সেখান থেকে 
মারী দেখা যায় না। অনেক খোজাখু'জির পর মারী থেকে ২৭২৫ 
হাত দূরে নালার বাঁহাতি পাড়ের উপর একটা ছোট শালগাছ নজরে 
পড়ল। তার ঘন ডালপালাগুলেো৷ আমার মাথা পর্যন্ত উঠেই শেষ হয়ে 
গেছে, গাছটার গোড়াটা ২।৩ ইঞ্চির বেশী মোটা হবে না । বললাম 
__এই গাছটার আড়ালে ৪টে রোলা পুতে একটা ছোট নীচু মাচান 
করা যাকৃ। সকলেই বলে উঠল_-এখানে মাচান বাধলে খুব 
নীচু মাচান হবে-_মাটি' থেকে ৪1৫ ফুটের বেশী হবে না, এত নীচু 
মাচান থেকে এক জোড়া বাঘের চোখে ধুলো দেওয়া খুবই শক্ত । 
তাছাড়া বিপদে পড়ারও সম্ভাবনা আছে । উত্তরে বলতে হল-__ 
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উপায় কি? এ ছাড়া তো অন্য গাছ কোথাও পাচ্ছি না। শেষ 
পর্যন্ত ওই শালগাছটাঁকে ভরসা করে মাচান বাঁধাই সাব্যস্ত হোল। 
তেতরাকে দূর থেকে চারটে রোল এনে, একটা রোল! গাছটার 
পাশেই, আর বাকী তিনটে কাছাকাছি পুতে তাড়াতাড়ি একটা 
ছোট মাচান বাধতে বললাম । এমন সনয় রেফিল্ড বলে উঠল-_ 
“আমি আর দাড়াতে পারছি না। ছু'রাত মাচানে জেগে আর ঠায় 
বসে থেকে আমি বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি । তেতরার৷ মাচান বাধুক, 
চল আমরা বাংলোয় ফিরে যাই । ওরা ছু"ছ্ববার মাচান বেঁধেছে 
এ মাচানটাও ওরা ঠিক মত বাধতে পারবে । পরে রামু এসে ওদের 
নিয়ে যাবে । মারীটাকে বাধতে না! দেওয়ার জন্য আমার মন 
এমনিতেই খারাপ হয়েছিল। মনে মনে ভাবলাম, যা হবার হবে, 
তেত রাই মাচান বাধুক। আমি যাবার আগে তেতরাকে বলে 
গেলাম-_মাচান খুব নীচু হবে-আর সেগুনগাছের বড় বড় পাতা 
দিয়ে চার পাশের পর্দা খুব ভাল করে এমনভাবে লাগাবে যাতে 
বাঘ বা বাঘিনী আমাকে দেখতে না পায়। মারীর দিকে একটা 
ফাক, যাতে বন্দুক চালাতে অনুবিধা না হয় এবং সামনে আর 
ভানহাতি ছুটে! ফাঁক রেখ, যাতে দরকার পড়লে সেই ছুটোও 
ব্যবহার করা যায়। সে শুনে বলল-_ঠিক আছে সাহেব, আপনি 
কিছু ভাববেন না। আমি খুব ভাল করে মাচান বাঁধব, আপনার 
কোনও অস্থবিধা হবে না” আমি আবার তাকে বললাম-_ এখানে 
কোন রকম আওয়াজ করবে না আর অনেক দূৰ থেকে মাচানের 
জন্য রোল! ও পাতা কেটে আনবে । আমর বাংলোয় ফিরে যাচ্ছি, 
কিছুক্ষণ পরে গাড়ী পাঠিয়ে দেব তোমাদের নিয়ে যাবার জন্ত। 
আমর। খুব সাবধানে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়লাম । 

বাংলোয় ফিরে এসে দতুকে চা ও' খাবার দেবার কথ! বলে 
হাতমুখ ধুয়ে চায়ের টেবিলে বসে কুট্সের অনেক বক্তৃতা শুনলাম 
কেন গতরাত্রে বাঘ পেয়েও আমি মারতে পারিনি । আজ আবার 
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সেই চেষ্টা--আজও যদ্দি না মারতে পারি তাহলে আমার বাঘ 
শিকার ছেড়ে দেওয়া উচিত। এই সব নানা কথার ফাঁকে 
আমি তাকে বললাম-_মারীটাকে কিন্তু আমাদের বাঁধা উচিত ছিল। 
প্রত্যেক অভিচ্ক শিকারী তাদের বইএ লিখে গেছেন যে, বাঘের 
স্বভাবই হোল সে বাসি মারী টেনে পরিষ্কার জায়গায় নিয়ে গিয়ে 
মারী খায়। কারণ বাসি মারীর উপর নানারকম পোকামাকড়, 
পি'পড়ে লাগে । তাছাড়া মারীর পেট ফেঁড়ে তার ম্লমৃত্র বের করে 
দেওয়াতে জায়গাটা বেশ নোংর! হয়ে যায়ঃ অপরিক্ষার নোংর। মারী 
বাঘ খেতে চায় না । 

রেফিন্ডও বলে উঠল-_“আমারও মনে হয় মারী বাঁধা 
একান্তই দরকার ॥” শুনে কুটুস খুব জোরে মাথা নেড়ে বলে 
উঠলেন-__“না-না-না । তোমাদের দুজনের মধ্যে কেউই এখনও বাঘ 
শিকার করনি। আমি যা বলছি শোন_-তোমাদের ভালর জন্যই 
বলছি। আমি আর এ বিষয়ে তর্ক না করে চুপ করে গেলাম । চা 
খাওয়া শেষ হণে রামুর খোজে বাবুচিখনার দিকে গিয়ে শুনলাম 
রামু চা ও খাবার খেয়ে তেতরাদের আনতে গেছে। 

বেল৷ সাড়ে বারোটার সময় আমাদের খাবার ডাক পড়ল। 
আমরা খাওয়া প্রায় শেষ করে এনেছি এমন সময় তেত রা ফিরে এসে 
জানাল, মাচান বাঁধা হয়ে গেছে । জিজ্ঞাসা করে জানলাম__ 
যেমনভাবে তাকে মাচান বাঁধতে বলেছিলাম, সেইভাবে বেঁধেছে। 
সে বলল--'লেকিন আপকো মাচান পর বহুত জলদী বেঠনা হ্যায়। 
জায়গা বহুত সম্গাট! ( নির্জন) হ্যায়। শের মারীপর বহুত জলদী 
পৌছনেকো উমেদ হ্ায়।” শুনে বললাম-_আমি তো তৈরী আছি। 
যখন বলবে তখনই মাচানে বসতে পারি । সে বলল-_“দো বাজে 
কা অন্দর মাচান মে বৈঠ যানা চাহিয়ে | বললাম-ঠিক হ্যায়। 
হাম তৈয়ার হোতা। তৃমলোক জলদী খানা খাকর তৈয়ার হো 
যাও। তেতরারা চলে যেতেই আমি তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিয়ে 
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মামর। ছুটোর কিছু আগে বাংলো থেকে রওনা হলাম । আমার 
হু বন্ধব একজনও সংগে এল না। একজন তো হু'রাত মাচানে 
থেকে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আব একজনের আসা অবধি শরীর 
খারাপ। বামুও তেতরাদের সংগে নিয়ে খুব সাবধানে নিঃশবে 
মাচানের কাছে গিয়ে মাচান পরীক্ষা করেই বুঝলাম তেতরা দারুণ 
ভূন কবেছে। সে কেবল মারীব দিকে একটা মাত্র ফাক রেখেছে 
আর বাকী তিনদিকে কঞ্চিব বাঁধনে বড় বড় সেগুন পাতা দিয়ে পর্দা 
লাগিয়েছে ; অন্ততঃ আবও ছুটো ফাক বাখা একান্তই উচিত 
ছিল। সামনে ঘন জঙ্গল আর পাহাড়_বাঘ সেই সামনের জঙ্গল 
দ্রিয়ে আসতে পাবে অথব1 মাচানেব ডানহাতি ঘন জঙ্গল ও 
পাহাড় থেকে যে নালাট! নেমে এসেছে বাঘেব সেদিক দিয়েও 
আসার সম্ভাবনা আছে। আমি সব কিছু পরীক্ষা করে তেতরাব 
কানের কাছে মুখ এনে খুব নীচু গলাতে তাকে বললাম-_ 
তুমি ত” একটি মাত্র ফাক কেবল! মারীর দ্রিকে রেখেছ। 
যদি শের সামনের জঙ্গল আব পাহাড থেকে আসে তাহলে 
আমিকি করে দেখব? আর ডানহাতি নালা দিয়েও শেরের 
আসার সন্তাবনা-তাহলেই বা আমি কি করে দেখব, গুলিই 
বা চালাব কি কবে? সে যুখ কালো. করে মাথা হেট করে 
বললো-_-“সাহেবজী গলতি হে! গিয়া আমি আর কথা না 
বাড়িয়ে মাচানে ওঠা ঠিক করলাম। ভাবলাম সবেতেই দেখছি 
আমার কপালদোষে বাধা পড়ছে । যা হবার হবে ভেবে আমি 
যখন মাচানে উঠতে যাচ্ছি তেতর1 হাত জোড় করে আমাকে 
অনুরোধ করল সেও আমার সংগে মাচানে থাকতে চায় । আমি 
শুনে বললাম_-আমার সংগে কাউকে মাচানে চাই না, আমি 
বরাবর একলা মাচানে বসি। গতরাত্রে ছোটসাহেব বসতে 
চাইলে, আমি না করতে পারিনি- কিন্তু তোমার বসবার দরকার 
নেই। সে শুনল না, বলল--না সাহেব, আজ আমাকে দয়া 
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করে মাচানে বসতে দ্িন। আমি কথা দিচ্ছি আপনার কোনরকম 
অন্ুবিধা করবো না। আমি চুপ করে আপনার পাশে বসে থেকে 
আজ রাত্রে আপনার বাঘ শিকার দেখবো 1” তাকে বললাম- বাঘ 
পাব কিনা তার কি কিছু ঠিক আছে? তাছাড়া তোমার দেখছি 
গরম জামা কাপড় কিছুই নেই। রাত্রে দারুণ ঠাণ্ডা পড়ে, তুমি 
ঠাণ্ডাতে থাকতে পারবে না। সে বলল-_-“না সাহেব, আমরা 
জঙ্গলের মানুষ |; তার গায়ের একখানা চাদর দেখিয়ে বলল-_-“এই 
তো আমার চাদর রয়েছে, আমার ঠাণ্ডা লাগবে না । আপনি 
দয় করে আমায় আজ রাত্রে মাচানে বসতে দিন। বললাম-__ 
একট] চাদরে তোমার কিছুই হবে না। ঠাগ্ডাতে একেবারে জমে 
মাবে। এত জামা কাপড় পরেও গতরাত্রে আমার বেশ ঠাণ্ডা 
লাগছিল। সেআবার হাত জোড় করে আমায় অনুরোধ করল 
সংগে বসার অনুমতি দেবার জন্ত। যখন দেখলাম তেতর। 
একদম নাছোড়বান্দা তখন আর সময় নষ্ট না করে তার কানের কাছে 
মুখ নিয়ে বললাম__ঠিক আছে, মাচানে বসতে পার কিন্ত কোনরকম 
নড়াচড়া, কথা বল! বা ইশারা করা কোন কিছুই তুমি করতে 
পারবে না-_তাতে আমি বাঘ মারতে পারি ভাল, না পারি সো ভি 
আচ্ছা । সে খুসী হয়ে বলল-_-জী ই তখন তাকে আমার "৪৫০ 
বোরের দোনল! রাইফেলটা ধরতে বলে মাচানে ওঠার জন্য 
একট! গাটওয়াল! হেলান রোলা বেয়ে কোন রকমে উঠে পড়লাম । 
মাচানট! খুবই নীচু__নালার পাড় থেকে খুব বেশী হ'লে মাত্র ৫1৬ ফুট 
উচু হবে। আমি উঠে হাত বাড়িয়ে আমার রাইফেলটা নিয়ে 
বসলে পর তেতরাও উঠে পড়ল! রামুকে আগেই বলা ছিল পরের 
দিন সকালে আটটা নাগাদ গাড়ী আনার জন্য । রামুদের চলে 
যাবার জন্য ইশারা! করতেই তারা নিঃশবে চলে গেল। আমি 
তাড়াতাড়ি রাইফেলে ছটো৷ গুলি ভরে, টর্চ বাতি ঠিকমত লাগিয়ে, 
মাচানের পর্দার ফাকের মুখে রাইফেলটা রেখে, তেতরাকে আরেক 
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বার মনে কবিয়ে দিলাম, কোনরকম নড়াচড়া, কথ! বলা বা ইশারা 
যেন না করে চুপ করে পাথরের পুতুলের মতন যেন বসে থাকে । 
সে মাথা নেড়ে জানাল-_গিক আছে । কোমরের পকেট থেকে 
ঘড়িট৷ বার করে দেখলাম, ২-৪৫ মিঃ । মাচানে সোজা হয়ে বসলে 
পর্দার ফাক দিয়ে মারীট। বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে । আমি হেলান দিয়ে 
বসে বাঘের অপেক্ষায় রইলাম । সামনে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না__ 
সেগুন গাছের পাতা দিয়ে মাচানের চারিদিক এমনভাবে ঢাকা যে 
একটা ছুশচ পর্যন্ত গলান যায় না । চারপাশে শাল আর সেগুনের 
জঙ্গল। নানারকম বড় বড় নাম না জানা গাছও আছে। গাছের 
গু'ড়িগুলো আবার অনেক রকম জংলী আগাছ! দিয়ে ঘন ভাবে 
ঢাকা । চারপাশে পাহাড় আর ঘন জঙ্গল-_ত্রিসপীমানাতে কোন 
লোকালয় নেই। কুমাণ্ডি ফরেষ্ট বাংলো ওখান থেকে ৬।৭ মাইল 
দূরে, সেখানে বুড়ো চৌকিদার আর আমাদের কয়েকজন ছাড়া আর 
কোনও লে'ক নেই। সারা জঙ্গল এতই নিস্তব্ধ যে একটা ছু'চ বা 
পাতা পড়লে শোনা যায়। পড়ন্ত অপরাহ্ন হলেও এ নিস্তব্ধতায় 
যেন গায়ে কাটা দেয়, রাত্রির কথা ত ভাবাই যায় না। আমরা 
তুজনে পাথরের মতন নিশ্চল ও নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছি । আমি বহু 
বার গভীর রাতে জঙ্গলে মাচানে একলা বসে কাটিয়েছি এবং 
মাচানে পাথরের মতন বসে থাকা আমার সহজ অভ্যেস হয়ে গেছে। 
জানিনা তেতরা কি করবে শেষ পর্ন্ত। অজানা লোক নিয়ে মাচানে 
বসার ফলে হয়তো! আমার আজকের শিকারটাই মাটি হয়ে যাবে। 
আমার এমনই কপাল যে গতরাত্রে বাঘ পেয়েও নিজের বোকামীর 
জন্য মারতে পারলাম নাআর আজ তো৷ সব কিছুতেই বাধা 
পড়ছে-_মারী না বাধা, মাচান ঠিকমত না হওয়া ইত্যাদি । এইসব 
নানা চিন্তায় আমি যখন অস্থির, তখন হঠাৎ সামনের পাহাড় ও জঙ্গল 
থেকে একটা ভারী জানোয়ারের পায়ের গম্ভীর আওয়াজ আমাদের 
দিকে আসতে শুনলাম। আওয়াজট1 শুনেই উত্তেজনাতে আমার 
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বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। আমরা মাচানে বসার 
৩০।৪০ মিনিটের মধ্যেই এই ঘটনা ঘটতে দেখে ভাবলাম, তেতর৷ 
ঠিকই বলেছে-_“শের মারীপর বহুত জলদী আ' স্তাকতা । জায়গা 
বহুত সন্নাটা হ্যায় ।” আওয়াজট1 শোনার সংগে সংগেই আমি খুব 
সাবধানে মাচানে সোজা হয়ে বসে মনে মনে ভগবানকে ডাকতে 
লাগলাম--ভগবান, বাঘটা যেন দিনের আলো থাকতে থাকতেই 
মারীর কাছে যায়। বাঘকে যদি দিনেব আলোতে দেখতে পাই 
তাহলে এক গুলিতে আমি ধরাশায়ী করে দেব। রাত্রে গুলি 
করার অনেক অসুবিধা এবং সে অভিজ্ঞতা আমার আছে । এমন 
অনেক সময় হয়েছে জোরাল শিকার ট্চের বোতাম টেপার সংগে 
সংগে উজ্জল আলো অন্ধকার চিরে লক্ষ্যবস্তর ওপর পড়ার আগে 
একটা চকচকে পাতার ওপর পড়ে চোখ ধশধিয়ে দিয়েছে এবং সেই 
অবসরে শিকার ফস্কে গেছে । আওয়াজটা যতই কাছে আসতে 
লাগল ততই বুঝলাম সেটা একটা বাঘের পায়ের আওয়াজ । আগের 
অদ্ভূত সব অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে বাঘ যদি চায় তাহলে সে 
এমন নিঃশব্দ ছায়ার মতন আসতে পারে যে কাছে থেকেও তার 
আসা যাওয়ার খবর কেউ কিচ্ছু টের পাবে না। সে কথ। সময়ান্তরে 
বলার ইচ্ছে রইল । আবার কখনও কখনও বাঘ ইচ্ছে করেই খুব 
আওয়াজ করে আসে । 

আগেই বলেছি যে আমাদের মাচানের চারপাশে ঘন (সগ্তন আর 
শালপাত1 দিয়ে পরদা করা ছিল। বাধের পায়ের আওয়াজ 
সামনের পাহাড় আর জঙ্গলের দিক থেকে ক্রমশঃ আমাদের মাচানের 
দিকে এগিয়ে আসতে শুনছি, কিন্তু পাতার আড়ালের জন্য কিছুই 
দেখতে পাচ্ছি না। তখন তেতবাকেও তার বাপান্ত করার জন্য 
পৃথিবীর সব শব্দ মুখে এলো- কিন্তু, সে থাক্‌। বাঘট! ফচ. ফচ, 
খস্‌ খস্‌ আওয়াজ করে আমাদের মাচানের দিকে এগিয়ে আসছে ! 
অথচ দেখতে পাবার কোনই সুযোগ নেই। উত্তেজনাতে আমার 
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বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডের শব এত জোরে এত স্পষ্ট হচ্ছে যে আমি 
নিজেব কানে সেই শব্ধ শুনতে পাচ্ছি! ক্রমশঃ আওয়াজট। এগুতে 
এগ্চতে মনে হোল যেন মাচান থেকে মাত্র ১০।১২ হাত দূরে এসে 
থেমে গেল! আর কোনও রকম আওয়াজ পাচ্ছিলাম না। 
তখনকার উত্তেজনা! ও ওৎসুক্য-কাতবতার তুলনা দেওয়া বা! বোঝান 
অসন্তভব-_একমাত্র শিকারে যারা এ অবস্থায় পড়েছে তারাই বুঝতে 
পারবে রক্তচাপের “পারা কত শতকে গিয়ে ওঠে! আমি চোখেৰ 
বাঁদিকের কৌণ দিয়ে আড়চোখে মারীটার দিকে লক্ষ্য রেখে পাথবের 
মতন আশঙ্কায় অস্থিত হয়ে বসে আছি আর ভগবানকে ডাকছি-__ 
বাঘটা যেন দিনেব আলো থাকতে থাকতেই মারীর কাছে চলে 
আসে। আমি যেন এক গুলিতে বাঘটাকে মারতে পারি । এমন 
সুযোগ সচরাচর আসে না-মনে হচ্ছে এতদিনে ভগবান হয়তে। 
আমার ওপর সন্তষ্ট হয়ে দিনের আলোতে আমাকে বাঘ পাইয়ে 
দিচ্ছেন। এইভাবে যতই সময় যাচ্ছে আমার স্নায়গ্ডুলো৷ ততই শক্ত 
হয়ে উঠছে! ক্রমশঃ আমার সব উত্তেজনা কমে গিয়ে আমি ধন্থুকের 
ছিলাব মতন টান হয়ে উঠলাম; আমি তখন বাঘের সংগে যে কোন 
পরিস্থিতিতে মোকাবিলা করতে পারি । বেশ অনুভব করলাম 
আমার কোনবকম উত্তেজনা নেই--শক্ত পাথরের মতন বসে আছি 
আব ভগবানকে ডেকে যাচ্ছি। এইভাবে বসে থাকতে থাকতে 
হু হু কবে সময় কেটে যেতে লাগল, ক্রমশঃ ৩টে বাজল, ৪টে বাজল 
কিন্ত সেই যে আওয়াজ মাচানের ১০।১২ হাতের কাছে এসে থেমেছে 
তারপর আর কোন সাড়া শব্দ নেই! এভাবে যতই সময় যেতে 
লাগল আমার ভাবনা চিন্তা ততই বাড়তে লাগল । ৫টা বাজল ৬টা 
বাজল কিন্তু বাঘের নড়াচাড়ার কোনও আওয়াজ পাচ্ছি না! 
একবার মনে হোল বাঘট। বোধহয় আমাদের দেখে ফেলেছে তাই 
হয়তো পালিয়ে গেছে, নিশ্চয়ই আমর। পাথরের মতন বসতে 
পারিনি, আমাদের কোনও বকম নড়াচড়া নিশ্চয়ই বাঘের নজরে 
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পড়েছে! আমার তরফ থেকে আমি হলপ করে বলতে পারি আমি 
চোখের পাতা পর্ধন্ত ফেলিনি-_-তবে কি তেতরা অসাবধানে তার 
শরীরের কোনও অংশ নড়িয়েছে? মনের মধ্যে নানা ভাবনা 
তোলপাড় করতে লাগল । হঠাৎ আমাদের ডানহাতি নালাটা যেটা 
পেছনের বড় পাহাড় থেকে একে বেঁকে নেমে এসেছে, সেই নালাটা! 
থেকে আগের আওয়াজের চেয়ে ভারী একটা বড বাঘের পায়ের 
আওয়াজ শুনতে পেলাম! তক্ষুনি আমাব কাছে সমস্ত জিনিষটা 
পরিক্ষার হয়ে গেল। মারীটা বাঘ ও বাঘিনী ছুজনে মিলে গতরাত্রে 
খেয়েছে । প্রথম পায়ের আওয়াজট। ছিল বাঘিনীর। সে বেল। 
৩টে নাগাৎ মারীর কাছে এসে মারী পাহারা দিচ্ছিল এবং ৩টে 
থেকে সন্ধ্যে ৬্টার পর পর্ষন্ত একভাবে এক জায়গাতে বসেছিল 
তার সখাটিব অপেক্ষায়। এ যেন অনেকটা] বাড়ীর কর্তার জন্য 
গুহিণীর ভাত বেড়ে বসে থাকাব মত। যখন বাঘের ভারী পায়ের 
আওয়াজট। মাচান থেকে ১০1১২ হাতের কাছাকাছি এসে পৌছল 
তখন শুনলাম আবার এ বাঘিনীর পায়েব আওয়াজ । বাঘিনীটা। 
তাড়াতাড়ি আওয়াজ করে গিয়ে নালাতে বাঘটার সংগে মিললো । 
তারপর বাঘ ও বাঘিনীব মধ্যে তাদের ভাব ভালবাসার আদান 
প্রদান শুরু হল-__নানা উপায় ও শবে যা তাদের প্রেমালাপ হলেও 
ভয়ঙ্কর আতঙ্ক জাগায় । জুটি দু'্টা গর্জন করতে করতে পা! পা করে 
মারীর দিকে এগুতে লাগল । মাচান থেকে মারীট]। পর্যন্ত নালাটা 
প্রায় সোজা-_তারপর নালাটা হঠাৎ ডানহাতি ঘুরে |গয়েছে। 
বাঘট1 বাঘিনীর ভালবাসা নিতে নিতে পা পা করে মারীর দিকে 
এগুচ্ছিল। নালার বাঁক পেরিয়ে বাঘ ও বাঘিনী যখন আমাদের 
মাচানের নীচে এসে পৌছেছে তখন বঘের মারীর দিকে নজর 
পড়তেই সে বাঘিনীর ভালবাসার মতলব বুঝতে পেরে গেল যে 
বাঘিনী ভালবাস! দিয়ে ভুলিয়ে একসঙ্গে মারী খেতে চায়। বাঘিনীর 
মতলব বুঝেই বাঘ মহাশয়ের মেজাজ বিগড়ে গেল। বাঘ ভীষণ 
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চটে গিয়ে মনে হ'ল বাঘিনীকে বেশ ছুচার থাপ্পড় বসিয়ে দিল। 
এদিকে তাদের এই প্রেমের যুদ্ধে আর হুস্কারে গর্জনে সেখানকার 
মাটি এবং আমাদের মাচান প্রায় কাপতে লাগলো ৷ অথচ কিছুই 
ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না। আমি বছরের পর বছর 
বাঘের দেখা পাইনি-__কিস্ত যখন দেখা পেলাম তখন একসংগে 
বাঘ ও বাধিনীর এবং তাদেব পিঠ ও মাথা থেকে আমি মাত্র 
81৫ ফুট উঁচুতে মাচানে বসে! আমি হলপ করে বলতে পাবি এ 
অভিজ্ঞতা খুব অল্প শিকাবীব কপালে জোটে । একদিকে মাচানেব 
নীচে বাঘ ও বাঘিনীব মল্লযুদ্ধ আর উপরে আমি আর এক যুদ্ধে 
ব্যস্ত। মনেব মধ্যে ভাবনাচিন্তাগুলো তোলপাড করছে ঝড়েব 
বেগে । মাচানেৰ পর্দায় মাবীর দিকের ফাকে ভারী রাইফেলটার 
মুখ খানিক গলিয়ে বাটটা মাচানের জমিতে ঠেকিয়ে রাখা 
আছে। রাইফেলট1 হাতে তোলাব সময় মাচানে যদি একটু 
আওয়াজ হয় তাহলেই সব পণ্ড হয়ে যাবে! আমার হাত ছুটে 
হাটুর ওপরে রাখা আছে। আমি কি কবে নিঃশব্দে ভারী 
রাইফেলটা হাতে তুলবো, সেটাই একটা মস্তবড় ভাবনা হয়ে উঠল! 
কি করা যায় ভেবে পাচ্ছি না_এমন সময় মনে হ'ল, বাঘিনীটা 
বাঘেব মাব খেয়ে আবাব নালাব ওপর উঠে পড়লো । বাঘটা তখন 
খুব বড় বড় কবে হয় হয় কবে আওয়াজ কবছে ঠিক মাচানের 
নীচেই ! আমি হাত বাড়ালে হয়তো তার মাথা ছু'তে পাবি এতই 
কাছে! জানোয়াবটা খুবই অল্পক্ষণ সেখানে দাড়িয়ে বড় বড় দীর্ঘ 
নিঃশ্বাস ফেলার মতন হায় হ-য় করে আওয়াজ কবতে করতে 
ভারী শরীর ও বড় বড় থাবাগুলো ফেলে বালির ওপর ফ্যাচ. ফ্যাচ 
কবে আওয়াজ কবে, গন্ভীব চালে মারীর দিকে এগুতে লাগল ! সেই 
আওয়াজের তালে তালে আমিও খুব সাবধানে বাইফেলটা ধরবার 
জন্য হাটুর ওপর থেকে হাত ছুটে বাড়াতে লাগলাম__আর সেই সংগে 
কোমর থেকে শরীরট' অল্প একটু ঝুঁকিয়ে পরদা'র ষ্ম্রক দিয়ে মারীর 
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দিকে লক্ষ্য রাখলাম । আমার বাহাত তখনও রাইফেলের বাট 
ছোয়নি_ ডান হাত তখনও রাইফেল থেকে বেশ কিছুটা দূরে ! 
আজও আমার "৪৫০ ভারী দোনলা রাইফেলটা নিয়ে এসেছি-_ 
যেটা নিয়ে আমি গতরাত্রে সাংঘ।তিক উত্তেজনায় ধেশকা পেয়েছিলাম 
সামনের ও পেছনের “মাছি? (1২981 51171) মিলিয়ে ট্রিগার টানতে 
পারিনি বলে; কিন্তু আজ এনেছি-যে ভূল করেছিলাম প্রথমব।র 
শিকারের উত্তেজনার প্রথম মুহুর্তে সে ভুল শুধরে নিজেকে তৈরী করে 
নেবার জন্ত। ভাগ্যের লিখন এমনই--আজ যেন অবস্থার বিপাক 
হয়ে উঠতে লাগল আমার সমস্ত একাগ্রতা ও ক্ষণ উপযোগী গুলি 
চালানর মানসিক স্থিরতা সত্বেও। আমরা ক্ষুদ্র মানুষ--ভাগ্যের 
লড়াইয়ে দাড়িয়ে যেতে পারি-_কিন্ত ফল? সেটি তারই হাতে । 
সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখলাম, একটা বিরাট বড় কাল হাড়ীর মতন 
মাথা এবং খানিক শরীর, যা আন্তে আস্তে ছায়ার মতন মারার 
কাছে পৌছলো। আমি ভগবানকে ডেকে চলেছি--ভগবান ! 
ছুনিয়ার সব নিয়ম ভেঙ্গে, আজ বাঘ মারীটাকে যেন এখানেই 
খায়। ইতিমধ্যে অন্ধকারে হাফু'স-হাফুস করে আওয়াজ শুনলাম, 
যাকে ইংরাজীতে বলে “বোোইং। বাঘ যখন মারী আধখাওয়া 
অবস্থায় রেখে যায়, তখন তাতে পিপড়ে বা অন্যান্ত পোকা- 
মাকড় লাগে । পরের দিন খাওয়া শুরু করার আগে মারীর 
যেখানটা কামড়ে ধরে টেনে নিয়ে যাবে, সে জায়গাটা ফু" দিয়ে 
পরিক্ষার করে নেয়। যেমন একট বাতাসা কি সন্দেশে পি'পড়ে 
লাগলে ফু দিয়ে পিপড়েগুলোকে ফেলে দিই--তেমনি। আমার 
হাত ছুটো৷ তখনও রাইফেল ছ্রোয়নি সেই সময় এই আওয়াজ 
পেলাম। ভগবানকে ডেকে চলেছি__ভগবান! আমাকে মৃহুত্তকাল 
সনয় দাও, বিনা আওয়াজে রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে গুলি চালাবার 
জন্য-_আর বাঘ যেন ততক্ষণ পর্ধন্ত মারীটা না টেনে ওইখানেই 
থাকে । পরমুছুর্তে একটা মোট! হাড় ভাঙ্গার আওয়াজ পেলাম ! 
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মনটা নেচে উঠল--ভগবান আজ হয়ত আমার দিকে মুখ তুলে 
চেয়েছেন। বাঘট। হয়তো! বা সব নিয়ম ভঙ্গ করে ওইখানেই খাচ্ছে ! 
অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আমাব বাঁ হাত বাইফেলটা 
ছু'য়েছে_ ডান হাত তখনও রাইফেল গ্ৰোয়নি--এমন সময় একটা! 
ভারা জিনিষ টানার আওয়াজ পেলাম! শুনেই আমাব অন্তরাত্ম। 
চমকে উঠল! সংগে সংগে আমি রাইফেলটা তুলেই টর্চের 
বোতাম টিপলাম। নালাব বুকে আনার ছ'সেলেব টচেব আলো 
অন্ধকাব চিবে আছড়ে পডলো, কিন্তু কোথায় বাঘ !! কোথায় 
মারী! যা ভয় করেছিলাম তাই হলো। আমার এতক্ষণের 
এত আশ সব এক ফুৎকাবে ঘুচে গেল! কত বৎসর 
ধরে বাঘ বাঘ কবে কত জঙ্গলে দ্বুবে বেড়াচ্ছি, কত কষ্ট 
কবেছি, না খেয়ে না ঘুমিয়ে মাইলেব পব মাইল হেঁটেছি, 
পাহাড়ের পব পাহাড় চডেছি, নেমেছি কিন্তু ভগবান তবুও 
কি তোমাব দয়! হলো না! এক জোড়া বাঘ মাচানেৰ এত কাছে, 
পেয়েও মাবতে পাবলাম না! এ তোমার কি পবীক্ষা তুমিই জান । 
আমি বাইফেল ঘুবিয়ে বাতি জ্বেলে আশ-পাশ তন্ন তন্ন কবে খু'জলাম, 
কিন্ত কোথায় বাঘ! একটানে নিশ্চয়ই মাকীটাকে নালাব বাঁকেব 
আড়ালে নিয়ে গেছে বা আমাব বাতি ফেলাব সংগে সংগে ওরা 
কোথায় যেন ঘাপটি মেবে বসে পড়েছে! আমি বাতি ফেলে 
কিছুই দেখতে না পেয়ে বাতিট। নিবিয়ে দিলাম- ভাবলাম, বাতি 
জ্বালানো মানে মাচানটা 'তাদেব আবও ভাল কবে দেখিয়ে 
দেওয়া । মদ্দী বাঘট! আসাব কয়েক মুহুর্ত মধ্যেই সমস্ত ব্যাপারটা 
ঘটে গেল! আমি মনে মনে নিজেব পাথব চাপা কপালটা 
চাপড়াচ্ছি আব ভাবছি, বনু বৎসর পব এই প্রথম পবপর ছুঃরাত্রি 
বাঘের দেখা পেলাম; প্রথম রাত্রে নিজের দোষেই গুলি চালিয়ে 
বাঘটাকে মারতে পারিনি, আর আজকে কাকে হব? নিজেব 
কপালকে না নিজের দুর্বুদ্ধিকে? যে কোন লোক শুনলেই বলবে 
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মারী বাঁধা একান্তই দরকার ছিল, তার জন্ত শিকারী হতে 
হবে না_সাধারণ বুদ্ধি দিয়েই বলবে । মারী না বাধলে অন্ধকারে 
ছায়ার মতন কখন বাঘ এসে মারী টেনে নিয়ে চলে যাবে, তা শিকারী 
কি করে বুঝবে? কুট্সের কথ! ঞ্ুব সত্য বলে মেনে নেওয়াই আমার 
ভূল হয়েছে; কেন আমি এই ভুল করলাম? বার বার মনে 
হতে লাগল এই জন্য দায়ী আমি নিজেই_আমি কাউকে দোষ 
দিতে পারি না । কপালে পাথরচাপা আছে-_-কবে যে সে পাথর 
সরবে জানি না। মনের মধ্যে তখন ঝড়ে হাওয়ার মতো ভাবন। 
চিন্তাগুলো ছুটোছুটি করছে । হঠাৎ মাচানের পেছনে ১০১২ হাত 
দূরে একটা পাতলা শুকনো! কাঠি যেন কোন ভারী জিনিষের চাপে 
ভেঙ্গে সাওয়ার “পুট” করে একটা আওয়াজ পেলাম! বুঝলাম, 
শ্রীমান বাঘটি আমার মাচানের পেছনে এসে তার শ্তেন দৃষ্টি 
দিয়ে আমাকে দেখছে! “ম্যান ইটার? বা মান্ুষখেকে। জানোয়ার 
হলে কখন মুনূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড় মটকে দিত। তাদের এই 
সান্ধ্য ভোজনে বাধ। দেওয়ার জন্য মনে মনে হয়তো আমার উপর খুব 
বিরক্ত হয়েছে । অভিজ্ঞত। থেকে বুঝলাম বাঘ যেমন মাচানের 
পেছনে বসে আমার উপরে লক্ষ্য রাখছে, বাঘিনীটাও তেমনি 
নালার ওপারে কোথাও বসে আমার উপর নজর রেখেছে 
এবং তারা খুব কাছাকাছিই আছে । কিন্তু আগের মটাস্‌ করে 
মোট] হাড় ভাঙ্গার আওয়াজটা কি ছিল? খুব সম্ভব বাঘটা 
হাফু'স-হাফু'স করে ফুঁ দিয়ে, মারীটার পাঁজরার কাছে পিপড়ে- 
গুলোকে সরিয়ে পাজরের ওপর কামড়ে মারীটাকে টানবার চেষ্ট। 
করার সময় পাঁজরের একটা মোটা হাড় ভেঙ্গে যায়_-তার থেকেই 
মোটা হাড় ভাঙ্গার আওয়াজ পেয়েছিলাম । এই সব নান! চিন্তার 
মধ্যে দিয়ে ভু ছু করে সময় কাটতে লাগলো । মনে হোল, 
সারারাত বাঘ ও বাঘিনীর শ্যেনদৃষ্টির মাঝে ঠঁটেো৷ জগন্নাথের মতন 
বসে কাটাতে হবে, এজন্য খুবই খারাপও লাগতে লাগলো । আমার 
১৯ 
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অনুভূতি দিয়ে আমি বুঝতে পাবলাম যে বাঘ ও বাঘিনী মাচানেৰ 
খুব কাছেই আছে এবং তাবা সাৰাবাত একই জায়গায় বসে তাদের 
শত্রু পাহাবা! দেবে । এই ভাবে প্রায় ঘণ্টা ছুই সময় কেটে গেল-_ 
হাতে ভাবী বাইফেলটা ধবাই আছে এবং ক্রমশঃ আমার হাত ছুটো 
অবশ হয়ে আসছে দেখে মনে হতে লাগল আর কিসের জন্য 
বাইফেন ধবে বসে থাকা? বাঘ ও বাধিনী যখন আমাকে দেখে 
ফেলেছে-বুদ্ধিব খেলায় আমি হেবে গেছি, আমাব সমস্ত জাবিজুবিই 
তাদেব কাছে ধবা পডে গেছে । বাইফেলটা নামিয়ে ভাবলাম একটু 
আবাম কবে বসি-এই ভাবেই তো সাবাবাত কাটাতে হবে । 
মাচানেব পিটেব হেল।নে পিঠ বেখে কোমবেব পকেট থেকে ঘডিট। 
বাব কবে দেখলাম সাডে আটটা বেজেছে-তাব মানে প্রা সাবা 
বাতটাই বাকী। পবেব দিন সকাল আটট1 সাডে আটটাৰ 
মাগে তো আমাদেব গাড়ী আসবে না। ভাবলাম কপালে অনেক 
দুখ আছে। 

ওদিকে সন্ধ্যেব পৰ থেকেই বেশ একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে 
স্থক কবেছে । বাত বাডাব সংগে সংগে ছুপাশেব পাহাডগুলোব 
মধ্যে দিয়ে আসা হাওয়াব তেজ ক্রমশঃ বাড়তে লাগল । আমি 
খুব ঠাণ্ডা সহ্য কবতে পাবি কিন্তু বাত নস্টা নাগাদ আমাবও 
একটু শীত কবছে বলে মনে হতে লাগল । এতক্ষণ তেত বাব কথা 
আমাব মনেই ছিল না। সে যে আমাব পাশে আছে একবাব মাত্র 
বুঝেছিলাম-__আমি যখন মাবীটানাব আওয়াজ শুনেই বাতি মাবলাম 
এবং পবক্ষণেই বাঘ বা মাকী কিছু দেখতে না পেয়ে বাতি নিবিয়ে 
নিজেৰ মনেই কপাল চাপভাচ্ছিলাম, সেই সময় তেতবা আমাৰ 
উক্তে সামান্য চাপ দিয়ে তার হাতেব বুড়ো আন্গুলটা! তাৰ কপালেব 
কাছে নিয়ে নাড়তে লাগল,তাঁৰব মানে আমাব কপালে বাঘ 
নেই। তাৰ এই ইশাবাটা যেন কাট ঘায়ে নুনের কাজ করছিলো । 
যাই হোক তখন কে কি কবলো না করলো দেখবার মন ছিল 


শিকারে সাক্ষাৎ যমের মুখে ২৯১ 


না। তারপর বহুক্ষণ কেটে গেছে তেতরার কথা আমার মনেই ছিল 
না । হঠ।ৎ সে যে আমার পাশে বসে আছে সেট? জানান দিলো, শীতে 
তার দাত কট্‌কটানির আওয়াজে । তার নীচের পাটির দাতগুলে। 
উপরের পাটিতে গিয়ে খু খটু করে লাগছে ! আমি বজ্তমুষ্ঠি দিয়ে 
তার উরু চেপে ইশারাতে জানালাম, কোন রকম আওয়াজ কোরো 
না। কিন্ত শীত বড সাংঘাতিক জিনিষ_-সে যতই চেষ্টা করছে-_ 
খানিকক্ষণ পব পর তাঁর সব চেষ্টাকে বিফল করে দাত জোড়া খট্‌ 
খু কবে আওয়াজ করে উঠছে । এইভাবে খুব জোর রাত সাড়ে 
নট। পর্বন্ত চলার পর বেচারা আবার আমার কানের কাছে মুখ 
এনে বলল--সাহব ঠাণ্ডা বরদাস্ত নেহী হোগা ।” তার কানের 
কাছে মুখ এনে বললাম_ তোমাকে তে আগেই বলেছিলাম, 
তোমাব ঠাণ্ডা লাগবে । এখন আর কোন উপায় নেই আমার 
কাছেও বাড়তি জাম। বা চাদর নেই যে তোমাকে দেব। ঠাণ্ডা 
বরদাস্ত করে থাকতেই হবে । আমার কথা শুনে সে ঠাণ্ডা বরদাস্ত 
করার চেষ্টা করতে লাগল-কিন্ত অসম্ভব; ৫1১০ মিনিট পর পর 
তার দাত জোড়া যে ভাবে খটু খু করতে লাগল তাতে মনে 
হোল যে, যে কোন মুহুর্তে তার দাতগুলো। ভেঙ্গে পড়ে যাবে। 
বেচারা আবার আমার কানের কাছে ঘুখ এনে বলল-_জুর মর 
যায়গা, ঠাণ্ডা বরদাস্ত নেহী হোতা । আমি মহা ভাবনায় 
পড়লাম--এখন কি করা যায় একে নিরে? রাগও হতে লাগল 
আবার ছুঃখও হতে লাগল । বেচার। গবীব নান্তষ- আমাদের মত 
গরম জানা কাপড় কোথায় পাবে । সে হঠাৎ ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলে 
উঠল-_-চলিয়ে হাম দোনে। মাচানসে উতারকে পায়দল বাংল! চলা 
যায়__আউর শের মিলনেকা উমেদ নেহী গার । আমি ত শুনেই 
মুখে আন্কুল দিয়ে তাকে চুপ করার জন্য ইশারা করলাম সেও 
চুপ করলো! কিন্তু তার দাত কট্কটানি কিছুতেই বন্ধ করতে 
পারছে না। এদিকে মাচান থেকে নেমে যাবার কথাটা শোন 
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পর্যন্ত আমাব মাথাব মধ্যে ওই কথাই ঘুবতে লাগলো । জানি যে 
বাঘ যদি মাবীব কাছে এসে কোনবকমে শিকাবীৰ মাচানে 
লুকিষে বসে থাকা বুঝে যাষ তাহলে হয সে সেখান থেকে সবে 
যাবে নযতো সে সাবাবাত লুকিয়ে শিকাবীৰ উপব নঙ্গব বেখে 
বসে থাকবে । মানুষখেকো না হ'লে অনেক সময শিকাবী মাচান 
থেকে নেমে চলে যাবাব সমষ বাঘ ত।ব পেছন পেছন অনেকখানি 
গিষে দেখে শিকাবী সত্যিই চলে গিযেছে কিনা । তাবপব সে 
আবাব মাবীব কাছে ফিবে আসে । আবাব এও জানি বাঘ ভোখ 
পর্যন্ত শিকাবীকে মাচানে বসে থাকতে দেখলে সেই মাবাঁব জাশা 
ছেডে দিযে চলে যায, আব সে মাবীব কাছে আসে না। এই 
শেষেব কথাটাই আমাব মাথাব মধ্যে বেশী কবে ঘ্বুবতে লাগল । 
আমি যদি সাবাবাত মাচানে বসে থাকি তাহলে বাঘ ও বাঘিনী শেষ 
পর্যন্ত মাবীট। ছেডে চলে যেতে পাবে । তখনও মাবীটা আখখানাব 
মত পড়ে আছে--খেতে আবন্ত কবলে আধখান। মাবী ওখ| দুজনে 
সে বাত্রে শেষ কবতে পাববে না, কাবণ গতবানে ওবা পেটভবে 
মাংস খেযষেছে। আব বাত দশটাব সময যদি আমবা লাচান থেকে 
নেমে যাই তাহলে কাছেপিঠে থাকলে ওবা আমাদেব জঙ্গল 
পেবিষে না ষাওয। পর্ষস্ত পেছন পেছন আসবে, তাবপবৰ ফিবে 
গিষে সব দিক দেখে শুনে যদি বাত ১১।১২টাব সময খাও 
আবন্ত কবে, তাহলে পবেব দিন খানিকট1 মাবী পড়ে থাকাৰ 
খুবই সম্তাবনা আছে । কাজেই ঠাণ্ডাতে মাচানে আব সাঁবাবাত বসে 
থাকাব কোন মানেই হয না। তাছাড। তেত বা বেচাব! ঠাপ্ডাতে 
প্রা মাবা যাবাব দাখিল--ওব জন্য একটা কিছু কবতেই হষ। 
তেতবা ফেব বলে উঠল-__হৃঙ্ছুব মব যাষগা, ঠাণ্ডা ববদাস্ত নেহী 
হোতাঁ।” ইতিমধ্যে আমি প্রা ঠিক কবে ফেলেছি মাচান থেকে 
নেমে বাংলোতে ফিবে যাব। কিন্তু এ ভাবনা! যে কত বড ভূল 
ভা ভাবতেও পাবি নি আমি তেতবাব কানেব কাছে মুখ এনে 
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বললাম-ঠিক আছে, তুমি আমার তিন সেলের টর্চটা নাও-_ 
আমরা ছুজনে মাচানে উঠে দাড়িয়ে আগে চারিদিকে বাতি ফেলি, 
কারণ মনে হয় বাঘ ও বাঘিনী আমাদের মাচানের খুন কাছেই 
আছে। বাতি জ্বেলে যদি দেখতে পাই ভালই-__তা না হলে ওরা 
আমাদের বাতি দেখে খানিক সরে যেতে পাবে বা পালিয়ে কিছু 
দূবে চলে যেতে পারে। তেতরা ঘাড় নেড়ে জানালো সে সব 
বুঝেছে । 

এই সব ভেবে চিন্তে আমি রাইফেলটা হাতে তুলে নিয়ে 
তেতবাকে দাবার জন্য ইশারা করলাম। সে ও আমি 
সাবপানে মাচানের উপর দাড়িয়ে একসংগে বাতি জ্বেলে মারীর 
আশেপাশে ফেলতে লাগলাম । আমাদের বাতি ছুটো অন্ধকার চিরে 
নালা € আশপাশে সমস্ত জঙ্গল আলো করে ফেললো । আমরা 
বাতি ঘুরিয়ে নানার পাড়ে যেখানে বাঘিনীৰ আওয়াজ পেয়েছিলাম 
সেই জায়গাতে ফেললাম কিন্তু কিছুই নজরে পড়লো না। না 
বাঘিনীন চোখ জ্বলা, ন। কোন কিছুর নড়াচড়া দেখতে পেয়ে 
আমর। বাতি ঘুরিয়ে মাচানের পেছন দিকে ফেলে বাঘটার সন্ধান 
করতে লাগলাম-_কিন্তু সেখানেও কিছুই নজরে পড়লো না। 
আমার যেন মনে হতে লাগল বাঘ ও বাঘিনী ছুজনেই মাচানের 
কাছাকাছি কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে । যাই হোক, এবার 
আমাদের মাচান থেকে নামার পালা । ভয়াবহ প্রাণান্তকর ঝৰ্ষি 
যে কেন নিলাম জানি না__একটা সাংঘাতিক অবস্থার চাপে পড়ে 
তেতবার জন্য সহান্ুভৃতিতেই হয়ত ঠিক করেছিলাম-_তা না 
হলে কোন শিকারীই এই অবস্থায় মাচান থেকে নামবার কল্পনাও 
করতে পারে না। এক জোড়া বাঘের সামনে রাত্রে নেমে 
আসা কোন বুদ্ধিতেই চলে না। আমি খুব নীচু গলাতে 
তেতরাকে বললাম-_তুমি আগে মাচান থেকে নেমে আমার 
বাইফেলট। ধর, তারপর আমি নামবো । সে শুনে বললো- না 
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সাহেব আমি খালি হাতে আগে মাচান থেকে নামতে পারবো না। 
আপনিই আগে নামুন। আমি -মনে মনে ভাবলাম বেচারা ঠিকই 
বলেছে-_বাঘ শিকারের উৎকট সখ আমারই । সে বেচারা কয়েকট 
টাকার লোভে আমাদের সংগে এসেছে মাত্র। কেনই বা সে 
বিপদের মুখে যেতে যাবে? বললাম--ঠিক আছে, আমি আগে 
নামছি তুমি আমার রাইফেলটা ধর। আমি তার হাতে আমার 
রাইফেলট1 দিয়ে এক লাফে মাচান থেকে নেমে পড়লাম। 
রাইফেলটা! এগিয়ে দিয়ে সেও এক লাফে নেমে পডলো। 
তেত রার হাতে তিন সেলের টর্চট! জ্বাল অবস্থাতেই ছিল। তাকে 
নীচু গলায় বললাম-_তুমি ট্চ জ্বেলে পথ দেখিয়ে আগে আগে চল। 
সে “জী হা” বলে পা বাড়াল আর আমি চললুম তার পেছনে পেছনে । 
জায়গাটার চারপাশে ঘন জঙ্গল- প্রচুর জংলী কুল কাটার গাছ, 
নালা, বড় বড় এবং ছোট ছোট পাথর, খুব সাবধানে পা ফেলতে 
না পারলে পা ভাঙ্গার ব1 পড়ে যাবার খুবই সম্ভাবনা । আমি 
তেতরার পেছনে পেছনে মাটিতে কোনখানে পা ফেলবো সেইদিকে 
চেয়ে খুবই সাবধানে পা পা করে এগুচ্ছি__ডানহাতে ধরা আছে 
ভারী রাইফেলটা। তেতরাও ঠিক আমার সংগে সংগেই পা পা 
করে সামনে এগুচ্ছে । নিঃসীম অন্ধকার, নিঝুম রাত্রি, নিগেদের 
পায়ের শব্দই খুব জোরাল মনে হচ্ছে_কেমন যেন একটা 
অন্বাভাবিক থমথমে ভাব ! মনে যষ্ঠানুভৃতির অন্বস্তিকর উপলব্ধি। 
ঠাণ্ডা বাতাসের সংগে বিপর্যয়ের কী একটা আভাষ যেন। রাত্রে 
জঙ্গলে ত বহুবার একাই হেঁটেছি দৃঢ় স্থির মনে বিশ্বাস নিয়ে কিন্ত 
'এ যাত্রায় যেন কী একটা বেস্্র ভাব লাগছিল--ঠিক বোঝাতে 
পারবো না। 

আমরা খুব জোর ৫1৬ পা মাচান থেকে এগিয়েছি, এমন 
সময় হঠাৎ আমার ডানদিকে জঙ্গল থেকে মদ্দী বাঘট1 জঙ্গল 
ফাটিয়ে প্রাণ কাপানো গর্জন করে বিছ্যাতের মত আমাদের দিকে 
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ঝাঁপিয়ে পড়লো । এক পলকে কী যে ঘটে যাচ্ছে তার কোন 
আন্দাজ করে নেবাব আগেই--তেতরা লাট,র মত ঘুরে 
সাংঘাতিক ভয়ে-_“সাহাব জান গিয়া” চিৎকারে আমাকে সজোরে 
জাপটে ধবে ফেল্ল--তার বজ্ত আটুনিব মধ্যে আমিও প্রায় 
সম্বিত হারা হয়ে আটকা পড়লাম, ফলে বাঘের গর্জনের সঙ্গে 
সঙ্গে আমার রাইফেলটা1 আমার ডান কজিতে শক্ত হয়ে না উঠে 
ডান হাতেই ঝুলতে থাকল আর বাঁ হাতটাও নিশ্চল ঝোল। 
অবস্থায় রইল। তেতরা আমার বুকে মুখ রেখে ভীষণ আতংকে 
আমাকে এমন ভাবে জড়িয়ে ধরেছে যে, আমার আর কিছুই করবাঁৰ 
ছিল না। শিকারীর ত বটেই যে কোন মানুষের পক্ষে এমন অসহায় 
এবং অস্ত্র নিয়ে নিরস্ত্র অবস্থায় এমন হছুবিপাকে পড়ার মত ছুর্ভাগ্য 
আর নাই। অন্তিমের ইসারায় পথ চলতে থাকলে একমাত্র ভগবান 
ছাড়া বাঁচাবার ত কেউ থাকে না। কী ভাগ্য-_তেতরার ডান 
হাতে তিন সেলের ট্চটা! বোতাম আটকান অবস্থায়ই জ্বালান ছিল, 
তার ডান হাতটা আমাকে জড়িয়ে আমার ডান পিঠের পিছনে 
টাকে মুঠিবদ্ধ করেই ধরা ছিল। আমি বাঘের গর্জনের সংগে 
সংগে ডানহাতিব জঙ্গলের দিকে চোখ ফেরাতেই দেখি, বাঘটা 
মরণ-বিভীষিকার মত এক মুহুর্তে এসে পড়ল! আমার মুখ তার 
মুখ থেকে তখন মাত্র সামান্তই তফাতে ! তার বিরাট হাড়ির 
মত মাথাটা !! চোখ ছুটো৷ জ্বল জ্বল করে রাগে অবলছে- ঝকঝকে 
দাতগুলি বার করে সে আমাকে আক্রমণে উদ্ভোগী ! আমার 
অবস্থ। যে কী তা আমার নিজেরই বোধগম্যের বাইরে । তেতরার 
হতে ধরা তিন সেলের টর্চের আলো! সোজা বাঘের মুখের উপর 
গিয়ে পড়েছে-আর তেতরা এই বিভীষিকা দেখেই তার যত 
শক্তি ছিল তার সবটা দিয়ে আমাকে ওর ছু'হাত দিয়ে আরও কঠিন 
করে আকড়ে ধরেছে । আমার আর নড়বার চড়বার কোন উপায় 
নেই! অবশ্য আমার ডানহাত খালি থাকলেও আমি কিছু করতে 
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পারতাম বলে মনে হয় না। কারণ বাঘটা বিছ্যতের মত তীব্র 
গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সেই. মুহুর্তে আমার বীরের মতন 
দাড়িয়ে মৃত্যুবরণ কর! ছাড়া আব কোন উপায় ছিল না। তখন 
আমার মুখের কাছ থেকে সাক্ষাৎ যমের মুখ মাত্র হাতখানেক 
তফাতে !! কী ঘটে গেল জানি না, হঠাৎ যমরাজ তার বিভীষিকাময় 
মুখখানা ঘুরিয়ে গাক গাক করে আওয়াজ করতে করতে 
বিছ্যৎবেগে আবার ডানহাতি জঙ্গলেই মিলিয়ে গেল! তৎক্ষণাৎ 
আমার ননে হল কে যেন আমাকে কানে কানে বলে দিল, বাঘ 
যদি খিন্দুমাত্র টের পায় যে আমি ভয় পেয়েছি, তাহলে সে আবার 
আমার ওপর ঝাপিয়ে পড়বে এবং আমার মৃত্যু অনিবার্ধ। এই 
কথা আমার মনে হওয়া মাত্র আমি উন্মন্তের মত বীরদর্পে একট। 
বিকট চীৎকাৰ কবে উঠলাম, «এই কেয়া করতা-- ভোড়, ছোড় 
দেও” বলেই এক ঝট্‌্কাতে তেতরার হাতের বাঁধন ছাড়িয়ে নিয়ে 
রাইফেল বাগিয়ে টচেব বোতাম টিপে ডানহাতি জঙ্গলের দিকে 
চেয়ে এক অদ্ভুত অস্বাভাবিক ক্ষ্যাপামিতে ইংরাজীতে যত রকম গালি- 
গালাজ শিখেছিলাম, সবই বাঘটাব উপব প্রয়োগ করতে লাগলাম । 
এ অবস্থাটা মানুষের একট! অস্বাভাবিক স্নায়ুর ক্রিয়া; মস্তিষ্কের 
কতকগুলি কোৰ অতি বিপদ, অশান্তি, শোকে বা মর্মান্তিক কোন 
ঘটনায় বন্ধ ব। নিশ্চল হয়ে যায়। এ অবস্থায় মান্তৰ অনেক 
সমর বদ্ধ পাগলেব মত ব্যবহার করতে থাকে । আমাব রাইফেলে 
লাগান ছ'সেলের টঠ বাতিটা ঘন অন্ধকার চিরে ডানহাতি 
জঙ্গলে বত ঝোপঝাড় ছিল সব আলোয় আলো! করে তুলেছে, 
আর আমি এক অদৃশ্য শক্তিতে কীরদর্পে সেখানে দাড়িয়ে বাঘের 
প্রতি-আক্রমণেব জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা কবছি! কিন্ত কই? 
আশ্চর্য বাঘের তো দেখা নেই। আমি সামনের সব ঝোপঝাড়গুলো 
এবং যতদূর আমার বাতি গিয়েছে সব তন্ন তন্ন করে খুজতে 
লাগলাম, কিন্তু আর কিছু দেখা গেল না । তখন ঝোপঝাড়ের দিকে 
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দৃষ্টি রেখে আমি চিৎকার করে তেতবাকে বললাম__ক্যা তোম 
ডরতা গ্যায়। তোম জঙ্গল কা আদমা হো কর শেরসে এতনা 
ডরতা ? ডরো মত। হাম শেরকে। সামালেগা। তোম আস্তে 
আস্তে আগে বাড়কে হামকো রাস্তা বাতা । তেত রা ভয়ে জড়সড় 
হয়ে আমার পেজনে দাড়িয়েছিল। সে তখন আমার সংগে সেঁটে 
সেঁটে পা প। করে এগুতে লাগন আর আমি থেকে থেকে একটা 
পাগনসের মত ইংরাজীতে যতরকম গানিগালাজ শিখেছিলাম টেচিয়ে 
চেচিয়ে সেই সব গালিগ।লাজ করতে লাগলাম । কেন জানিন। আমার 
মনে হয়েছিল বাঘ ষদ্দি ঘ্ুণাক্ষরে টের পায় আমরা ভর পেয়েছি, 
তাহলে মে আবার আনাদের আন্রমণ করবে । বাঘ তার বাঘিনীর 
সামনে বীরত্ব দেখাবার চেষ্টা করণেই, কারণ কোন পুরুব জাতি 
স্ীজাতির সামনে নিজেকে হোট করতে চার না। বাতির আলোতে 
মামি যদিও বাঘ বা বাঘিনী কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না কিন্ত আমি 
জানি তারা ছুজনে আমাদের পুন কাছেই কোথাও লুকিরে আছে ! 
যে কোনও মুহুর্তে আবার আমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়া কিছুই আশ্চর্য 
নয়। এই ভীষণ পরিস্থিতির মধ্যে মৃত্যুর খেলাতে আমি তখন 
দারুণ মেতে উঠেছি; আমার কোন অন্তভূতিই তখন কাজ করছে 
না-_ভয় নেই, ডর নেই-_-অনিবাধ মৃত্যুকে আমি তখন যেন 
হাসিমুখে বরণ করে নিতে প্রস্তত। বারবার বদ্ধ উন্মাদের মত 
ভীষণ টেচিয়ে বাঘকে আহ্বান করছি প্রতিদ্বন্বিতা করবার জহ্য-_ 
বলছি “আমি প্রস্তত মৃত্যুযুদ্ধের জছ্ঠা, হয় আজ তোমার মৃত্যু, 
নয়তো আমার । সাহস থাকে তো বেরিয়ে এস”-এমনি করে 
ছ*সেলের টর্টটা! সমেত ভারী রাইফেলটা সামনে ধরে, টর্চ জ্বেলে, 
কাট1 পাথর নালা বাঁচিয়ে তেতরাকে নিয়ে একটু একটু করে ওখান 
থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলাম । এইভাবে যে কতক্ষণ কেটেছে 
জানিনা, মনে হয় যেন এক যুগ ধরে আমি সাক্ষাৎ যমের সংগে 
লড়াই করে চলেছি । যাই হোক এক অবর্ণনীয় উত্তেজনায় পরিশ্রান্ত 
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হয়ে শেষ পর্যন্ত আমরা দুজনেই অক্ষত শরীরে সেই গভীর 
জঙ্গন ও সাক্ষাৎ যমের মুখ থেকে কোনরকমে বেঁচে সেই ফাকা 
মাঠটার ধারে এসে পৌছলাম, যেখান থেকে বাঘটা মোষটাকে 
নেরে নালার মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। ওখান থেকে 
আমাদের বাংলো তখনও ৩৬।৭ মাইল পথ! সমস্ত পথটাই গভীর 
জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হবে! তেতরার হাতের 
তিন সেলের টর্চটটার অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে আসছে-__বাতির 
আর তেজ নেই বললেই হয়, লাল হয়ে সামান্য একটা প্রদীপের মত 
জ্বলছে । এদিকে আমার হাতের সাড়ে চৌদ্দ পাউণ্ডের ভারী 
রাইফেল উচু করে ধরে পথ দেখে চলাও খুবই কষ্টকর ব্যাপার। 
অল্পক্ষণের মধ্যেই তেতরার টটা জবাব দিল আর সে জ্বলবে না। 
ঘন চাপ অন্ধকারে গভীর জঙ্গলের মধ্যে পাক্দপ্ডি (জঙ্গলের 
পায়ে চল! পথ ) ধরে আমরা খুব সাবধানে বাংলোর দিকে এগুতে 
লাগলাম । এক একটা বাকে এঁ ঘন চাপ অন্ধকারের মধ্যে মনে হতে 
লাগলে যেন এক একট! জংলী হাতীর পাল দাড়িয়ে আছে । মনে 
মনে ভাবলাম বাঘের হাত থেকে কোনরকমে পেতৃক প্রাণটাতো 
বাচালাম এবার বুঝি জংলী হাতীর পায়ের তলায় চি'ড়ে চ্যাপট! হয়ে 
প্রাণটা যাবে! এক একবার রাইফেলট1 তুলে টচের বোতাম 
টিপে “দার্লাইটের? মত বাতি ঘুরিয়ে সামনে ও আশপাশ দেখে 
নেবার চেষ্টা করতে লাগলাম আর বাংলোর দিকে এগুতে 
লাগলাম । সেই বিপদসন্কুল রাত্রিতে ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে নিয়ে 
এইভাবে আমরা যখন বাংলোতে এসে পৌঁছলাম, তখন রাত ছু'টো 
বেজে গেছে । আমার ছুই বন্ধু তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। আমার 
মাথায় ছুষ্বুদ্ধি জাগালো-_ভাবলাম এদেরকে ন৷ জানিয়ে যদি ঘরে 
গিয়ে ঘুমাতে পারি তাহলে সকালে উঠে ওর! আমায় ঘরে দেখে 
খুবই অবাক .হবে। আমি সেই চেষ্টায় বাবুচিখানা৷ থেকে একটা 
বড় ছুরি ও একট? লোহার শিক নিয়ে এসে তার সাহায্যে কোনরকমে 


শিকারে সাক্ষাৎ যমের মুখে ২৯৯ 


সামনের খাবার ঘরের দরজা খুললাম-__ওর ছুজনে কিছু টের 
পেল না। ঘরে গিয়ে রাইফেল টর্চ ও শিকারের জামাকাপড় 
ছেড়ে শুয়ে পড়ে বিভীষিকাময় সমস্ত ঘটে যাওয়া ঘটনাট। ভাবতে 
লাগলাম কেন বাঘট1 আমাকে কিছুই না করে ফিরে গেল! আর 
আমিই বা ওই সময় সাক্ষাৎ যমরাজকে দেখেও এতটুকু ভয় না পেয়ে, 
একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে ওই পরিস্থিতিতে ঠিক ঠিক যা! করার দরকার 
ছিল তাই বা করলাম কি করে! একি আমি নিজে করলান! 
আমার কি সত্যিই এতখানি সাহস ছিল? না কোন এশ্বরিক 
শক্তি আমাকে দিয়ে এত সব করালো আমি ঠিক বুঝে উঠতে 
পারলাম না। যেভাবে প্রত্যেকটি ঘটন। পলকে পলকে একটার পর 
একটা ঘটে গেল তাতে স্বাভাবিক অবস্থায় আমার শত সাহস ও 
শত বুদ্ধি থাকা সত্বেও ঠিক সে সময়ে হয়তো আমি কিছুই করতে 
পারতাম না। বাঘ এক পলকে আমার মৃতদেহটা টেনে নিয়ে যেতে 
পারতো । তেত্রার ট্চই যদি আমার অবধারিত মৃত্যু থেকে 
বাচাবার সত্যিকারের কারণ হয়, তাহলে তেতরাকেই বা কে সাহায্য 
করলো টর্চের বোতামটা আটকে রাখার জন্য? ভয়ে সে যে 
রকম ঘাবড়ে গিয়েছিল তাতে তার পক্ষে তখন টটা নিবিয়ে 
ফেলা খুবই স্বাভাবিক ছিল। তেতরা' ঘাবড়ে গিয়ে আমার 
বুকে বুক দিয়ে সাপের মতন জড়িয়ে ধরেছিল বলেই তার ডান 
হাতের টর্টট! আমার ডান পিঠের পেছনে গিয়ে পৌছেছিল, আর 
ঠিক সেই মুহুর্তে বাঘও তার শক্রকে চরম শিক্ষা দেবার জন্য 
বিছ্যৎবেগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সেই অবস্থায়ই টর্চের তাক্ষ আলো 
তার চোখে মুখে গিয়ে পড়ে আর তাইতেই সে ধাধিয়ে যায়। 
এটা অত্যন্ত সত্যকথা ঠিক ঠিক সময়ে ঠিক ঠিক অবস্থায় যে 
ঘটনাগুলো ঘটলো, তাতে আমার বা তেতরার কোন কৃতিত্ব নেই। 
এ সবই আমরা যন্ত্রের মত করে গেছি--নিশ্চয়ই কোন এ্রশ্বরিক 
শক্তি আমাদের দিয়ে করিয়েছেন। ঠিক এই ধরনের শক্তির 
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সাহায্য শিকারী জীবনে আমি বহুবার অনুভব করেছি-_-ভীষণ ভীষণ 
বিপদের সময়; কিন্তু আজও জানি না-তার এই করুণা আমি কেন 
পেয়েছি বার বার। এই সব ভাবতে ভাবতে ক্লান্তিতে আমি কখন 
যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। 

সকালে আমার ছুই বন্ধু নাকি আমার নাক-ডাকার শব্দ শুনে 
অবাক হয়ে ছুটে এসেছিল আমার ঘরে । ওরা হাজনে আমাকে ডেকে 
তুলে জিজ্ঞেস করলো-_-ব্যাপার কি? তুমি কখন ফিরে এলে? বাঘ 
কি মারীতে আসেনি % আমি শুনে একটা মস্ত বড হই তুলে 
বললাম-_সব বলছি, আগে দতুকে চা দিতে বল, আমি ততক্ষণে 
হাতমুখ ধুয়ে আসছি । ওরা তো সব শোনবার জন্য ছট্ফটু করতে 
লাগলো । আমি তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে এসে চায়ের টেবিলে গত- 
বাত্রেব ইতিবৃস্তান্ত সব বললাম । সব শুনে কুট্সের মুখ একটু কালো 
হয়ে গেল । আমি বললাম-_মারী বদি বাঁধা থাকতো৷ তাহলে গতরাত্রে 
আমি বাঘটাকে তো মারতামই, হয়তো কিছুক্ষণ পর বাধিনীটাকেও 
মারতে পারতাম । যাই হোক আমাদের চা পর্ব শেষ হবার পর 
আমি কুট্স ও রেফিল্ডকে বললাম__-আটটা বেজে গেছে, চলো 
একবার মারীট! দেখে আসি, কিছু পড়ে আছে কিনা । যদি কিছু 
পড়ে থাকে তাহলে আজ একবার শেষ চেষ্টা করে দেখ। যাবে-__ 
কাল পরশুর মধ্যে তো আমাদের আবার ফিরতে হবে । কথা 
হতে হতে জামা কাপড় পরে আমর সবাই রওনা হলাম। সেই 
খোলা মাঠটার মধ্যে গাড়ী রেখে খুব সাবধানে নিঃশবে 
আমরা মারীর দিকে গিয়ে দেখি বাঘ আর বাঘিনীতে মিলে 
মারীটার সবটাই খেয়ে ফেলেছে । আমি আন্দাজ করেছিলাম 
মারীর খানিকটা অংশ হয়তো পড়ে থাকতে পারে কিন্ত 
অবাক হলাম দেখে যে মারীটার কিছুই পড়ে নেই খালি 
শিং ও সামনের পায়ের খুর ছাড়া। ছুটো বাঘে যে অতবড় 
মোষটাকে ছুবারেই খেয়ে ফেলবে এ আমার ধারণার অতীত ! 
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আমি সমস্ত জায়গাটা তন্ন তন্ন পরীক্ষা করে দেখলাম যে মদদ! 
বাঘটা আমাদের পেছনে পেছনে মাঠের ধার পর্যস্ত এসে ফিরে 
গিয়ে মনের আনন্দে মারী খেয়েছে । তেতরা আমার ছুই বন্ধুকে 
সমস্ত জায়গা ভাল করে দেখালো_বাঘ যখন আমাদের উপর 
হামলা করে তখন আমরা ঠিক কোনখানে ছিলাম, কেমন করে 
বাঘট বিদ্যাতের মতন আমাদের দিকে তেড়ে এসোছিলো, সমস্ত 
ঘটনা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল 
সেকি রকম ভয় পেয়েছিল। বলছিল--আমি তো ভেবে- 
ছিলাম আজ নির্ধাত আমর ছুজনেই বাঘের হাতে প্রাণ দ্রেব। 
শেষ পর্ন্তকি ষে হোল কি করে যে আমাদের প্রাণ বাচলো সে 
একমাত্র ভগবানই বলতে পারেন। প্রাণ নিয়ে ফিরে আসার 
কোন সম্ভাবনাই ছিল না। সাহেব, আমরা জঙ্গলের লোক, 
কিন্তু এইরকম বিপদে আমাদের বাপঠাকুর্দাত কখনও পড়েছে 
বলে শুনিনি । ভগবান আমাদের প্রাণ বাচিয়েছেন। সেবার বার 
হাত তুলে ভগবানকে প্রণাম জানাতে লাগলো । আমি তেতরাকে 
বললাম-- আর এখানে দাড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই । তাড়াতাড়ি 
আমার মাচান “সিটটা” খুলে ফেল- চলো! আমরা বাংলোয় ফিরে 
যাই। 

আমরা যখন কুমাণ্ডির বাংলোতে ফিরলাম তখন সাড়ে দশটা 
বেজে গেছে। বাংলোতে ঢুকেই দেখি আবছুল মিঞা বাবুচিখানায় 
বসে দতুর সংগে কথ! বলছেন, আমাদের দেখেই উঠে একটা সেলাম 
করলো । গাড়ী থেকে নেমে তার কাছে যেতেই সেলাম জানিয়ে 
জিজ্ঞাসা করলো__-ক্যা সাহাণ কাল রাত মে শের মারীপর নেহী 
সায়া? আমি তখন তাকে গঙ্জাত্রের সব ঘটনা বললাম । সেসব 
শুনে একটা খুব বড় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল--'খোদানে আপকো 
জান বাঁচা দিয়া এ শয়তান কা হাত সে, না জানে আপ ক্যায়সে 
বঁচ গেয়া। থোড়া রোজ আগে হামার এক গোখিয়ান (রাখাল ), 
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কো মারা । ইয়ে শয়তান ৩।৪ আদমীয়েোকো মার চুকা লেকিন খায়া 
নেহী। আদমীও সে ডরতা৷ নেহী। আগর জরাসে চিল্লায়ে কি হাল্লা 
করে তব উয়ো৷ মারী ছোড়কে গোখিয়ান কো মার ডালতা- ইয়ে 
এতনা! বদমেজাজী শয়তান। ন1! জানে ক্যায়সে আপকো। জান 
বঁচ গেয়া। জরুর খোদাকা মেহেরবাণীসে আপকো। জান বঁচ, 
গেয়া।॥ আমি সব শুনে আবছুন মিঞাকে বললাম__কই 
গতকাল এর মেজাজ সম্বন্ধে আমাকে তো একটুও সাবধান করে 
দিলেন না? বুড়ো শুনে বললো-__-'আপ রাত কো মাচান সে 
উতরিয়েগা ইয়ে ক্যায়সে মেরা মালুম হোগাযবৰ জোড়া শের 
আপনা মারী পর হ্যায়? ইস্‌ শয়তান কো ম্যয় বহুত দিনে" 
সে দেখ রহা হুঁ--এতনা ভারী শের, এতনা বদমেজাজ আউর 
এতনাহি চালাক হাম কভী দেখা নেহী। এ আগর আদমী 
খানে লগেগা তো ইসসে বাচনা মুসকিল হ্যায়।” আমরা আবছুল 
মিঞ্াকে বাংলোতে এনে বসিয়ে দতুকে আমাদের সকলের জন্য চা 
দিতে বললাম । চা খেতে খেতে আবছুল মিঞার কাছ থেকে কুমাপ্ডির 
জঙ্গলের অনেক শিকার কাহিনী শুনলাম। লোকটি বেশ ভদ্র 
এবং রইশ বলে মনে হোল । লাতেহারে তার বেশ বড় বাড়ী আছে। 
তার পরিবারও বেশ বড়। সে জঙ্গলেই বেশির ভাগ সময় থাকে, 
গাই-ভইসের দুধ থেকে ঘি করে সে শহরে চালান দেয়। আবছুল 
মিঞা চলে গেলে আমরা যে যার স্নান করে খেতে বসলাম । খাওয়ার 
টেবিলে সেই শিক্ষানবীশ অফিসার ভদ্রলোকও ছিলেন। তাকে 
আমর এ ক'দিন আমাদের সংগেই চার বেলা খাওয়াচ্ছি। খাওয়ার 
টেবিলে আমাদের ঠিক হোল, আগামী কাল সকালে প্রাতরাশ 
সেরে রওনা হবো--এখানকার পর্ব শেষ। ভদ্রলোকটিকে আমরা 
জিজ্ঞাসা করলাম তিনি ওখানে আর কতদিন থাকবেন? কারণ 
আমরা পরের দ্রিন সকলেই চলে যাচ্ছি। তিনি বললেন-__-'দেখি 
হয়তো আমাকে আরও এক আধদিন এখানে থাকতে হতে পারে । 
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'আপনার থাকাতে আমার খুব সুবিধে হয়েছিলো-আপনারা কত 
'আদর যত্ব করে একদিন আমাকে খাওয়ালেন। আমি আপনাদের 
কাছে খুবই কৃতজ্ঞ ।, আমি শুনে বললাম--না না ওকথা বলছেন 
কেন? আমরা আর এমন কি করতে পেরেছি । আপনাকে 
পেয়ে আমাদেরও খুব ভাল কাটলো । যাই হোক আপনার কাছে 
আমাদের একান্ত অনুরোধ যে, যা আপনি নিজেই দেখে ও শুনে 
গেলেন তা আপনি ওপর মহলে যথাযথ জানাবেন-_যাতে অতঃপর 
শিকারীরা এরকম বিড়ম্বনা থেকে রেহাই পায়। আমরা কষ্ট করে 
শিকারে এসেছি । জ্ঞানত; বনবিভাগের কোন আইন ভাঙ্গিনি। 
চিরকাল আমর! শিকারটাকে একট] ভাল “স্পোর্টস হিসাবেই নিয়েছি 
_খালি জন্তজানোয়ারদের মারাই আমাদের উদ্দেশ্ট নয়। অথচ 
এই ক"দ্দিনে আমাদের রেঞ্জার সাহেব অকারণে কত রকমের বাধা ও 
অশান্তির শ্যপ্টি করলেন__খালি আমাদের একমাত্র অপরাধ যে 
আমাদের ইচ্ছা থাকা সত্বেও আমরা তার সংগে দেখা করে 
সেলাম করে আসতে পারিনি--এই সামান্য অনিচ্ছাকৃত অপরাধের 
জন্য বুড়ো চৌকিদার অসুস্থ অবস্থায় মিথ্যা বলতে পারবে না বলায় 
অহেতুক মার খেলো । আপনি যদ্রি পারেন, আমাদের এই ছূর্ভাগ্যের 
কথা বনবিভ।গের অফিসে জানাবেন। তিনি সব শুনে বললেন 
যে তিনি নিশ্চয়ই জানাবেন । এ"র সামনেই কুট্স বলে বসলেন তার 
সেই পুরাণো কথা_-তিনি ফিরে গিয়েই চীফ কনসারভেটার-অব 
ফরেষ্টকে সমস্ত খুলে জানাবেন কারণ তিনি তার বিশেষ বন্ধু। একথা 
যে রেঞ্জারের কানে গিয়ে বিষের কাজ করবে সে জ্ঞান তার ছিল 
না। খাওয়ার পর ভত্রলোকটি খানিক পরে তার কাজে বেরিয়ে 
গেলেন। আমরা যে যার একটু বিশ্রাম করতে গেলাম। দতুকে 
বলে রাখলাম কাল সকালেই প্রাতঃরাশ সেরে আমরা রওন! হ'ব ; 
ভোরে উঠে সে যেন তাড়াতাড়ি সব জিনিষপত্র গুছিয়ে ফেলার চেষ্টা 
করে, সকাল ৮টার মধ্যেই আমর! রওনা হতে চাই। রাত্রে খাওয়ার 
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টেবিলে বনবিভাগের ভদ্রলোকটি জানালেন তিনিও আগামীকাল 
সকালে ফিরে যাবেন এবং আমরা যদ্দি' তাকে লাতেহারে নামিয়ে 
দিই তাহলে খুবই ভাল হয়। আমরা বললাম-_নিশ্চয়ই তিনি 
স্বস্ছন্দে আমাদের সংগে লাতেহার যেতে পারেন তাতে আমাদের 
কোন অস্থবিধা হবে না। খাবার পর কিছু গল্প হলেও জমল না, 
শুতে গিয়ে ঘুমও এলো না। এপাশ ওপাশ করে আমাদের 
এবারকার সফরের একটা হিসাব টেনে চলেছি-সব মিলিয়ে শুধু 
হত-আশা', প্রচণ্ড ছর্ভোগ আর একটান। পরিতাপের অস্কটাই উঠে 
এলো । বিড়াল জাতের মধ্যে আকারে সব চেয়ে বড়, হিংস্র ও 
তড়িৎ গতির অধিকারী এক শক্তিশালী গোষ্ঠির এই বাঘ কত রকম 
ধোকা দিতে ষে অভ্যস্ত তা দেখলে অবাক হ'তে হয়। নানা রকম 
পশু-পাখীর ডাক সে অবাধে এমন ভাবে নকল করে যেতে পারে যা! 
শুনে কিছুতেই বুঝতে পারা যায় না সত্য কি মিথ্যা। গতিতেও 
সে নান রকম চাল দিয়ে শিকারীকে ধোকা দিয়ে বোকা বানিয়ে 
দেয়। অতি সাবধানী বা শয়তান লোক সম্পর্কে কথায় বলেন 
লোকট। কী ঘুদ্ধু_কিন্ত বাঘ যে কতবড় ঘুঘু তার তুলনা হয় ন! 

দরকার বোধ করলে সে নানা রকম আওয়াজ তুলে আসবে- আর 
শয়তানির ফিকির খু'জলে সে একেবারে নিঃশব্দে যেন হাওয়ায় উড়ে 
চলে আসবে £ তার কত রকম পরিচয়ই ত আমি পেয়েছি । মনে 
পড়ল একবার মধ্যপ্রদেশের ক।বীরচবুত্রা সুটিং ব্লকে আমার বন্ধু 
কুট্সের সংগে শিকারে গিয়েছিলাম । ২৩ দ্রিন হয়ে গেছে শিকারের 
কোন হদিশ করতে পারিনি । মনমেজাজ খুবই খারাপ । ছুই বন্ধুতে 
চা খাচ্ছি আর আলোচনা করছি যে, গভীর জঙ্গলে এসেও শিকারের 
কোন হদিশ করতে পারছি না । এমন সময় পাহাড়ের নীচু থেকে 
একটা লোক বাংলোতে এসে চৌকিদারকে দিয়ে আমাদের জানাল 
_-“তাদের একট! বলদ আজ শের মারী করেছে ।” তাকে 
জিজ্ঞাসা করে জানন্গাম যে আমাদের বাংলো! থেকে ৭৮ মাইল দূরে 
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জগংগোয়ারা গ্রামে পাহাড়ের কোলে, একটা সাদা বলদ আজ 
ছুপুরে বাঘে মেরেছে এবং মারীটা পাহাড়ের ঢালে পড়ে আছে। 
লোকটাকে ২ টাকা বকশিস দিয়ে বললাম-_তুমি তাড়াতাড়ি গিয়ে 
২১ জন লোক নিয়ে মারীর কাছাকাছি একটা গাছ দেখে 
তোমাদের একট] খাটিয়! নিয়ে চারটে পায়া উপর দিকে করে বাঁধ। 
আর খাটিয়ার চারটে পায়াতে দড়ি বেঁধে তাতে কিছু ভালপাল৷ 
বুলিয়ে দিও যাতে পর্দার কাজ করে। আমার বন্ধু কুট্সৈর তখন 
শরীর খারাপ আরম্ভ হয়েছে সেই অজুহাতে আমাদের সংগে 
যেতে রাজী হলেন না। আমি ও চৌকিদার কয়েক মিনিটের 
মধ্যেই রওনা হ্লাম। বরাবর ঢাল বেয়ে আমরা খুব সাবধানে 
পাহাড়ের নীচে নেমে চলেছি-__একটু পিছলে পড়লেই আর রক্ষে 
নেই, কয়েক হাজার ফিট নিচে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে পড়বো । 
আমরা যখন জগংগোয়ার! গ্রামে গিয়ে পৌছলাম তখন সন্ধ্যে ৭টা 
বেজে গেছে । বেশ অন্ধকার । কিন্তু যে লোকটাকে মাচান বাধার 
জন্য বকশিস দিয়েছিলাম তার টিকিটি পর্ধস্ত দেখতে পেলাম না। 
চৌকিদার গ্রামের লোকেদের সাহায্যে একটা খাটিয়া নিয়ে এবং 
ছু একট! মশাল জ্বেলে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে মারীটার দিকে এগুল। 
এইভাবে যাওয়াতে আমার খুবই আপত্তি ছিল কারণ এত রাত্রে 
লোকজন নিয়ে মশাল জ্বেলে মারীর কাছে গিয়ে মাচান বাঁধতে 
দেখলে বাঘ কখনই তার মারীতে আসবে না । কিন্ত উপায় কি? 
এত কষ্ট করে ৭৮ মাইল এসেছি ফিরে যাবার কথা ভাবতেই আমার 
মেজাজ খিচড়ে যাবার জোগাড় । এই অন্ধকারে হুর্গম খাড়াই 
পাহাড় আর ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ফিরে যাওয়! প্রায় অসম্ভব 
ব্যাপার। গ্রাম থেকে যতই আমরা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরে 
উঠছি মারীর দিকে, ততই চোখে পড়েছে বিরাট বড় বড় ঘন সেগুন 
ও শাল গাঁছের জঙ্গল--সময়টা ছিল মা মাসের শেষের সপ্তাহ । বড় 
বড় শুকনে। সেগুন ও শাল পাতাতে জঙ্গল ছেয়ে গেছে । শুকনো 
১ 
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পাতা জমে এক হাতের থেকেও বেশী উঁচু হয়ে আছে। শুকনো 
পাতা মাড়িয়ে যখন মারীর দিকে যাচ্ছি তখন মনে হচ্ছে নিস্তব্ধ 
জঙ্গলে যেন একপাল হাতী দাপাদাপি করে চলেছে। হাজার 
সাবধানতা সত্বেও আমরা! বিনা আওয়াজে এক পাও এগুতে পারছি 
না। গ্রাম থেকে প্রায় দেড় ছু মাইল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওঠার 
পর আমরা মারীর কাছে পৌছলাম। টর্টটা জ্বালিয়ে দেখলাম 
মারীটা বাঘের। সময় নষ্ট না করে কাছাকাছি একটা গাছ বেছে 
তাতে কোনরকমে খাটিয়াটা বাধলাম। লোকদের বললাম তার! যেন 
সকাল আটটার সময় ওখানে এসে আমাদের মাচান থেকে নামায় । 
মাচানে বসে ভাবলাম বাঘ যত সাবধানেই আস্মক না! কেন আমরা 
আওয়াজ পাবই পাব। মাচানে বসলাম প্রায় রাত দশটায় । 
রাত ফুটফুটে জ্যোতন্ায় ভরা । খাটিয়াতে বসেই বুঝলাম সারারাত 
আমাদের কপালে অনেক দুর্গতি আছে। ছোট্ট খাটিয়া-_তার দড়ি- 
গুলো এতই টিলে যে আমরা বসতেই গুড়ের কলসীর মত অবস্থা হয়ে 
দাড়াল আর আমরা ছুজনে সেই গর্তের মধ্যে নড়নচড়নবিহীন হয়ে 
আটকে পড়লাম । অল্পক্ষণের মধ্যে আমাদের শরীরের নিচের দিকে 
রক্ত চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে সমস্ত নিচেব দিকট। অসাড় হয়ে এল। 
ঘণ্টা খানেক পর মারীটার কাছে শুকনো পাতার উপর খড় খড় 
আওয়াজ শুনতে পেলাম । বড বড় গাছের ফাক দিয়ে স্নিগ্ধ চাদের 
আলো মাকীটার উপব পড়েছে তাতে সাদা মারীট বেশ স্পষ্টই দেখা! 
যাচ্ছে । কিন্তু আওয়াজটা কিসের জানবার জন্য অনেকক্ষণ চেয়ে 
থাকার পব বুঝলাম একটা টিকটিকি বা গিরগিটি শুকনো পাতার 
উপর কোন পোকামাকড ধরবার জন্য একটু নড়াচড়া করাতে এত 
আওয়াজ হচ্ছে। রাত ১২টার পর আস্তে আস্তে জঙ্গলে অন্ধকার 
নেমে আসতে লাগলো । রাত ২২/৩টে নাগাদ মাচানের ঠিক 
পেছন দিকে ৫০৬০ গজ দুরে একটা বলদ ডাকার আওয়াজ 
পেলাম_বঙ-বঙ-্বঙ়। এই গভীর জঙ্গলে এত রাত্রে বলদ ডাকার 
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শব্দ! আমার কেমন খটকা লাগলো । মনে পড়ল বাঘ অনেক 
রকম জন্ত জানোয়ার এবং পাখীর আওয়াজ পর্যন্ত অন্নুকরণ করতে 
পারে--এ নিশ্চয়ই বাঘের কারসাজি! চৌকিদারও সেই সময় 
আমার গা টিপে একটু ইশারা করলো! এবং যা কিছু সন্দেহ ছিল 
তা চৌকিদারের ইশারাতে দ্বুচে গেল। আরও ১৫২০ মিনিট পর 
ঠিক সেই জায়গা থেকেই বাঘ বলদের আওয়াজ অনুকরণ 'করলো-_ 
বউ.".*বঙ..'*বউ্‌। তারপর সব চুপ! আমার মনের" মধ্যে তখন 
নানা চিন্তা ঘোরপাক খেতে লাগল। এই অন্ধকারে বাঘ মারীতে 
আসলেও আসতে পারে কিন্তু যদি আসে তাহলে যেমন ভাবে 
বসেছি তাতে আমি তো! গুলি চালাতে পারবো না । রাইফেলটা 
হাতে তোলার সময় খাটিয়া থেকে আওয়াজ হতে পারে । নিশুতি 
জঙ্গলে ওই আওয়াজই বাঘের পক্ষে যথেষ্ট । সে তখন কপ্পুরের মত 
উবে যাবে। এই সব ভাবতে ভাবতে ৩০1৪০ মিনিট বোধহয় 
কেটে গেছে। হঠাৎ আমি চম্কে উঠলাম, আমাদের মাচানের 
ঠিক নীচে কখন যে বাঘটা এসেছে আমরা কোনরকম টেরই 
পাইনি। সে আমাদের মাচানের ঠিক নীচে এসে বার তিনেক 
হাঃ-হাঃ-হাঃ করে নিঃশ্বাসের মত আওয়াজ করে আমাদের একেবারে 
বোকা বানিয়ে দিল! অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, একী করে 
সম্ভব? চারপাশে এত শুকনো পাতা, একটা টিকটিকি চললে মনে 
হয় যেন হাতী চলেছে আর বাঘ এই ভারী শরীর নিয়ে কি করে 
হাওয়াতে মাচানের তলায় এল! একটা আওয়াজ পর্যন্ত পেলাম 
না! যেন ভোজবাজী! তারপর সব নিঝুম নিস্তব্ধ! তার আস! 
ষাওয়া টেরই পেলাম না । আস্তে আস্তে ভোর হয়ে গেল। এই 
সব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না । 

সকালে উঠে আমরা যখন জিনিষপত্র গোছাগুছি করতে ব্যস্ত, 
সেই সময় খাকি পোষাক পরা একজন লোক এসে বনবিভাগের 
ভদ্রলোকটির সংগে দেখা করে চুপি চুপি কি ষেন বললো-_তারপরেই 
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ভদ্রলোকটি হঠাৎ আমাদের বললেন-_-“আমি এখনই হাটাপথে 
লাতেহার চলে যাচ্ছি। আমার বিশেষ জরুরী, কাজ আছে, শুনে 
অবাক হয়ে বললাম__হাটাপথে লাতেহার যেতে যে আপনার অনেক 
সময় লাগবে । আমর! তো! আর খানিক পরেই এখান থেকে রওনা 
হ'ব। আপনি আমাদের সংগে চলুন। জবাব দিতে গিয়ে তিনি 
আর আমাদের মুখের দিকে চেয়ে কথা বলতে পারলেন না। মুখ 
নীচু করেই বললেন_-'আমাকে ম'প করবেন- আমি এখুনি রওনা 
হচ্ছি” বলেই তিনি আমাদের সকলের সংগে হাত মিলিয়ে চলে 
গেলেন। ব্যাপারটা আমরা ঠিক বুঝতে পারলাম না অথচ একটা 
অস্বস্তি হতে লাগল । যাহোক আমরা জিনিষপত্র গুছিয়ে গাড়ীর 
ট্রেলারে বোঝাই করে চা ও খাবার খেয়ে ঠিক আটটার সময় রওনা 
হলাম । রওনা হবার মুখে বুড়ো চৌকিদারকে বকশিস দেওয়ায় বুড়ো 
হাউ মাউ করে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো-_“সাহেব আপনারা 
আমার প্রাণ বাচিয়েছেন। আপনাদের কাছে আমি চিরকাল গোলাম 
হয়ে থাকবো । রেঞ্জার সাহেব আমায় যতই মারুন না কেন আমি 
কোনোদিনই আপনাদের বিরুক্ষে সাক্ষী দিতে পারবো না। রেঞ্জার 
সাহেব বেশী জুলুম করলে চাকরী ছেডে দেব সো ভী আচ্ছা কিন্তু 
মিথ্যা সাক্ষী দিতে পারবো না।” তেত.রা ও তার তিন সংগীকেও 
খুনী করে বকশিস দিয়ে আমরা রওনা হলাম। 
আমাদের গাড়ী বাংলোর ফটক পেরিয়ে খুব জোর দশ বার হাত 
এসেছে এমন সময় একটা লরী এসে আমাদের গাড়ীর রাস্তা বন্ধ 
করে দাড়ালো । দেখলাম লরীর সামনে ড্রাইভারের পাশের সিটে 
একজন পুলিশ দারোগা এবং তার পাশে খাকি পোশাক পরা 
একজন ভদ্রলোক । আন্দাজ করলুম খাকি পোশাক পর! ভদ্রলোকই 
ওখানকার রেঞ্জার, লরীর পেছনে দেখি ছু'জন পুলিশও দাড়িয়ে এবং 
ংগে সেই বনবিভাগের পাহারাদারটা, যে সম্বর মারার পরের দিন 
রেগ্জার সাহেবের আদেশ নিয়ে এসেছিল। দারোগ! সাহেব নেমে 
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এসে আমাদের বললেন_-“বনবিভাগ থেকে আপনাদের নামে 
কতকগুলি বিশেষ অপরাধের জন্য অভিযোগ করা হয়েছে পুলিশ 
বিভাগে । আমি লাতেহার থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার। 
আপনার! বেআইনিভাবে যে সম্বরটি মেরেছেন তার চামড়া ও সিং 
বাজেয়াপ্ত করা হোল। আপনারা এখনই ওগুলে। আমাকে দিয়ে 
দিন। আমরা শুনে তো অবাক। আমি দারোগা সাহেবকে 
জিজ্ঞাসা করলাম আমাদের নামে কি কি অভিযোগ আছে তা 
আমরা শুনতে পারি কি? তিনি বললেন-__“নিশ্চয়ই, ; তার পকেট 
থেকে একটা কাগজ বার করে পড়তে লাগলেন-_(১) আপনারা 
রাত্রে “্পটলা ইটের, সাহায্যে বেআইনিভাবে সম্বর মেরেছেন। 
(২) বনবিভাগের রেঞ্জার সাহেব যখন পাহারাদার পাঠিয়ে সম্বরটাকে 
বেআইনিভাবে মারার জন্য বাজেয়াপ্ত করতে পাঠান, তখন আপনার! 
তাকে বন্দুক দেখিয়ে গুলি করবেন বলে ভয় দেখান। (৩) সম্বরটি 
বাজেয়াপ্ত করতে দেন নাই। এক ঝুড়ি মিথ্যা শুনে আমরা ত 
হতবাক। পাহারাদারটাকে বললাম-__তুমিই তো সেদিন সকালে 
এসেছিলে; তোমাকে তো আমরা বন্দুক দিয়ে ভয় দেখানোর বদলে 
নাস্তাপানি না করে ভোর রাত্রে লাতেহার থেকে ছুটতে ছুটতে 
হুকুম তামিল করতে এসেছিলে বলে পেট ভরে চা ও খাবার খাইয়ে- 
ছিলাম। আর তুমিই বলছ যে আমরা বন্দুক দেখিয়ে গুলি 
করবে৷ বলেছি? এ তে বড় অবাক কাণ্ড! এই সব শুনে লোকটা 
বেশ কিছুক্ষণ মাটির দিকে চেয়ে রইল-_লজ্জায় মুখ তুলতে পারলো 
না। বার কয়েক জিজ্ঞাসা করার পর সে রেঞ্জার সাহেবের দিকে 
তাকিয়ে বলল-_-হা, আপনারা তো আমাকে বন্দুক দেখিয়ে ভয় 
দেখালেন; শুনে আমাদের কারুর মুখ দিয়ে কথা বেরুল না 
খানিকক্ষণের জন্য ৷ কী নৃশংস বিশ্বাসঘাতকতা-_-এও কি সম্ভব ! 
এতক্ষণ রামু ও দতু পুলিশ দেখে চুপ করে ছিল কিন্তু যখন 
পাহারাদারট। এই কথা বললো তখন তারা আর চুপ করে থাকতে 
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পারলো! না! ছুজনেই চিৎকার করে উঠল,--“এই বেইমান, এত 
মিথ্যা কথা বলতে তোর জিভ খসে 'গেল না? সাহেবরা তোকে চা 
ও খাবার খাওয়ালেন আর তুই বলছিস এ'রা তোকে বন্দুক দেখিয়ে 
ভয় দেখিয়েছেন? তুই এত মিথ্যাবাদী বেইমান? এত মিথ্য। 
বলার জন্ত তোর জিভ খসে যাবে দেখে নিস।” আমর! ওদের 
দ্রজনকে থামতে বলে দারোগ। সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, খাকি 
শোষাক পরা যে ভদ্রলোকটি দাড়িয়ে ছাড়িয়ে কাষ্ঠহাসি হাসছিলেন, 
উনিই কি কুমাণ্ডির রেগ্জার? দারোগা সাহেব বললেন-__৷ উনিই 
বনবিভাগের আইন অমান্য করার জন্য আপনাদের নামে থানায় 
অভিযোগ করেছেন শুনে বললাম-_এ লোকটির বনবিভাগে 
রেঞ্জারী না করে ফৌজদারী আদালতে ওকালতি করা উচিত 
ছিল। উনি অনেক ভেবেচিন্তে আমাদের বিপদে ফেলার বেশ 
পাকা বন্দোবস্ত করেছেন দেখছি । উনি ভাল করেই জানেন 
আমর! সম্বরটা দিনের আলোতে মেরেছি । আমাদের বিপদে 
ফেলার জন্য বাংলোর বুড়ো চৌকিদারকে মিথ্যা সাক্ষী দেবার 
জন্য গীড়াগীড়িও করেছেন। বুড়ো চৌকিদার বেচারা দারুণ 
অন্ুস্থ হয়ে পড়েছিল, তাকে আমরা ওষুধ ও পথ্য দিয়ে সুস্থ 
করার চেষ্টা করেছি । সে বেচার। নিমকহারামি করে মিথ্য। সাক্ষী 
দিতে রাজী হয়নি, কারণ সে এই পাহারাদাবটার মত বেইমান নয় । 
এই রেঞ্রার, বুড়োকে অন্যায় ভাবে সে রাত্রে বেশ মারধোর করে 
যান। আমরা ফি জমা দিয়ে বনবিভাগ থেকে শিকারের অনুমতি 
নিয়েই এখানে শিকার করতে এসেছি; আমাদের পারমিটে 
একট সম্বর মারতে পারি একথা লেখা আছে এবং সম্বরট। 
যে মাদী নয় সেটা শিং দেখেই বুঝতে পারছেন। আমরা বাঘ 
শিকারের উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছিলাম_রেঞ্জার সাহেব আমাদের 
শিকার পণ্ড করার অনেক চেষ্টাই করেছেন । তান বেআইনিভাবে 
তার বদ্ধুবান্ধবদের নিয়ে আমাদের রিজার্ভ এলাকাতে সারারাত 
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মনের আনন্দে বন্দুক চালিয়ে শিকার করেছেন, তাতে আমাদের 
শিকার করাও পগ্ড হয়ে গেছে। এর ঠিক কারণট! যেকি আমর! 
তা বুঝলাম না। একমাত্র কারণ যা আমর! অনুমান করতে পারি 
তা হোল জঙ্গলে ঢোকার আগে আমরা তাকে সেলাম করে 
আসতে পারিনি । 

দারোগাকে আছ্ে।পান্ত যা যা ঘটেছিল সবই আমরা বুঝিয়ে 
দিয়ে বললাম যে-__দেখুন, রেঞ্জার এই কুমাপ্ডিতেই ৩।৪ দিন যাবৎ 
বন্ধুবান্ধব নিয়ে ঘুরে ঘুরে শিকার করে বেড়াচ্ছেন অথচ প্রচুর চেষ্টা 
করেও তার দেখা পাইনি । আমাদের ছুর্তাগ্য যে তার সংগে আজ 
আমারের এইভাবে প্রথম সাক্ষাৎ এবং তিনি মিখ্যার এক বিরাট 
আয়োজন করে আমাদের সংগে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। 
তার মত একজন পদস্থ লোকের পক্ষে এটা খুবই অন্তায় হয়েছে। 
যাই হোক আমি যা যা বললাম তার প্রত্যেকটি কথা গ্রুব সত্য । 
এই রেপঞ্ার লোকটির স্বভাবে দেখছি তিনি দিনকে রাত বানাতে 
ওস্তাদ। দেখলাম সমস্ত ঘটনা শুনে দারোগা সাহেব বেশ একটু 
লজ্জিত হয়ে পড়েছেন, এ রেঞ্ার লোকটির নীচ মনোবৃত্তির জন্য | 
কিন্ত দেখলাম তিনি নিরুপায়, আমাদের অনুরোধ করলেন, আমরা! 
যেন চামড়া ও শিং দিয়ে দিই এবং আমাদের যা কিছু বলার-__ তা! 
যেন আমরা কোর্টেই বলি। এই বথা শুনে কুট্স তো প্রায় 
আর্তনাদ করে উঠলেন-_“কোর্টে ? দারোগা সাহেব বললেন-_-হী।, 
“মাই গড” বলে কুট্‌্স কপাল চাপড়াতে লাগলেন কিন্তু তখন 
আর তিনি সেই চীফ কনসারভেটর অব ফরেষ্টের পরিচয় তুলতে 
পারলেন না। আমি আর সময় নষ্ট না করে দতু আর রামুকে 
সম্বরের চামড়া ও শিং বার করে দিতে বললাম । দারোগা সাহেব 
সে সব নিয়ে চলে গেলেন । 

ভাগ্যের কি বিড়ম্বনা! শিকারের পারমিট নিয়ে ম্ায্যমত শিকার 
করেও--শিকার ট্রফি” সম্বরের চামড়া ও শিং অন্যায়ভাবে হারাতে 
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হল। ক? ডজন অশ্নেষা ও মঘা মাথায় নিয়ে ষে এই শিকার যাত্রা 
শুরু করেছিলাম জানি না। এক পঞ্চমান্ক নাটকের শেষে আরেক 
পঞ্চমাঞ্ধ নাটক জমতে শুরু করেছে, দেখে মনে হ'ল নান! ছুর্ভোগ 
আরও আসছে । এ যেন “ডবল শো”র ব্যাপার ! 

আমাদের গাড়ী ছাড়তেই কুট্‌স ভীষণ রাগারাগি করে বলতে 
লাগলেন, তিনি ফিরে গিয়েই তার বন্ধু চীফ কনসারভেটর অব 
ফরেষ্টসকে চিঠি দেবেন আরও সব কত কি। পথে আমি ও 
রেফিল্ড বললাম যে আমাদের উচিত লাতেহারে ডিভিশনাল ফরেষ্ট 
অফিসারের সংগে দেখা করে সমস্ত ঘটনাটা! জানিয়ে দেওয়া । 
শুনেই তে। কুটুস পণ্ডিতের মত চেঁচিয়ে উঠলেন “না না না” তার 
যেখানে সবোচ্চ সরকারি কর্মচারীর সংগে বন্ধুত্, সেখানে আমর! 
তাকে চাপরাশির সংগে হাত মিলাতে বলছি কি করে? পরে দেখে 
নিতে তার একট। চিঠিতে কি হয়, তখন এসব লোক তার পায়ে ধরে 
ক্ষমা চাইতে পথ পাবে না। আমাদের কিন্তু এতে যথেষ্ট সন্দেহ 
ছিল; তাই বললাম_-ডিভিশনাল অফিনারই এই পুরো! বিভাগটার 
হর্তাকর্তা। আপনার সংগে চীফ কনসারভেটার-অব-ফরেষ্ট-এর 
যতই ভাব থাকুক না কেন তিনি বড় জোর আপনার চিঠি পেয়ে 
এই অফিসারের কাছেই পাঠাবেন মতামতের জন্য এবং এই 
অফিসার কখনই তার নীচের কর্মচারী এবং নিজের বিভাগের 
বদনাম এক বাইরের শিকারীর চিঠির জন্য উপর মহলে জানাতে 
চাইবেন না। রেফিল্ডও আমাকে সমর্থন করলো । তারও ইচ্ছে 
আমর! লাতেহারে নেমে আফিসারকে সব জানিয়ে যাই ; কুট্স কিন্ত 
রেগে গিয়ে বললেন, তিনি কখনই ওখানকার অফিসারদের সংগে 
দেখা করবেন না । তিনি একমাত্র চীফ কনসারভেটার-অব-ফরেষ্টসকে 
সমস্ত জানাবেন। 

ইতিমধো আমাদের গাড়ী ওরাঙ্গা নদীর ধারে এসে পৌৌছলো। 
এবারও গাড়ী নদীতে কিছুদূর চলে প্রায় ইাটুজল হতেই তার 
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চলা বন্ধ করে দিল। আশ্চর্য হবার কিছুই নেই-_-মোটর গাড়ী 
নদীতে চলার বাহন ত নয়-_ওটা কেন নদী পার হতে চাইবে। 
কুটুসের মেজাজ খুবই খারাপ চলছে। তিনি আর গাড়ী 
ঠেলার জন্য নদীতে নামতে চাইলেন না। আমরা সকলে নেমে 
গাড়ী ও ট্রেলার কোনরকমে ঠেলাঠেলি করে নদী পার হয়ে 
আবার রওনা হলাম ও বেল৷ সাড়ে এগারটায় আমি লাতেহারে 
ফরেষ্ট অফিসারের বাংলোর সামনে এসে গাড়ী থামিয়ে দিলাম । 
গাড়ী থামাতে দেখেই কুটুস জিজ্ঞাসা করলেন_এখানে কেন 
গাড়ী থামালে? আমি বললাম_ চলুন, আমরা অফিসারের 
সংগে দেখা করে সব কথা বলে যাই। শিকারের পারমিটে 
আপনার নাম প্রথমে আছে তার পরে আমার ও রেফিলন্ডের, পুলিশ 
আপনার নামেই “কেস্ঠ করেছে । ব্যাপারটা! যদি এইখানেই 
মিটিয়ে ফেল! যায় তাহলেই ভালো, নয়তো! ভেবে দেখুন, এই “কেস” 
লড়ার জন্য প্রতিবার আমাদের ছু'শ ছু'শ- চারশ মাইল গাড়ী ছুটিয়ে 
আসতে হবে! কুট্সের ওই এক কথা; বলতে লাগলেন__“কেস 
লড়তে হয় লড়বে কিন্তু ওদের আমি কখনই তোষামদ করতে 
পারবো না । রেফিল্ড আমার কথায় সমর্থন জানালো কিন্তু কুট্স 
নাছোড়বান্দা । মনে পড়ে গেল ঘাড়ে মোর শনি আমি কারে 
গণি।” তিনি আমাকে গাড়ী ছাড়তে বাধ্য করালেন__-অগত্যা আমি 
চালাতে শুরু করলাম। আমার মনটা কিন্তু বড়ই অশান্তিতে 
ভরে গেল--আমাদের কাজটা মোটেই ভাল হোল না। প্রায় 
একটার সময় আমরা টাছ্ুয়ার ডাক বাংলোতে এসে পৌছলাম। 
প্রথমে ভেবেছিলাম দুপুরের খাওয়া ওখানেই সেরে নেব, কিন্ত 
চৌকিদারের সংগে কথা বলে বুঝলাম ওখানে খাবার জোগাড় করে 
বানিয়ে খেতে অনেক সময় লেগে যাবে । তাই শেষ পর্যন্ত ঠিক 
হোল আমরা ধাচির কোন দোকান থেকে খেয়ে ও রাত্রের জন্য 
কিছু খাবার নিয়ে সারারাত গাড়ী চালিয়ে ফিরে আসব আমাদের 
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আসানসোলের আতস্তানায়। এই ভেবে রাচির পথে রওনা হয়ে 
আড়াইটা নাগাদ পৌছে গেলাম,াঁচিতে | সেখানে খাওয়া দাওয়া 
সেরে রাতের খাবার নিয়ে রওনা! দিতে বিকেল চারটে বাজলো । 
সারারাত গাড়ী চালিয়ে পরের দ্রিন ক্লান্ত হয়ে সকাল আটটায় 
আমর। সব ফিরে এলাম । ঘটনার বেগ যেখানে শেষ হবার নয় 
সেখানে জোর করে ত বন্ধ করা যায় না। ছূর্ধোগের বন্যা ত কেউ 
কখনও রোধ করতে পারে নি। 

এর পরে যা আরম্ত হ'ল তা যেমন মর্মান্তিক তেমনই লজ্জাদায়ক । 
আমর! কুমাপ্তির শিকার পর্ব শেষ করে একটু গা-হাতের ব্যথা 
ছাড়াচ্ছি, আর দৈনন্দিন জীবনের ফাঁকে ফাঁকে সন্ধ্যের চায়ের আসরে 
বসে বন্ধু বান্ধবদের কাছে আমাদের অভিশপ্ত অভিজ্ঞতার গল্প করছি, 
এমন সময় লাতেহার কোর্ট থেকে কুট্সের নামে এক শমন এসে 
হাজির। তাকে অমুক তারিখে সকাল দশটার সময় লাতেহার কোর্টে 
হাজির হতে হবে, অন্যথায় তাকে যথারীতি শাস্তি দেওয়া হবে। 
কুট্স কিন্তু ফিরে এসেই সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে তার বন্ধু চীফ 
কনসারভেটার-অব-ফরেষ্ট স কে চিঠি দিয়েছিলেন এবং দেখা হলেই 
বলতেন--'এবার দেখে নিও কুমাপ্ডির রেঞ্রারের কি অবস্থা হয়। 
তাকে উচিত শিক্ষা না দিয়ে আমি আর ছাড়ছি না । কিন্তু লাতেহার 
কোর্টের শমন পেয়েই তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। আমাকে 
টেলিফোনের ওপর টেলিফোন আমি যেন তার সংগে তক্ষণি দেখা 
করি__বিশেষ জরুরী দরকার। টেলিফোন পেয়ে ছুটতে ছুটতে 
গিয়ে হাজির-_-গিয়ে দেখি তিনি মুখ কালো করে মাথায় হাত দিয়ে 
বসে আছেন, সামনে লাতেহার কোর্টের শমনটা খোলা রয়েছে। 
আমি যেতেই তিনি প্রায় আর্তনাদ কবে উঠলেন__“দেখো, আমার 
নামে শমন পাঠিয়েছে লাতেহার কোর্টে হাজির হবার জন্য । এখন 
কি কর! যায়? আমার বন্ধু বোধ হয় চিঠি পায়নি! আমি তো 
কিছুই বুঝছি না। লাতেহার কোর্টে হাজির হওয়া কি চারটিখানি 
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কথা? ট্রেনে গেলে দেড় ছদিন যেতেই লাগবে তারপর লাতেহার 
স্টেশন থেকে কোর্ট 81৫ মাইল দূর। স্টেশন থেকে কোর্টে পায়ে 
হেঁটে যাওয়। ছাড়া আর কোনও ব্যবস্থা! নেই। ট্রেনও ২৩ ঘণ্টায় 
সকালে একটি প্যাসেপ্তার যাবার আর রাত্রে আরেকটি প্যাসেপ্রার 
ফেরার । তার মানে প্রতিবার কোর্টে হাজরী দেবার জন্য আমাদের 
৪৫ দিনের ছুটি নিয়ে এই কষ্ট করে যাতায়াত করতে হবে । কোর্টে 
হাজরী দিয়ে হয়তো শুনবো আজ “কেস” হবে না। আবার দিন 
ফেল হচ্ছে ১০১৫ দিন পর-তারপর আবার হাজরী দিতে 
হবে। এইভাবে আমর। কতদিন কোর্টে কেস চালাতে পারবে। 
জানি না যে ভয় পেয়েছিলাম__ঠিক তাই-ই হতে চলেছে । 
আমি শমনট। পড়ে বললাম-_-উপায় নেই--শমন যখন দিয়েছে তখন 
আমাদের কোর্টে হাজরী দিতেই হবে। এখন রেহাই পাবার 
একমাত্র পথ হোল ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার ও বেঞ্জারের সাথে 
দেখা করে অপরাধ স্বীকার করে যা কিছু দণ্ড দেবার তা দিয়ে কেস' 
মিটিয়ে ফিরে আসা । আমি তে প্রথমেই বলেছিলাম, ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে 
ঘাস খাবার চেষ্টা করবেন না। আপনি তো তখন আমার কথ 
শুনলেন না। শুনে কুট্স তো চটেই লাল। তিনি মাথা নেড়ে বলে 
উঠলেন__“কখনই হতে পারে না__আমর সম্পুর্ণ নির্দোবী-__কেন 
আমরা ওদেরকে বলতে যাব আমরা অপরাধী । যত অস্ুুবিধাই 
হোক আমরা “কেস” লড়বো, তুমি ওই সময় ছুটি নাও। আমরা 
ছুজনে আমার গাড়ীতে যাব। “কেপ” আমাদের লড়তে হবে__ 
তাতে যত অন্থুবিধাই হোক না কেন। আমি মনে মনে ভাবলাম 
“গাধা সেই জলই খায় তবু সাতবার ঘোলায়”__ আমাদের কপালে 
হুঃখ আছে-_-আমাদের তরফে একটা সাক্ষীও পাওয়া যাবে না। 
রেঞ্জারের ভয়ে কেউ আমাদের হয়ে সাক্ষী দ্রিতে আসবে না। এমন 
কি হয়তো বুড়ো চৌকিদারও আমাদের বিপক্ষে সাক্ষী দিতে পারে। 
সাক্ষী জোগাড় করাও খুব শক্ত। নির্দোষী হয়েও কোর্টে 


৩১৬ শিকার 


আমাদের দোষ স্বীকার করতে হবে ।- এর থেকে আর ছুঃখের কি 
আছে-কিস্ত উপায় কি? শেষ পর্যন্ত আমাদের লাতেহার কোর্টে 
হাজির হবার দিন এলে আমরা ছুই বন্ধু গাড়ী নিয়ে ছুটলাম প্রায় 
ছু'শ মাইল পথ । ভোর রাত্রে টাছুয়ার ডাক বাংলোয় পৌছে কিছুক্ষণ 
ঘুমিয়ে সকালে উঠে জান করে চা ও সামান্য কিছু খেয়ে আমরা 
দশটার আগে লাতেহার কোর্টে ছুটলাম। বেলা বারটায় আমাদের 
খবব দেওয়া হোল সেদিন “কেস হবে না। দুর থেকে আমরা 
বেঞ্জারকে কয়েকবার দেখলাম-__তার মুখে সেই শয়তানের হাসি। 
দশদিন পৰ আবার আমাদের “কেসের, তারিখ পড়লো, শুনেই তো৷ 
কুটূস গরম হয়ে উঠলেন কিন্তু উপায় কিছু নেই। বললাম--ফিরে 
চলুন, আমাদের কপালে আরো অনেক ছুঃখ আছে । আপনি যদি 
রাজী থাকেন তাহলে অফিসার ও রেঞ্জারের স্লাথে কথা বলে, অপরাধ 
স্বীকার করে, ওরা যা কিছু সাজ! দিতে চাট তা মাথা পেতে নিয়ে 
ফিরে যাই-_তাছাড়া আর কোনও উপায় দেখছি না । কথা শুনে 
কুট্স রেগে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠেই গাড়ী স্টার্ট দ্রিলেন। কী 
আর করি আমিও চুপচাপ গাড়ীতে গিয়ে বসলাম এবং ছু'শ মাইল 
গাড়ী চালিয়ে আবার ফিরে এলাম। মেমসাহেব সব কিছু শুনে 
আমার বন্ধুর উপর খুব রাগ করলেন এবং আমি যে ভাবে কেস্টা 
মেটাতে চেয়েছিলাম ওই ভাবেই কেস্ট! মিটিয়ে ফেলা উচিত ছিল 
বললেন। কুট্‌স মুখ কালে! করে বসে রইলেন। তাকে আবার 
বোঝালাম-_-আমর1 যদি ফেরার মুখে ওই অফিসারের সংসে দেখা 
করে সমস্ত বলে তার সাহায্য চাইতাম তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস 
যে তিনি সংগে সংগে রেঞ্জারকে ডেকে তার এই অন্যায়ের জন্য 
কিছু বলতে পারতেন-_হয়তো আমরা সেই সংগে সম্বরের চামড়া 
ও শিং ফেরৎ পেয়েও যেতে পারতাম- এই অকারণ হ"য়রানিও 
হোত না। 

আবার দশদিন পর আমাদের লাতেহার যেতে হোল । এ ক"দিনে 
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কুট্সের হস্থিতম্বি একেবারে চলে গিয়ে খুবই নরম হয়ে পড়েছিলেন । 
আমরা টাছুয়া থেকে একটু সকাল সকাল রওনা হয়ে আগে রেঞ্জার 
ও পরে ডিতিশনাল ফরেস্ট অফিসারের সংগে দেখা করে আমাদের 
ছুরবস্থার কথা জানিয়ে বললাম--আমাদের পক্ষে চার'শ মাইল 
গাড়ী ছুটিয়ে কোর্টে “কেস” করা অসম্ভব । আমরা “কেস লড়তে 
চাই না। আমাদের যা কিছু সাজা আপনারা দিতে চান দিন__ 
আমরা তাতেই রাজি। রেঞ্জার বিজয়ীর বক্রহাসির মধ্যে দিয়ে 
আমাদের বারকয়েক জানিয়ে দিলেন যে শুধু পয়সা খরচ 
করে “পারমিট” জোগাড় করে শিকার করতে এলেই হয় না। 
বনবিভাগের সামান্য একজন পাহারাদারও ইচ্ছা! করলে আপনাদের 
মত অনেক সাহেবকে জেলে পুরে দিতে পারে । যাই হোক 
কুট্‌স ও আমি বেশ খানিকক্ষণ খোশামোদ ও অন্থুরোধ করার পর 
রেঞজারের বোধ হয় একটু দয়! হোল। তার হুকুম মত ৫০ টাকা 
জরিমানা দিয়ে তারই ট্তিরী করা সব অপরাধ মাথা পেতে নিয়ে 
আমরা মুখ ছুঃটি নীচু করে মে যাত্রায় উদ্ধার পেলাম। সাংঘাতিক 
ছুই যমের মুখ থেকে পৈত্রিক প্রাণটাকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি 
বলে কুমাণ্ডির শিকার আমার কাছে চিরম্মরণীয় হয়ে আছে। সে 
যাত্রায় প্রাণে বেঁচে ফিরেছি বলে আরও শিকারে যেতে পেরেছি । 
শিকার রোজনামচায় কি সাধে লিখে রেখেছিলাম__শুভদিনের 
নির্ঘন্টের কথা । 
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সিনিয়র “ডবর” (ডবল) টাইগার 
চোরদিহা--গয়া জেল৷ 
জুন ১৯৫৪ 


ছোট্র তিন-চার বছরের একটি আহ্লাদি মেয়ের রাগ করে বলা, 
মনে দাগা দেওয়ার মত ছু'টি কথা-“তুমি কিচ্ছু না--তোমার বন্দুক 
নেই-_-কিচ্ছ নেই”__আজও দীর্ঘ বাইশটি বছর পরে মনে পড়লে 
স্মৃতির বেদনায় মনটা মোচড় খায়। 

১৯৫৪-এর ফেব্রুয়ারী মাস হবে- বার্ণপুরের এক বাড়ীতে চায়ের 
নিমন্ত্রণ, নানা গল্পগুজব চলছে, এমন সময় হঠাৎ পাশের বাংলো থেকে 
গোলগাল আহ্লাদি ছোট্ট মেয়েটি ছুটে এসে আমার কাধে হাত 
রেখে বায়না ধরল--একট। বাঘের গল্প বল না। ওকে বোঝাতে 
হ'ল--বাঘ ত এখনও শিকার করতে পারি নি--করতে পারলে তখন 
বলব । কেকারকথা শোনে- আবদার, বায়নাক্কা, রাগের শেষ 
নেই--নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত মেয়েটির মা ওকে বকে উঠল-_ 
কেন বিরক্ত করছ। বাঘ যখন শিকার করতে পারবেন, তখন 
তোমাকে সেট দেখাবেন-_গল্পও করবেন-এখন চা খেতে দাও। 
গল্পের আবদার টিকল না বলে জলভর চোখ করে চলে যাবার সময় 
বলে গেল ক'টি কথা-_তুমি কিচ্ছু না, তোমার বন্দুক নেই-_কিচ্ছু 
নেই । 

মার্জার গোষ্টির এই হিংআ্র ও অসম্ভব ধূর্ত বড় জাতটি শিকার 
কর! যে কী কঠিন ব্যাপার তা সাধাবণ লোকের জানার কথা নয়; 
শিকারী মাত্রেই জানেন এটি কী ধরনের কঠিন কাজ । বহু বছর 
অনেক জন্ত জানোয়ার শিকার করে হাত পাকিয়েছি, বনু রাত একা 
মাচানে বসে থেকেছি এই জাতের একটির জন্য নিম্পলক চোখে, 
কিন্তু ঠিক শিকার করার মত অবস্থায় একটিকেও পাই নি। বলতে 
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বাধা নেই--সে দিনের এ সান্ধ্য আসরে ছোট্ট মেয়েটির কথাগুলি 
মনের মধ্যে শেল হয়ে বিধে আমাকে যেমন নিরাশ-চঞ্চল করে 
তুলেছিল তেমনই আত্ম অহঙ্কারে যেন হাতুড়ির ঘা পেয়েছিলাম : 
সত্যিই ত এতোদিন হয়ে গেল, শিকারে মেতে বছরের পর বছর 
কেটে গেল, অর্থও গেছে কম নয় কিন্তু বাঘ না মারলে যে শিকারীর 
মঞ্চে ওঠা যায় না সম্মান আসে না তার হিসাব মিলিয়ে দিয়েছিল 
এ মেয়েটির ক'টি কথায়__তুমি কিচ্ছ না, তোমার বন্দুকও নেই-_ 
কিচ্ছু নেই। চায়ের পর বাড়ী ফিরে কিছুই ভাল লাগছিল না_ 
রাত্রে ঘুমও এলো না । কেবল এ কথাগুলি মনের মধ্যে কচ. কচ. 
করতে লাগল । 

এমনি এক মনের অবস্থায় বাঘ বাঘ কবে আমি যখন আহাৰ 
নিদ্রা প্রায় ত্যাগ করার জোগাড়, তখন সেই শিকারের এক 
আশার হাতছানিতে আমায় কোথায় নিয়ে ফেলেছিল-_তার চমকপ্রদ 
এবং প্রায় অবিশ্বাস্ত ঘটনা আপনাদের বলবে! মনে করছি । 

একটা বাঘ মেবে নিজেকে শিকারীর পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করাব 
জন্য আমি তখন হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছি। এমন সময় আমাদের 
ইস্পাত কারখানার কে, আর, বর্মনবাবু আমাকে বললেন- “চলুন 
আজ আপনাকে আমাদের মনম্থুব চাচার সংগে আলাপ করিয়ে 
দিই। চাচার বাড়ী গয়া জেলাতে । সে খুব ছোটবেলাতেই 
বন্দুক হাতে তুলে নিয়েছে এবং এখন সে একজন খুব নামকবা 
শিকারী। গয়া এবং হ।জারিবাগ অঞ্চলের সব বাঘের খবরই 
নাকি তাৰ জানা! আছে । বর্মনবাবু মনস্থর চাচার সংগে আলাপ 
করিয়ে দিলেন এবং তার কয়েকটি ছুঃসাহসিক শিকার কাহিনী শুনে 
আমি তো মুগ্ধ হয়ে পড়লাম। চাচাকে অন্নুরোধ করলাম যত 
তাড়াতাড়ি পারেন তিনি যেন আমার জন্য একটা বাঘ শিকারের 
ব্যবস্থা করে আমাকে নিয়ে যান। শিকারের পারমিট ও আনুসজিক 
খরচ বাবদ কিছু টাকা চাচার হাতে আগাম দিয়ে এলাম, এবং 
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তারপর থেকে আমার প্রতীক্ষার পাল। শুরু হোল। দিন যায়, মাস 
যায়, কিন্তু না মনস্থুর চাচা না তার শিকারের ব্যবস্থা--কোন কিছুরই 
হদিস পাওয়া গেল না। আমি মধ্যে মধ্যে বর্মনবাবুকে তাগাদা 
দিই-_-কোথায় গেল আপনার চাচা? আমাব শিকারের কি ব্যবস্থা 
করলেন? আমি'ত কোন খবরই পাচ্ছি না । 

যাই হোক, এইভাবে বেশ কয়েক মাস যাবার পর একদিন 
বর্মনবাবু এসে আমায় জানালেন যে চাচা নাকি আমার বাঘ 
শিকারের সব ব্যবস্থা করেছেন। খবরটা শুনে আমি খুব উত্তেজিত 
হয়ে পড়লাম । কোথায়, কবে, কোন জঙ্গলে ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন 
করে যা বুঝলাম, তা হোল গয়! জেলার চারদিকে পাহাড় ও গভীর 
জঙ্গলে ঘেরা চোরদিহা! বলে একট! ছোট্ট গ্রামে একটা বড় কেঁদো 
বাঘ ভীষণ অত্যাচার করছে । সেই গ্রামের মাহাতো (মোড়ল) 
«শোর মাহাতো”- বনোয়ারী বলে এক রেলের সুইপারের মাধ্যমে 
চাচার কাছে এই খবর পাঠিয়েছে । কেঁদে বাঘটি নাকি সে গ্রামের 
গরু মোষ সব প্রায় মেরে শেষ করে ফেলেছে । আসানসোল থেকে 
ট্রেনে গয়া যেতে “দিলুয়া” বলে একটা! ছোট ফ্র্যাগ স্টেশন পড়ে 
দিলুয়া স্টেশনের ডানদিকের ঢাল দিয়ে নামলে শ'খানেক গজের 
মধ্যে কয়েকটা রেলকুঠি নজরে পড়বে । বনোয়ারী থাকে এরই 
একটাতে ৷ উচু ভটু পাহাড়ের কোল ঘে'সে চলে গেছে ইস্টার্ণ 
রেলের লাইন। ত্রিসীমানাতে আর কোন€ জনপ্রাণী নেই__খালি 
পাহাড় আর ঘন জঙ্গল । বনোয়ারী কিন্ত ওই অঞ্চলে সপরিবারে 
বুদ্দিন আছে এবং ওখানে যেসব শিকারী শিকার করতে আসে তারা 
সবাই বনোয়ারীর সাহায্য চায়। এইভাবে শিকারীদের সংগে 
ঘনিষভাবে মেলামেশ! করে এবং তাদেব নানাভাবে সাহায্য করে 
সে নিজেও একজন শিকারীর পায়ে এসে পড়েছে । ওখানকার 
পাহাড় ও জঙ্গলের সব কিছুর নির্ভরযোগ্য খবর ওর কাছ থেকে 
পাওয়া যায় বলে ওর একটা খ্যাতি আছে। তাই চোরদিহার 
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শোর মাহাতো, বনোয়ারীর মাধ্যমে বাঘের খবরট1 চাচার কাছে 
পাঠিয়েছে । দিলুয়ার পরের স্টেশান বাঁশকাটোয়া, সেটাও একটা 
ফ্ল্যাগ স্টেশন। দিলুয়া থেকে বাশকাটোয়া যেতে তিন তিনটে 
বড় বড় রেলের টানেল পড়ে, তার মধ্যে একটা প্রায় আধ মাইল 
লম্বা । এই ছু'জায়গার দূরত্ব প্রায় সাত আট মাইল হবে। এই 
দ্ুই ফ্ল্যাগ স্টেশনে আপ ও ডাউন গয়া প্যাসেঞ্জার থামবেই এবং 
লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এঞ্জিন বা গার্ডের কামরা থেকে কয়েক 
বালতি পানীয় জল নামিয়ে দেওয়া! হচ্ছে । বহুকাল আগে নাকি 
এই ছুই স্টেশনে কয়েকজন রেলকর্মচারী গরমের সময় পানীয় 
জলের অভাবে মারা যায়। সেই থেকে ইস্ট ইগ্ডিয়া রেল কোম্পানী 
জলের জন্য এই ব্যবস্থা কবে এবং এখনও তাই চালু আছে। 
কলকাতা-_গয়া--দিল্লী যেতে পূর্ব রেলওয়ের গ্রাণ্ড কর্ড রাস্তায় 
দিনের বেলায় এ তিনটি সুড়ঙ্গ পথের গাঢ় অন্ধকারের মধ্য দিয়ে 
অনেকেই যাতায়াত করেছেন । কী সুন্দৰ না লাগে রেলের কামরা 
থেকে আরামে বসে পাহাড় জঙ্গলের শোভা দেখতে দিনের বেলায়। 
একট। বড় শিকাবের ব্যবস্থা হয়েছে জানাব পর থেকে 
আমার অবস্থা বাচ্চাদের ৬কালীপুজে। দেওয়ালীর বাজী কিনতে 
যাওয়ার মত অস্থির। এই হল এই হচ্ছে করে আমাদের 
শিকার অভিযানের যাত্রা শুরু হতে হতে ১৯৫৪ সালের 
মেমাস পার হয়ে জুন মাসের মাঝামাঝি গড়িয়ে পড়ল। তখন 
প্রচণ্ড গরম। ভোরেই আসানসোল স্টেশন থেকে আমাদের 
গয়! প্যাসেঞ্জার ধরতে হবে। বর্মনবাবুর মারফত আমাদের গাড়ী 
ভাড়া ও রসদ বাবদ কিছু টাকা চাচার কাছে আগাম পাঠিয়ে 
দিলাম। শিকাবের সঙ্গী শেষ পর্ধন্ত চারজনে দাড়াল-_চাচা, আমি, 
বর্মনবাবু ও বলাইবাবু বলে একজন । ভোরে স্টেশনে এসে চাচাকে» 
দেখতে পেলাম । আমাকে দেখেই চাচা খুব খুশী হয়ে এগিয়ে 
এসে “আইয়ে আইয়ে? বলে হাত বাড়িয়ে দিলেন। বর্মনবাবু ও 
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বলাইবাবু ইতিমধ্যে স্টেশনে এসেছে দেখতে পেলাম। বর্মনবাবু 
আমার সঙ্গে বলাইবাবুর পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভন্রলোক 
বর্মনবাবুর মতই মাঝবয়সী-_-তাকে আমার বেশ ভালই লাগল। 
মালপত্র ও রসদ নিয়ে চাচা সকলের চলনদার হয়ে আমাদের 
একটা ফাস্ট ক্লাস কামরাতে তুললেন। রেলের প্রত্যেক কর্মচারীদের 
সংগে চাচার খুব পরিচয় দেখলাম । সবাই চাচার সংগে হাত 
মেলাল। তাদের সবার সংগে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে চাচ। 
বললেন একে নিয়ে শিকারে যাচ্ছি, দিলুয়াতে নেমে চোরদ্িহা৷ যাব। 
সেখানে একটা বড় বাঘ ভীষণ অত্যাচার করছে, সেটাকে আমরা 
মারব। রেলের কামরাতে আমাদের মালপত্র গুছিয়ে রাখার সময় 
আরেকটি লোককে দেখলাম--শুনলাম তার নাম চ্যাটাজী ; সেও 
নাকি আমাদের সংগে যাচ্ছে । চাঁচা তাকে সংগে নিয়েছে আমাদের 
চোরদ্িহা' শিকার ক্যাম্পে চা ও খাবার বানিয়ে সাহায্য করবে 
বলে। গাড়ী ছাড়তে একজন টিকেট কালেক্টর আমাদের কামরাতে 
উঠলেন । চাচ। সংগে সংগে তাকে “আইয়ে সাহাব আইয়ে' বলে 
তার হাত ছুটে! ধরে পাশে বসালেন এবং তাকে সিগারেট ও পান 
খাইয়ে খুব খাতির করলেন। নানা কথার মধ্যে চাচা তাকে 
বুঝিয়ে দিলেন যে আমরা সবাই বাঘ শিকারে দিলুয়া যাচ্ছি এবং 
আমরা তারই সঙ্গী। টিকেট ক্যালেক্টর ভদ্রলোক একটা কি 
দুটে। স্টেশনের পর নেমে গেলেন! আমার কেন জানিনা একটু 
সন্দেহ হোল--মনে হোল আমর! সকলেই বিনা টিকেটে যাচ্ছি। 
চাচা একবারের জন্যও টিকেট কালেক্টর ভদ্রলোককে আমাদের 
টিকেটগুলোর কথা বলবার সুযোগই দিলেন না। ভত্রলোক 
নেমে যেতে আমি চাচাকে সোজাস্থজি জিজ্ঞাসা করলাম- আমাদের 
টিকেট কাটা হয়েছে তো? চাচা একটু হেসে আমাকে বললেন-__ 
“আপ কুছ ফিকির না কিজিয়ে ” আমি সংগে সংগে জিজ্ঞাসা করলাম 
_-“আমাদের শিকারের পারমিট ? চাচা আবার হেসে উত্তর 
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দিলেন__“আপ কেও ঘাব্ড়াতে হ্যাঁয়। সব কুছ পাকা বন্দোবস্ত হ্যায় । 
কুছ ফিকির না কিজিয়ে। এবার" আমি সত্যিই একটু চিন্তিত 
হয়ে পড়লাম--বিনা টিকেটে এবং বিনা পারমিটে বাঘ শিকারে 
যাচ্ছি ভেবে। রেলের টিকেট কালেক্টর ধরলে গাড়ী ভাড়া ও কিছু 
ফাইন দিলে রেহাই পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু বিন! পারমিটে বাঘ 
শিকার করতে যাওয়ার কথা ভাবাও অসম্ভব। যদি বরাতগুণে বাঘ 
পেয়ে যাই তাহলে বনবিভাগের লোকেরা সে খবর জানতে 
পারবেই, কারণ এ খবর খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে । তখন হাতে 
হাতকড়ি পড়ে যাবেই এবং বনবিভাগের কালো বোর্ডে আমাদের 
নাম উঠে যাবে- জীবনে আর কোনদিন শিকারের পারমিট পাওয়া 
যাবে না । মোটা কিছু ফাইন তে! দিতেই হবে তার ওপরে জেলও 
হতে পারে। এই সব নানা ভাবনায় আমার মাথার মধ্যে ঝড় 
বইতে লাগল । এমন সময় একটা স্টেশনে গাড়ী থামতে চাচ। 
একটা! চাওয়ালাকে ডাকতে গেল। এই অবসরে আমি বর্মনবাবুকে 
জিজ্ঞান৷ করলাম-ব্যাপারটা কি বলুন তো? আমার কিন্তু খুবই 
সন্দেহ হচ্ছে। চাচা যে আমাদের টিকেট করেনি সে আমি বেশ 
বুঝতে পারছি, কিন্তু শিকারের পারমিট যদি না করে থাকে 
তাহলে আমি ওর সংগে শিকারে যেতে নারাজ । আগাম টাকা 
দেওয়া সত্বেও এইভাবে চোরের মত শিকারে যাওয়ার থেকে 
না! যাওয়া ভাল। আমরা কোডারমা স্টেশনে দাড়িয়েছিলাম 
এবং গাড়ীটা সেখানে বেশ কিছুক্ষণ ছিল। বর্মনবাবু আমার 
কথা শুনে বললেন-_-না না, তা কখনো হতে পারে? চাট। 
আপনাকে যখন সংগে নিয়ে যাচ্ছে তখন বিনা পারমিটে নিশ্চয়ই 
নিয়ে যাবে না। অত সাহস ওর হবে না ।১ বলাইবাবু শুনে বললেন 
--আমরা ত শিকারী নই-_একট1 সখের বন্দুক আছে মাত্র । 
আপনার সংগে জঙ্গল দেখতে বেরিয়েছি” পেলে বড় জোর একটা 
পাখি বা হরিণ মারব কিন্তু আপনি যাচ্ছেন বাঘের সন্ধানে--বিন! 
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পারমিটে আপনার যাওয়া ঠিক হবে না, বললাম-_আমার সংগে 
চাচার তেমন কিছু আলাপ নেই, এই প্রথম ওর সঙ্গে আমার 
শিকারে আসা । আমি বহুকাল ধরে শিকার করছি কিন্ত কখনও 
পারমিট ছাড়া জঙ্গলে গেছি বলে মনেও করতে পারি না । আপনার! 
ভাল করে চাচাকে জিজ্ঞাসা করে আমাকে জানাবেন। ইতিমধ্যে 
গাড়ী ছাড়ার হুইসিল বাজল। দেখি চাচা একজন চানাচুর বাদাম 
ভাজাওয়ালাকে সংগে নিয়ে হুড়মুড় করে কামরার মধ্যে উঠে 
পড়লেন এবং ভাজাওয়ালাকে বললেন-__“দেও, সব সাহাব লোগৌকে। 
চানাচুর খিলাও ।, বাইরে তখন কাঠফাটা৷ রোদ আর গাড়ীর ভিতরে 
গরমে এমনিতেই প্রাণ যাবার দাখিল-_-তার মধ্যে শুকনো চানাচুর 
খেতে আমরা মোটেই উৎসাহ পেলাম ন। কিন্ত চাচার গীড়াগীড়িতে 
সকলেই একটু করে খেলাম । 

লক্ষ্য করলাম, ভাজাওয়ালার সংগেও চাচার অনেক দিনের 
পরিচয় । চাচা তাকে বললেন_-তুম হামলোগন কা সাথ শিকার 
মে যায়েগা % দেখলাম ভাজাওয়াল এক কথাতেই রাজী হয়ে 
গেল । আমি শুনে বললাম_না না, ও কোথায় যাবে? ও 
বেচারা গরীব মানুষ চানা বেচে ছুটে পয়সা করবে । জঙ্গলে 
গিয়ে ওর কি লাভ? চাচা আবার তাকে জিজ্ঞাসা করল-- 
“কেয়া, যাওগে % সে বললে-_“জী হা ।” চাচাকে বলতে শুনলাম 
বনোয়ারীকা ডেরামে তোমরা! চানাক1 ডিববা রাখকে হামলোককা! 
সামান লেকর চোরদ্িহা চলনে পড়েগা। সেত এক কথাতেই 
রাজী। আমি মনে মনে ভাবলাম, আমাদের শিকার ক্যাম্পে 
আরও ছুঙ্গন লোক বাড়ল; সমস্ত খরচটাই যে আমার ঘাড়ে 
চাপবে কিনা । মনের মধ্যে নানা অশান্তি নিয়ে কামরার 
বাইরে চোখ রেখে চলেছি_-মনে হচ্ছে সারা পৃথিবী যেন 
জ্বলে যাচ্ছে, আর গরম হাওয়া ও কাঠফাটা রোদে আশপাশের 
জঙ্গল ও পাহাড় যেন সব ঝিমিয়ে পড়েছে । এমন সময় চাচা উঠে 
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আমাদের বললেন-_-“এবার আমাদের নামতে হবে-_দিলুয়া এসে 
গেছি। দেখি গাড়ীটা একট] পাহাড়ের কোল ঘে'সে আস্তে 
আস্তে থামছে কিন্তু কোন প্ল্যাটফর্ম বা স্টেশন নজরে পড়লে। ন!। 
আমরা তাড়ানুড়ে। করে কোনরকমে নিজেদের মালপত্র নিয়ে নেমে 
পড়লাম। তখন ছুপুর বারোটা বেজে গেছে। ত্রিসীমানাতে একটা 
লোক বা একটু ছায়া দেখতে পেলাম না_কেবল আমরা কটি প্রাণী । 
কয়েক বালতি পানীয় জল নামিয়ে দিয়েই গাড়ীটা ছেড়ে দিল। 
বাঁ-হাতি উচু খাড়া পাহাড় আর ঘন জঙ্গল। রেল লাইন-_থেকে 
একট ঢাল নেমে গেছে__দূরে কয়েকটা সাদা সাদা রেলের কুঠি 
_-তার চারপাশে পাহাড় আর জঙ্গল। আমি কিছুক্ষণ আনমনা 
হয়ে চারপাশ দেখছিলাম । ইতিমধ্যে দেখি, চাচ৷ চানাচুরওয়াল! ও 
চ্যাটাজির সাহায্যে আমাদের মালপত্র তুলে বনোয়ারীর রেলকুঠির 
দিকে নিয়ে যেতে বলছেন। বুঝলাম চাচা কিসের জন্য এই ছুটি 
লোক জোগাড় করেছিলেন, অদ্ভুত লোক এই চাচা_ওখানে 
জনপ্রাণী পাওয়। যাবে না ভেবেই আগে থেকে এ হ"শিয়ারী ব্যবস্থা 
তার। বেশ কয়েক শ' গজ চড়াই উতরাই করে আমরা রেলকুঠি- 
গুলির কাছে এসে পৌছতেই চাচা “বনোয়ারী, বনোয়ারী বলে 
ডাকাডাকি করতে লাগলেন । প্রায় সব কটা কুঠিই বন্ধ এবং 
ব্যবহারহীন হয়ে পড়ে আছে, কেবল একটাতে মনে হোল যেন 
কেউ থাকে । খানিক পরে বনোয়ারীর স্ত্রী কুঠির পেছন থেকে 
বেরিয়ে এসে জানালো যে, বনোয়ারী উপস্থিত ওখানে নেই-_সে 
গয়া গেছে এবং ২১ দিনের মধ্যেই ফিরবে । খবরটাতে চাচাকে 
একটু চিন্তিত হতে দেখলাম । খানিক ভেবে চাচা বললেন, এক 
কাজ করা যাক। একট! খালি কুঠিতে আমাদের মালপত্র রেখে, 
চাবি দিয়ে আমরা চোরদিহা! রওনা হই। পরে শোর মাহাতোর 
লোক মারফৎ মালপত্র আনিয়ে নিলেই হবে। 

অগত্যা তাইতেই রাজী হতে হোল। তাড়াতাড়ি একটা! 
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খালি কুঠিতে মালপত্রগুলো রাখা হলে পর আমার একটা স্তীলের 
্রাঙ্ক থেকে তালা খুলে দরজায় লাগিয়ে দিলাম। আমার সঙ্গে 
আমার পিতৃদত্ত ছুটি হাতিয়ার ছিল_-একটি ৪০৫ বোরের একনল৷ 
রাইফেল এবং একটা বারো বোরের দোনলা বন্দুক। যেযার 
বন্দুক সংগে নেবে ঠিক হোল আর সংগে যাবে একটি টিফিন 
কেরিয়ার। তাতে ছিল আমাদের ছুপুরের খাবার । রওনা হবার 
আগে চাচা বনোয়ারীর শ্ত্রীকে বলে গেলেন যে মালপত্রের জন্য 
চোরদিহ! পৌছে তিনি লোক পাঠাবেন এবং বনোয়ারী এলেই 
তাকে যেন সে চোরদিহা চলে আসতে বলে। বনোয়ারীর স্ত্রী ঘাড় 
নেড়ে “জী হা” বলে সরে দাড়াল । 

চোরদ্িহার পথে আমরা রওনা হলাম ছুপুর দেড়টায়_ট্রেন 
থেকে নেমেছিলাম প্রায় বেলা ১২টায়। জুন মাস-_ছুপুরের প্রচণ্ড 
রোদে আমরা প্রায় ভাজা ভাজ! হবার দাখিল। রেলকুঠিগুলিকে 
পেছনে ফেলে আমর সামনের পাহাড় আর জঙ্গলের দিকে এগুতে 
লাগলাম । গরম হাওয়ার লু চল্ছে- নাক ও মুখের মধ্যে লু লেগে 
মনে হ'ল যেন শরীরের সব কিছু শুকিয়ে যাচ্ছে । আমার হ্কাধে 
বন্দুক ঝুলছে, তার ভারও কম নয়। এই ভাবে মাইল খানেক 
চলার পর আমরা সামনের পাহাড়টার নীচে এসে পৌছলাম। 
চাচা সেখান থেকে একবার পাহাড়টার উচ্চত৷ লক্ষ্য করে বলে উঠল, 
“পামনের এই খাঁড়। পাহাড়টা। যদি কোনরকমে চড়ে পার হতে 
পারেন তাহলে অপর পারেই চোরদিহ। গ্রাম পাবেন । পাহাড়ে 
চড়তে যদি রাজী হন তাহলেই আমরা খুব তাড়াতাড়ি পৌছে যাব, 
তা না হলে পাহাড়ের নিচে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একটি ঘোর৷ 
পথ আছে, যেটা প্রায় ৪1৫ ক্রোশ পড়বে, তাতে পৌছুতে রাত 
হয়ে যেতে পারে । ফলে আজ আর শিকারের কোন সন্ধান করা 
যাবে না। তাকে বললাম, যদি তাড়াতাড়ি পৌছান যায় তাহলে 
আমর1 পাহাড় পেরিয়েই যাব! এই ছুদ্বর্ষ গরমে যত তাড়াতাড়ি 
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পৌছান যায় ততই ভাল। 

আমাদের মধ্যে চাচাই সব থেকে বয়সে বড়, এবং তারপর: 
আমি ; বর্মনবাবু ও বলাইবাবু বেশ নব্য যুবক । মনে মনে ভাবলাম 
চাচা ও আমি যদি পাহাড় পার হতে পারি তাহলে এরাও পারবেন । 
তাই আর সময় নষ্ট না ক'রে আমরা রওনা হলাম। চাচা আমাদের 
পথপ্রদর্শক-_-তারপরেই আমি এবং পর পর বাকী সকলে, খাড়া 
পাহাড়টায় খানিকটা] চড়েই বুঝলাম কাজটা খুব সহজ নয় । মনে 
অদম্য সাহস সঞ্চয় করে হাপরের মতন নিঃশ্বাস টানতে টানতে এগুতে 
লাগলাম ঠিক কতক্ষণ জানি না। সমস্ত জামা কাপড় ঘামে ভিজে 
উঠেছে আর গরম হাওয়া ও চড়া রোদে ভাজ ভাজা হয়ে 
যাচ্ছি। শরীর ও মনের সব জোর একত্র করে কোনরকমে আমরা 
যখন পাহাড়টার পিঠের ওপর এসে পৌছলাম তখন আমাদের 
হাত পা সব অবশ । মুখ ও গলা শুকিয়ে কাঠ, পিপাসাতে ছাতি 
ফেটে যাচ্ছে, ঠোঁটগুলো গরম হাওয়াতে ফেটে রক্ত বেরুবার 
উপক্রম । বলাইবাবু ও বর্মনকে দেখে আমার বেশ কষ্ট হতে 
লাগল-_বেচারারা কেন সখ করে এই কষ্ট ভোগ করতে এসেছিল 
জানি না। ছুজনেই হাপাতে হাপাতে ধপ্‌ করে বসে পড়ে বললো” 
'্াড়ান একটু জিরিয়ে নিই-_প্র।ণ যাবার দাখিল, সকলেই কয়েক 
মিনিট একটু জিরিয়ে আবার রওনা হলাম। দেখলাম চাচা মহাশয় 
বলিষ্ঠ মেহনতি লোক। পাহাডটার পিঠের ওপর দিয়ে মাইল 
দেড়েক আসার পর, চাচা থেমে বাঁহাতি দূরে আরেকট। পাহাড়ের 
তলার দিকে একটা! জায়গা দেখিয়ে বলল-_“দ্ো পাহাড়িক! বিচমে, 
নিচে শের কা “মান্দা (গুহা) হ্যার। আপ মান্দ দেখনা মাংতা ? 
সায়েদ আভি শের মান্দমে লেট। হুয়! হ্যায়--যাঁনে সে মিল স্যাকতা । 
নিচে কাফি ঠাণ্ডা হ্যায়। সামনে শেরকো। পিনেক৷ বাস্তে পানিভি 
হায়। চলিয়ে, আভি আপকেো! শের দেখা দেগ। ৷ খবরটাতে আমার 
মন নেচে উঠলো । আমিও বেকুবের মত বলে উঠলাম- চলুন দেখা 
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যাক। চাচাকে যত দেখছি--অবাক লাগছে; একজন বলিষ্ঠ 
চরিত্রের নটননায়ক, সত্যিকারের এক খেলোয়াড়ি ও তাক্লান্ত পরিশ্রমী 
ব্যক্তি । 

চললাম চাচার সংগে । এ খাড়া ঢাল বেয়ে নিচে নামা যে কি 
শক্ত ব্যাপার তা আমরা সকলেই তল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম । 
একটু অদাবধান হলেই কয়েক হাজার ফিট নিচে পাহাড়ের চাতালে 
গিয়ে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা । আমরা “চেন সিস্টেমে? হাত ধরাধরি 
করে খুবই সাবধানে নামতে লাগলাম । গাছের ডাল শক্ত করে ধরে, 
একজন করে হাত ধরাধরি করে অনেক কসরৎ করে শেষ পধস্ত 
আমর! ছুই পাহাড়ের নিচে এমন একটা জায়গাতে এসে পৌছলাম 
সেখান থেকে ৮১০ হাত নিচে লাফিয়ে নাম! ছাড়া আর কোন উপায় 
নেই। সেখানে পৌছতেই একটা বিশ্রী পচা দুর্গন্ধ আমাদের 
শ্বসপ্রশ্বান বন্ধ করার উপক্রম করলো । চাচা চাপা গলাতে 
আমাকে বললেন__শের মারী কো! মান্দমে (গুহা) লে আয়া। 
দেখিয়ে সামনে কেতনা আচ্ছা পিনেক! পানি হ্ায়__বরফক। মাফিক 
ঠাণ্ডা । শের মারী খা কর মান্দমে শো রহাঁ। খুব হু'সিয়ার- বিন। 
আওয়াজ দে উতরন। হোগা ।” সব জায়গাট1 খুব ভাল করে পরীক্ষা 
করে দেখলাম, নিচে যেখানে লাফিয়ে নামবে সেখানে গ্রচুর বালি 
জন1 হয়ে একটা বেদীর মতন হয়ে আছে । সেই বালির বেদীর 
বাঁদিকে ১০1১৫ হাত দূরে একট! গুহা সুড়ঙ্গের মতন নজরে আসছে । 
বন্দুক হাতে নিয়ে নামলে পাথরে লেগে আওয়াজ হতে পারে। 
আমি খুব সাবধানে আমার "৪০৫ বোরের রাইফেলটায় কয়েকটা 
গুলি ভরে চাচার হাতে দিয়ে বললাম-আমি বালিতে লাফিয়ে 
পড়ছি--আপনি তাড়াতাড়ি আমায় রাইফেলটা এগিয়ে দেবেন 
আর আপনি ও বাকী সকলে বন্দুক বাগিয়ে ওপরেই থাকুন। 
আগে আমি মান্দা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখি বাঘ 
উপস্থিত ওখানে আছে--না নেই। চাচা ঘাড় নেড়ে সম্মতি. 
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জানালেন। আমি মুহূর্তের মধ্যে বালির উপর লাফিয়ে পড়ে 
সংগে সংগে রাইফেলের জন্য হাত বাড়াতেই চাচা আমার হাতে 
রাইফেল দিয়ে নিজেও নিচে লাফিয়ে পড়লেন যা আমি মোটেই 
আশা করিনি। আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন/__ খুব 
হু"শিয়ার !-_-শের অগর নিকালেগ। তে। তৃফানক। মাফিক আয়গা ! 
আমর! দুজনেই বন্দুক বাগিয়ে খুব সাবধানে একটু একটু করে 
নান্দএর দিকে এগুতে লাগলাম ; পচা একটা ভুর্গন্ধ বেরিয়ে নিঃশ্বাস 
বন্ধ করে দিচ্ছিল। কয়েক পা এগুতেই একটা বলদের পেছনের পা 
গুহাটার মুখের কাছে দেখতে পেলাম__বুঝলাম ওট। থেকেই ছূর্গন্ধ 
আসছে । কয়েক হাত দূর থেকে গুহাটার মধ্যে লক্ষ্য করার চেষ্ট। 
করলাম কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। চাঁচা ঝপ্‌ করে একটা বড় 
পাথর তুলে নিয়ে আমার কানের কাছে মুখ এনে যা বললেন তার 
অর্থ হ'ল- খুব হু"শিয়ার, আমি এই পাথরট! মান্দের মধ্যে ছু ডুবো । 
শের থাকলে কিন্তু তুফানের মতন বেরিয়ে আসবে । আর ঠিক 
নিশান! নিয়ে সংগে সংগে গুলি চালাতে না পারলে মৃত্যু অবধারিত । 
ইশারাতে জানালাম আমি প্রস্তুত। চাচা সংগে সংগে পাথরটা 
গুহার মধ্যে ছুড়ে দিলেন আর আমি আমার সমস্ত একাগ্রতা নিয়ে 
৪০৫ রাইফেলটা বাগিয়ে বীর যোদ্ধার মতন দাঁড়িয়ে রইলাম ! 
বেশ কয়েক বছর পরে এই ঘটনার কথা মনে হলেই ভাবতাম এ 
রকম বোকা বীরত্ব কেন দেখাতে গিয়েছিলাম। যা হোক চাচার 
পাথরট! গুহার চারপাশে পাথরের দেওয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে বেশ 
আওয়াজ করতে করতে নিচের দ্রিকে নামতে লাগলো! কিন্তু বাঘের 
তো কোন দেখা নেই! পাথরট ছুশ্ড়েই চাচা তার একনল। ১২ 
বোরে বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে আমার পাশে দাড়িয়ে পড়লেন। একটু 
অপেক্ষা করেই তিনি আবার একটা পাথর গুহাতে ফেলতেই বট্‌পট্‌ 
ঝটপট আওয়াজ করে মস্ত বড় একটা বাছড় যা সাধারণতঃ 
দেখা যায় না, নিমেষের মধ্যে গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে 


সিনিয়র “বর” (ভবল) টাইগার ৩৩৩ 


আমাদের ছুজনের মাথার খুব কাছ দিয়ে উড়ে চলে গেল। আমি 
হলপ করে বলতেপারি সে সময় আমার মুখে চোখে অবধারিত 
মৃত্যুর ছায়া পড়েছিল, বুকের মধ্যে হাজার হাতুড়ি একসংগে ঘ1 দিয়ে 
উঠেছিল বাঘ বের হয়ে এসেছে বলে! একটু সামলে নিয়ে আবার 
চাচাকে পাথর ফেলার জন্য ইশারা করলাম এবং কয়েকটা পাথর 
ফেলার পর বুঝলাম উপস্থিত বাঘ গুহাতে নেই। ঘটনা যা 
ঘটবার তা ত ঘটে গেল কিন্তু বাঘ যদি সত্যই ওখানে থাকত-_ 
আর কোন কারণে যদি আমার গুলি ঠিকমত না লাগত তবে এ 
বলদের হাড়গোড়ের সংগে আমারও হাড়গোড় মিশে যেত সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই। চাচ। পরে বললেন__“হামলোক ধাহাসে পাহাড় 
চড়নে শুরু কিয়া, মান্দকা (গুহার ) ছুসরিমু উস্‌ পাহাড়িক! নিচে 
নিকলা।” তখনই বুঝলাম যদ্দি বা বাঘ গুহাটাতে থেকে থাকে 
তাহলে সে এতক্ষণে লোকের সাড়া পেয়ে নিচের দিকে নেমে গিয়ে 
থাকবে । 

আমরা ছুজনে যখন বাঘ এ মান্দ-এ নেই ঘোষণা করলাম 
এবং বাকী সকলকে নিচে নামার জন্য বললাম, তখন মুস্কিল হোল 
বর্মনবাবু ও বলাইবাবুকে নিয়ে । দেখলুম বেচারার! ৮।১০ হাত নিচে 
লাফিয়ে পড়তে ভয় পাচ্ছে । তখন আমি ও চাচা পাহাড়টার খাড়। 
দেওয়ালের কাছে গিয়ে ওদের বললাম আমাদের কাধে পা রেখে 
সাবধানে নেমে পড়তে । ওরা তখন তাই করতে বাধা হলেন। 
তখন বেল! প্রায় তিনটে হবে-_ক্ষিদের জ্বালায় অস্থির, সকলে বলল 
এখানে যখন কাচের মত পরিক্ষার জল রয়েছে, তখন হাত মুখ ধুয়ে 
খাবারটার সদ্ব্যবহার কর যাক। গুহার মুখ থেকে কয়েক পা 
এগিয়ে জলের ধারে এসে সকলে হাত মুখ ধুয়ে খাবার খেতে ব্যস্ত 
হয়ে পড়ল। আমি শুধু হাত মুখ ধুয়ে শান্ত হয়ে সমস্ত পরিস্থিতিটা। 
একবার ভাল করে বিচার করার চেষ্টা করলাম। উত্তেজনা কমে 
আসলে মনে হল চাচা ও আমি মূর্খের মত যে কাজ করেছি তাত 
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ভাবলেই বুকেব রক্ত জল হয়ে যাবার কথ, ঘুমন্ত বাঘকে গুহার মধ্যে 
পাথর মেরে জাগালে সে যে কি'-ভীষণ মুত্তি ধরবে তা কল্পনার 
অতীত ; মৃত্যু অবধারিত। টিল খেয়ে বাঘ রাগে আগুন হয়ে 
বিদ্যুতের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের কোন সময় ন! দিয়েই চোখের 
পলকে দুজনেরই ঘাড় মট্কে মেরে ফেলার আশঙ্কা ছিল। এছাড়া 
আমার মত বাঘ শিকারে অনভিজ্ঞ লোকের এই ছৃঃসাহসিকতা 
মূর্খামি বা পাগলামি ছাড়া আর কিছু ভাব যায় না । যাক্‌, যা হবার 
তা হয়ে গেছে । সকলের খাওয়া শেষ হতে আমি বললাম, এবার 
আমাদের রওনা হওয়া! দরকার । 

আমাদের চারপাশ পাহাড় দিয়ে ঘেরা--আমর একটা খাদের 
মধ্যে আছি । চাচা উঠে খাদের চারপাশট1 পরীক্ষা করে বললেন 
যে সামনের খাড়া পাহাড়টা! যদি আমরা কোনরকমে পার হতে 
পারি তাহলেই চোরদিহা পৌছে যাব। পাহাড়টা বেশ উঁচুতে 
মাথা তুলে খাড়াভাবে দাড়িয়ে আছে। উপায় নেই__আমরা 
শুর করলাম আমাদেব অভিযান । প্রচণ্ড রোদ আমাদের শরীরে 
আছড়ে পড়লো । বন্দুকগুলোকে পিঠে বেধে আমরা হাত ও 
পায়ের সাহায্যে হামাগুড়ি দেবার মত করে এগুতে লাগলাম । আগে 
চাচা, তারপর আমি ও পরে অন্যান্তরা'। বর্মনবাবু ও বলাইবাবুব 
অবস্থা খুবই জঙ্গীন, প্রায় মরমর__-তাদের দম প্রায় শেষ হয়ে 
এসেছে । একটু অসাবধান হলেই নিচে পাথরের চাতালে গিয়ে 
আছড়ে পডতে হবে । এক এক জায়গাতে হামাগুড়ি দিয়ে ওঠাও 
শক্ত হয়ে দাড়াল। পাহাড় তেতে ভীষণ গরম হয়ে আছে তার উপর 
অরুণদেব কট্‌্মটিয়ে তার রোষ দৃষ্টি ফেলছেন। অল্পক্ষণের মধ্যে 
হঁপাতে হাঁপাতে সকলেরই গল। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল তার সংগে 
গরম হাওয়া নাকের মধ্যে গিয়ে নাক শুকিয়ে একটু একটু রক্ত বার 
হচ্ছিল। বর্মনবাবু ও বলাইবাবু মাঝ বরাবর উঠে হাঁপাতে 
হাঁপাতে বসে পড়ে ইসারায় জানালো “আমরা আর পারবো না, 
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তেষ্টায় প্রাণ যাচ্ছে ।” তখন আমি ও চাচ। পাহাডটার প্রায় মাথার 
কাছাকাছি এসে গেছি-মামি রয়েছি চাচার কাছ থেকে তিন চার 
হাত পেছনে । অল্লক্ষণের মধ্যেই চাচা পাহাড়টার চুড়োর ওপর 
পৌছে গেলেন_-আমি তখনও ওঠবার চেষ্টা করছি । চুঁড়োর ওপরে 
উঠেই সবদিক পরীক্ষা করে চাচা আমাকে বললেন--“আমর] ভূল 
পথে পাহাড়ে চদেছি--এদিক থেকে নামা অসম্ভব । কি সর্বনাশ ! 
শুনেই আমার বুকের রক্ত প্রায় শুকিয়ে গেল। হাঁপাতে হাপাতে 
মুখ দিয়ে কথা বের হলো না, কোনও রকমে চাচাকে জিজ্ঞাসা 
করলাম--এখন উপায়! চাচা কোন কথা না বলে গন্তীরভাবে 
আশেপাশে তাকাতে লাগলেন, যেন আকাশে পথ খু'ঁজছেন। আমি 
আস্তে আস্তে উঠে এসে চাচাল্ন পাশে এসে দাড়ালাম | হঠাৎ দেখি 
চাচা তার মাথার শোল্পার টপিটি খুলে হাতে নিয়ে খুব জোর নাড়তে 
নাড়তে টেঁচাতে লাগলেন_-“এ ভাইয়া--এ ভাইয়া, হামলোগ 
চোরদিহ! যায়েগা, রাস্তা ভূল। গিয়া হামলোগন কো বঁচাও ৷, লক্ষ্য 
করে দেখি পাহাড়টার নিচে সাদা ও কালো ফুট্ুকির মতন কি 
যেন নড়াচড়া করছে । খানিক পরে বুঝলাম কতকগুলো! গরু মোষ 
চরছে এবং যে লোকটা গরু মোষ চরাচ্ছিল চাচা তাকে টপি নেড়ে 
ডাকবার চেষ্টা করছে। কয়েকবার ডাকাডাকিতে লোকটা 
আমাদের দেখতে পেয়ে সংগে সংগে তার গামছা ছুলিয়ে আমাদের 
জানায় যে সে দেখতে পেয়েছে এবং কী যেন সে নিচে থেকে টেচিয়ে 
বলছে। শুনেই চাচ! দ্বিরুক্তি না করে নামতে শুরু করলো 
অগত্যা আমিও নামতে আরন্ত করলাম । ওঠা নামা ছুই-ই 
দারুণ বিপদজনক ব্যাপার। মনে মনে ভাবলাম বর্মনবাবু ও 
বলাইবাবুরা না উঠে ভালই করেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা 
ওদের কাছে এলাম । ওরা যখন শুনল যে আমরা ভূল পথে 
পাহাড়ে চড়েছি এবং নেমে শিয়ে অন্ত পথ ধরে আবার পাহাড়ে 
চড়তে হবে, তখন তাদের প্রায় তারম্বরে কেঁদে উঠার উপক্রম । 
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ছ্জনেই বলে উঠলেন পিপাসায় আমাদের ছাতি ফেটে যাচ্ছে, 
একটু জল চাই। আমাদের সংগে জলের কোন ব্যবস্থাই ছিল না, 
একমাত্র পাহাড়ের নিচে বাঘের জল খাবার ছোট ঝরনাটাই ভরসা । 
হাটু এবং হাতে অজজ্্র জায়গার চোট খেয়ে আমরা কোনরকমে 
নিচে নামলাম এবং ওরা সকলে অতি কষ্টে এক পা এক পা করে 
ঝরনাটার দিকে এগুতে লাগল । আমি বারণ করা সত্বেও ওরা 
হাতের আচল! ভরে পেট ভরে জল খেতে লাগল-_কী সর্বনাশ--এত 
জল কেউখায়! আমি ঝরনার ধারে গিয়ে সেই পরিষ্কার কাচের 
মত ঠাণ্ড জলে হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। সকলেই একটু স্বস্তিবোধ 
করতে আমি চাচাকে কাতর স্বরে বললাম আমাদের এই খাদ থেকে 
উদ্ধাবের পথ দেখান । আবার চাটা অদমিত হয়ে আমাদের নিয়ে 
চলতে শুরু করে গুহাটা পেরিয়ে প্রায় একশ গজ ঢাল বেয়ে নেমে 
হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন “মিল গিয়া । আমরা সকলেই চাচার মুখের 
দিকে নির্বাক অবস্থায় চেয়ে_কী “মিল গিয়া” তখনও আমাদের 
বোধগম্য হচ্ছিল না। চাচা বললেন--“ইধারসে চড়নেক। রাস্ত! 
হায়--আব হামলোগনকে। ঠিক রাস্তা মিল গিয়া ।, মনে মনে 
ভাবলাম রাস্তা ত মিলেছে কিন্ত যাব কি করে- শক্তি কোথায় ! 
চড়াই উৎরাইযে বড় বড় কাটার ঝোপ আর পাথরের প্রকাণ্ড এক 
এক চাকের মধ্য দিয়ে_-সকলকে নিয়ে ফিরে যাওয়া অসম্ভব বলে 
মনে হ'ল। সকলেই খুব গন্তীর-__আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় । 

সবাই মিলে মনের জোরে আবার আমাদের পাহাডে চড়ার 
অভিযান শুরু হোল কিন্তু অপ্পক্ষণের মধ্যে সকলের অবস্থাই সঙ্গীন 
হয়ে পড়ল। হাঁপাতে হাপাতে কোনরকমে নিজেদের শরীরগুলোকে 
নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করতে লাগলাম । এক 
এক সময় মনে হতে লাগল এই বুঝি শেষ । আর না, পিপাসাতে ছাতি 
ফেটে যাচ্ছে পড়ন্ত রোদ আর তপ্ত পাহাড় ও পাথর আমাদের 
ঝলসে দিচ্ছে। এইভাবে কতক্ষণ যে নিজেদের শরীরগুলোকে 
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টেনে ওপরে তোলবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছি বলতে পারবে না। 
এক এক সময় মনে হোল মৃত্যু অবধারিত__জিভ গুলে। শুকিয়ে 
গলার মধ্যে একটা পু্টলির মতন হয়ে আসছে--কে যে কখন 
হার্টফেল করে_কিছুই ঠিক নেই! এই অবস্থায় পাহাড়ের 
আধাআধি আমরা যখন উঠেছি তখন দূর থেকে একটা! 
জোয়ান ছেলেকে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচে আমাদের দিকে 
আসতে দেখলাম। আমি হলপ করে বলতে পারি, সেই সময় 
আমার মনে হোল যে সেই ছেলেটিকে যেন ভগবান তার করুণার 
দূত করে আমাদের এই কটি প্রাণীর প্রাণ বাচাবার জন্য পাঠিয়ে 
দিয়েছেন। চাচা তাকে দূর থেকে দেখতে পেয়েই প্রাণপণ চীৎকার 
করে ডাকলেন। জোয়ান ছেলেটি তার গতি বাড়িয়ে আমাদের 
উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসতে লাগল । আমরা তখন আমাদের 
শেষ শক্তি নিঃশেষ করে পাহাড়ের গায়ে বসে বা শুয়ে পড়েছি । 
লোকটি এসে পৌছতেই বড় রকম বকসিস কবুল করে আমাদের 
সকলের বন্দুক তার ঘাড়ে ঝুলিয়ে দিয়ে তাকে আমাদের পথ 
দেখিয়ে শোর মাহাতোর ডেরায় নিয়ে যেতে কাতর হয়ে অনুনয় 
করলাম, সে অনুনয়ের বোধ হয় তুলনা নেই। জানতে পারলাম, 
সে সেইখান থেকেই আসছে । তার একটা বলদ নাকি হারিয়ে 
গেছে-_সেই খোজেই সে পাহাড়ে এসেছিল। দিনের আলো প্রায় 
ডুবে এসেছে । নিজেদের শরীরগুলো কোন রকমে টেনে সেই পথ 
প্রদর্শকের পেছন পেছন কোনরকমে পাহাড়টাকে ভিঙ্গিয়ে, আমরা 
নামতে সুর করলাম; যখন পাহাড়ের নিচে এসে পৌছলাম 
তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে । কয়েক পা যেতেই অন্ধকারে 
একটা শুকনো পাহাড়ী নদী দেখতে পেলাম । পিপাসায় আমাদের 
সকলেরই অবস্থা তখন শোচনীয় । লোকটাকে বললাম-_ ইহা পানি 
মিলেগ! ? সে বললে-_জী হী'। ঠহরিয়ে আভি পানি নিকাল দেতা ! 
বন্দুকগুলেো৷ বালির উপর রেখে সে এক জায়গায় খানিকটা বালি 
২২ 
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সরিয়ে হাত দ্রয়েক গর্ত করে দেওয়ায় অল্পক্ষণের মধ্যে সেই বালি 
চুইয়ে জল বেরুতে লাগল। আমা বালির মধ্যে বসে এবং শুয়ে 
পড়ে জল জমার অপেক্ষা করতে লাগলাম । অল্পক্ষণের মধ্যে 
ছেলেটি বলল-_আভি পানি পি স্যাকতা । কথাটা শুনেই আমরা 
সকলে হুড়মুড করে বালির গর্তটার কাছে গিয়ে হাতের আচল 
ভরে বরফের মত সেই ঠাণ্ডা জল প্রাণভরে খেয়ে পিপাসা দূর 
হওয়ায় আস্তে আস্তে আমাদের শরীরের অনেকখানি র্লাস্তি ও 
কষ্ট লাঘব হয়েছে বলে মনে হতে লাগল । কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর 
আবার আমাদের যাত্রা শুরু হ*ল। ক্লান্তি হয়ত কিছু লাঘব হয়েছে 
কিন্ত আমাদের সকলেরই হাতের চেটোয় হাটুতে নানা জায়গায় 
উত্তপ্ত পাথর ধরে উঠা বা হামাগুড়ি দেওয়ার ফলে ফোস্কা পড়ে 
গেছে, পড়েছে ফোস্কা কাধে বন্দুকের ভারে । হাতে পায়ের আঙ্কুল 
কাটা গাছে ছিড়ে জায়গায় জায়গায় জখম হয়ে রক্ত বের হচ্ছে। 
প্রায় ঘণ্টাখানেক এই অবস্থায় অন্ধকারে গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে 
হেঁটে যখন আমরা চোরদিহ! গ্রামে শোর মাহাতোর বাড়ীতে এসে 
পৌঁছলাম তখন রাত ৮ট1 বেজে গেছে । মনে হতে লাগল বহু যুগ 
আগে শতদ্র নদীর তীর হতে মহ! আর্ষেরা যেন বেলা দেডট। থেকে 
নানা বিপর্যয়ের মধ্যে লড়াইয়ের পব বিশ্রাম কবতে এসেছেন সন্ধ্যার 
অবকাশে ৷ 

শোর মাহাতো আমাদের দেখে খুব খুশী হয়ে তাড়াতাড়ি 
তার বাড়ীর সামনের খোলা মাঠটার মধ্যে কয়েকটা দড়ির খাটিয়া 
বিছিয়ে দিল। আমরাও দেরী না করে আমাদের অবশ, 
শক্তিহীন শরীরগুলো। খাটিয়ার মধ্যে এলিয়ে দিলাম । সন্ধ্যার অল্ল 
অল্প ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমাদের সমস্ত দেহ ক্লান্তিতে প্রায় অসাড হয়ে 
গেল। ইতিমধ্যে শুনতে পেলাম চাচা শোর মাহাতোর সংগে 
পরামর্শ করছেন, কি করে দিলুয়াব রেলকুঠি থেকে আমাদের মালপত্র 
আনার ব্যবস্থা করা যায়। শোর মাহাতো বলল সে এখুনি 
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কয়েকজন লোক দিয়ে মালপত্র আনার ব্যবস্থা করছে-_তারা ঘণ্টা 
খানেকের মধ্যেই মালপত্র নিয়ে ফিরে আসবে । কথাবার্তা শুনে আমি 
চাচার হাতে কুঠির চাবিট। দিয়ে মনে মনে ভাবতে লাগলাম, এই 
সময় কয়েক কাপ গরম চা পেলে বুঝি ভাল হোত-_চুরুটের সংগে 
ভালই জমত। এমন সময় দেখলাম চাচা খুব সোরগোল করে শোর 
মাহাতোর বাড়ী থেকে কয়েক লোট গুড়ের চা বানিয়ে আমাদের 
জন্য নিয়ে আসছেন। ভাবলাম চাচা সত্যি এক অসামান্য 
কাজের লোক। পরম তৃপ্তির সংগে আমরা সেই গুড়ের চা 
খেয়ে খানিকটা স্বস্তি বোধ করলাম । . অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার 
মাথায় আ্ানের কি ব্যবস্থা কর! যায় সেই ভাবনাটা চাড়া দিয়ে 
উঠল। শোর মাহাতোকে কাছে ডেকে তার সংগে একটু আলাপ 
এবং সন্গদয়তা গড়ে তোলার জন্য নানা কথার মধ্যে বাঘের 
খবরাখবর এবং সেই সংগে কোথায় তাদের কুয়া আছে এবং জল 
পর্যাপ্ত আছে কি না তার খবর নিতে লাগলাম । শোর মাহাতো 
যা বলল তা শুনেই আমার প্রাণ খাঁচাছাড়। হবার দাখিল। সে 
বলল--“সাহেবজী আমাদের তামাম গ্রামেতে একটি মাত্র কুয়! 
আছে তাতে এতই অল্প জল যে গ্রামের কট লোকের পানীয় 
জল ছাড়া তা থেকে এককিন্দুও খরচ করা সম্ভব নয়। কুয়াতে 
তাল! চাবি দেওয়া আছে এবং গ্রামের মাহাতো হিসেবে সে চাবি 
আমারই কাছে আছে। আমাকে মাপ করবেন--চান করার জন্য 
আপনাকে এক লোটাও পানি আমি দিতে পারবে! না।” খবরটা 
শুনেই আমি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। চানের অভাবে সারা 
শরীর জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে তার উপর সারাগ্রামে এক ফৌটাও জল 
নেই! আমি মাহাতোকে জিজ্ঞাসা করলাম--তোমাদের স্সান করা 
বা কাপড় কাচার কি ব্যবস্থা ? সে একটু হেসে বলল-_“সব বন্ধ। 
আমাদের গাই-ভইস্কে পচা নোংর1 জল খাইয়ে কোনরকমে বাঁচিয়ে 
রেখেছি । জলের যা অবস্থা জানি না কতদিন আমরা এইভাবে 
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বাচবো। নদী নালা সব শুকনো। বালি খু'ড়ে সামান্য যা জল 
পাওয়া যায় দেই জল আর এই 'কুয়ার জল আমাদের ভরসা ।” 
হঠাৎ আমার মাথায় এল মাহাতো হয়তো বলতে পারবে বাঘে 
কোথা! থেকে জল খায়। আমি মাহাতোকে জিজ্ঞাসা করলাম 
__জজলে যে ছা" এক জায়গাতে জল আছে, শের নিশ্চয়ই ওই 
সব জায়গা থেকে জল খেয়ে থাকবে- তোমার কি সেই সব জায়গ! 
জানা আছে? সে বলল-__“জী হাঁ। ইহাসে থোড়াই দূরমে এক 
জায়গামে পানি হ্ায়। ২৩ রোজ আগে শের উহাসে পানি 
পিয়া। আপকো। আভি দেখা স্তাকতা। এ শের হামলোগোক। 
উপর বহুত জুলুম করতা। দে রোজ আগাড়ি আপকো খাটিয়া 
ধাহাপর লাগা হ্যায় উস জায়গা সে হামারা এক বড়া বয়েল রাত 
মে লেগিয়া। খেতি বাড়ী ক কাম চালানা বহুত মুসকিল হো 
গিয়া । ভগবান পানি বেগার মারতা-_আউর ইয়ে শয়তান শের 
হামলোগৌকা সব গাই ভইস মারতা। আব হামলোগ কা বাল 
বাচ্ছা লেকর বাঁচনা মুস্কিল।” মাহাতোর কথ শুনে ইচ্ছে হোল 
_ বাঘ যখন ওখান থেকে জল খেয়ে থাকে তখন একবার জলের 
জায়গাট। দেখাই যাক না । পিপাসায় জল খেতে আসার জায়গাতে 
কোন জানোয়ার মার। নীতিবিরুদ্ধ, যারা মারে সকলেই তাদের ঘ্বণার 
চোখে দেখে--এট। কি ঠিক হবে? মারতে না যাই দেখতে দোষ 
কি। আমি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিলাম, রাত্তিরটা এখানে 
কোন রকমে কাটিয়েই পরের দিন সক্কালে এই নির্জলা জায়গা! 
থেকে পালাতে হবে । জল আছে এমন জায়গাতে শিকার ক্যাম্প 
নিয়ে যেতে হবে তাতে বাঘ পাওয়। যাক, আর নাই যাক। তাই 
'দোমন। হয়ে শেষ চেষ্টা হিনাবে একবার বাঘের জল খাবার জায়গাটা 
দেখে আসার ভীষণ ইচ্ছ। জাগল। আর মাহাতো৷ যখন বলছে ২৩ 
দিন আগেও সে বাঘকে ওখান থেকে জল খেতে দেখেছে তখন 
জায়গাটা দেখে আসতে দোষ কি? তাকে অনুরোধ করলাম 
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আমাকে ওই জায়গায় নিয়ে যাবার জন্য । শুনেই সে উঠে ছাড়িয়ে 
বললে-_গচলিয়ে সাহেবজী । নেশায় বোধ হয় মানুষ খেই হারিয়ে 
ফেলে তাই এতো কাণ্ডের পরেও আবার বের হলাম ! 

আমি আমার খাটিয়ার পাশ থেকে "৪০৫ বোরের রাইফেলটা ও 
একটা টর্চ নিয়ে উঠে দীড়াবার সংগে সংগে বুঝলাম আমার 
পায়ের পাতার তল! ছুটোতে অনেকগুলো! বড় বড় ফোস্কা পড়েছে 
এবং সেগুলো চলাফেরার পক্ষে ভীষণ অস্ুবিধের কারণ হয়ে 
দাড়াচ্ছে। আমি প্রাণপণে সেগুলো অগ্রান্ করে মাহাতোর পিছু 
পিছু হাটতে লাগলাম । আমাকে বন্দুক নিয়ে বেরুতে দেখেই 
সকলে জিজ্ঞাসা করল কোথায় যাচ্ছি। সংক্ষেপে ওদেরকে 
জানাতে সবাই বলে উঠল সত্যই আপনি ক্ষ্যাপামি করছেন। তারা! 
পেটে কিছু না পড়ার আগে কোথাও যেতে রাজী নয়। চলতে 
চলতে কিছুদূর গিয়ে একটা জলের জায়গা দেখতে পেলাম। শোর 
মাহাতো আমাকে এ জায়গা দেখিয়ে বলল-_-২।৩ রোজ আগে 
শের ইহাসে পানি পিয়া ।” রাত্রের অন্ধকারে মাত্র এক ফালি টাদের 
অস্পষ্ট আলোয় যদ্ধংর সম্ভব ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম জলটা 
শুকিয়ে গেছে কিন্তু তখনও একটু কাদা কাদা ভাব আছে। কিন্ত 
বাঘের পায়ের কোন দাগ নজরে পড়ল না। ফোস্কা পড়া পা 
নিয়ে আবার এতখানি হেটে আসতে অত্যন্ত কষ্টে ক্লান্ত হয়ে পড়ে- 
ছিলাম তাই একটু বিশ্রাম খু'জছিলাম। সেই সময় মাহাতো নিচু 
গলাতে জিজ্ঞাসা করলে-_বৈঠনে মাংতা_না চলিয়েগা ? আমি 
ওকে বললাম_পানি তো নেহী হ্যায়_শের আনেকা কোই উমেদে 
নেহী-_লেকিন শুয়র মিল স্তাকতা। থোড়া বৈঠকে দেখ নে মাংতা | 
সেআমাকে একটা ঝোপের আড়ালে নিয়ে গিয়ে বসাল--আমার 
উদ্দেশ্ট খানিক বিশ্রাম । বসার পর খুবই ক্লান্তি লাগছিল, সন্ধ্যে 
ঠাণ্ডা হাওয়াতে ছুচোখের পাতা জুড়ে ঘুমের ভাব। বেশ কিছুক্ষণ 
পরে মাহাতো আমাকে ঠেলে বলল-_চলিয়ে সাহাব |” উঠে 
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দাড়াতেই আবার পায়ের ফোস্কাগুলো৷ অত্যন্ত কষ্টকর জানান দিয়ে 
উঠলো । ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে .আমি মাহাতোকে বললাম__ 
আমার সার! শরীর জ্বলে যাচ্ছে, তোমাকে এক বালতি জল আমায় 
দিতেই হবে। কাল সকালেই এখান থেকে ডেরা উঠিয়ে যেখানে 
জল আছে সেরকম জায়গায় চলে যাব, আজ তুমি দয়া করে আমায় 
এক বালতি জলের ব্যবস্থা করে দাও । সে তো! কিছুতেই রাজী নয়। 
বার বার সে খালি বলছে-_-“সাহাব, হাম এহি গাঁওক। মাহাতো। 
এতন! বড়া গলতি ম্যায় ক্যায়সে কর সেকতা? গাওকা লোক 
মুঝে ক্যা কহেঙ্গে। নিরুপায় হয়ে তার হাত ছুটো ধরে অনেক 
অনুরোধ করাতে সে কোনরকমে রাজী হোল। সে আমাকে 
বুঝিয়ে যা বলল, তার অর্থ হচ্ছে-কি আর করা যাবে-আপনাকে 
লুকিয়েই জল দেব। যেখানে আপনার খাটিয়া লাগান ছিল তারই 
সোজা ময়দানে একটু দূরে গেলে দেখবেন ডানহাতি কয়েকটা বড় 
বড় গাছ, সেইখানে দেখতে পাবেন আমাদের কুয়ো। আপনি জামা 
কাপড় ছেড়ে যেন ময়দানে যাচ্ছেন এইভাবে অন্ধকারে কুয়ার কাছে 
আসবেন। আমি খুব সাবধানে চাবি খুলে আপনাকে নিঃশবে এক 
বালতি জল তুলে দেব। আপনার লোকদের এই কথা তুলেও 
বলবেন না। দ্বিরুক্তি না করে আমি একবাক্যেই রাজী হলাম । 
আমরা ফিরে এসে দেখি আমাদের মালপত্র সব এসে গেছে এবং 
সবাই রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা করতে খুব ব্যস্ত। ওর। জানতে চাইল 
আমরা বাঘের কোন খবর পেলাম কি না। বললাম, না, জলটা 
শুকিয়ে গেছে, ওখানে বাঘের আসার আর কোন সম্ভাবনা নেই। 
খাটিয়াটার ওপর রাইফেল ও জাম! কাপড় খুলে রেখে খানিক লঙ্ব৷ 
হয়ে গা এলিয়ে শুয়ে পড়লাম । দেখলুম রাত বাড়ার সংগে সংগে 
বেশ একটু ঠাগ্ডার ভাব নেমে আসছে-_-তাতে আমার গায়ের জলুনি 
একটু কমছে । কিন্তু তা সত্বেও মনে হচ্ছে স্নান না করলে মরে 
যাব। কিছুক্ষণ পরে উঠে জুতো মোজা খুলে একটা ধুতি পরে 
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সামনের অন্ধকার জায়গাটার দিকে এগিয়ে বড়ো গাছগুলোর কাছে 
গিয়ে পড়ন্বাম। 'তার আগেই শোর মাহাতোর সংগে আমার চোখের 
ইশারাতে কথা হয়ে গেছে! মাহাতো আমার আগেই এসে 
গিয়েছিল। সে খুব সাবধানে কুয়ার ওপরকার কাঠের পাটার 
তাল! খুলে নিঃশবে এক বালতি জল তুলে আমাকে দিয়ে চুপচাপ 
সরে পড়ল এবং সাবধান করে গেল বিন! আওয়াজে চান করতে । 
বরফের মতন ঠাণ্ডা জলে গাটা যেন জুড়িয়ে দিল। বালতির শেষ 
বিন্দুটুকুও গায়ে ঢেলে অন্ধকারে গ! ঢাক দিয়ে অতি সুবোধ 
বালকের মত আমি ফিরে এসে খাটিয়াতে এলিয়ে পড়লাম । 

ইতিমধ্যে রান্নার জায়গা থেকে বেশ একটা সোরগোল আসতে 
লাগল এবং অকল্পক্ষণের মধ্যে খাবার ডাক পড়লে । আমি খাব না 
বলায় বর্মনবাবু ও চাচা এসে আমায় কিছু খাবার জন্য অনুরোধ 
করলেন কিন্তু এতো পরিশ্রান্ত ছিলাম যে, আমার খেতে ইচ্ছে হোল 
না। ওদের খেয়ে নিতে বলে জানিয়ে দিলাম যে কাল সকালে 
তাড়াতাড়ি চা পৰ সেরেই আমরা অন্যত্র যাবো । মাহাতোর কাছে 
জলের অবস্থা সম্বন্ধে যা শুনলাম, তাতে এখানে থাক সম্ভব নয়” 
জল যেখানে আছে সেরকম জায়গাতে ক্যাম্প হবে। ওঁরা ছুজনেই 
বলল “তাহলে আমরা বাশকাটোয়া যাই চলুন, ওখানে রেলের একটা 
মস্তবড় বাধান কুয়া আছে। তাছাড়া স্টেশনের মাইল দেড়েক 
পরেই একটা ঝরণাও আছে। সেই ঝরণাতে পাম্প বসিয়ে 
রেল কোম্পানী এ জল গুজান্ী লোকো শেডে নিয়ে যায়। 
বাশকাটোয়া থেকে গুরপা, গুজাণ্ডী গয়ার দিকে প্রায় দশ মাইল 
হবে। প্রচুর জলের সম্ভাবনা আছে জেনে বললাম-_সেই ভাল 
কাল যত তাড়াতাড়ি পারি আমর! বাঁশকাটোয়া রওনা হব। 
আর কথা না বাড়িয়ে শুয়ে পড়লাম এবং অল্পক্ষণের মধ্যে ক্লান্তিতে 
চোখ বুজে এল। খোলা মাঠের ঠাণ্ডা হাওয়াতে এমন দ্বুমিয়ে 
পড়েছিলাম যে রাতট1 কোথ। দিয়ে কেটে গেল জানি না। ভোরে 
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পাখির ডাকে ঘুম ভাঙ্গলো । পরে শুনলাম ওরা নাকি রাত্রে 
কাছাকাছি এক নালার ধারে শিকারের সন্ধানে গিয়েছিল এবং তার 
মধ্যে একজন নাকি ঘুমের ঘোরে নালার মধ্যে পড়েও গিয়েছিল। 
পরের দিন সকালে চা পর্ব শেষ করে আমরা যখন চোরদিহা 
থেকে রওনা হ'লাম তখন সাতটা বেজে গেছে । গ্রাম থেকে বেরিয়ে 
পাহাড়টার কাছাকাছি আসতেই চাচা বলে উঠলো-_পাহাড়িকা 
উপর যানেসে কোই শিকার মিলভি যানে স্তাকতা শোর মাহাতো৷ 
আমাদের সংগে আসছিল; চাচা মাহাতোকে বলল-_“মাহাতো, 
মান্দকা সিধা রাস্তা ভি জান্তা । আউর একদফে মান্দ দেখকে যান! 
চাইয়ে। সায়েদ শেরসে মোলাকাত হোভি যা স্যাকতা । যদিও 
আমার পা ও শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ, তবুও আহাম্মকের মত 
আমি এক কথাতেই রাজী হলাম । লোভ হল, দেখা যাক গুহার 
কাছে গিয়ে, যদি বাঘ পাওয়া! যায়। আমি যে কত বড় মূর্খ তা পরে 
বুঝেছিলাম । এইভাবে এতগুলো লোক নিয়ে কখনও বাঘের 
সন্ধান করা যায়! দ্বিতীয় মূর্খামি হলো এইভাবে ছু-পা ভর। 
ফোস্ক। নিয়ে আবার খাড়া পাহাড়ে ওঠার চিন্তা ও চেষ্টা করা । 
মানুষকে ক্ষ্যাপামিতে পেয়ে বসলে উপায় নেই। অল্পক্ষণের মধ্যে 
পায়ের ফোস্কাগুলো৷ জুতো মোজার মধ্যে ফেটে এমন অসহ্য যন্ত্রণা 
দিতে লাগল যে, আমার পক্ষে আর এক পাও এগুনো সম্ভব নয়, 
অসম্ভব কষ্ট হতে লাগল, কিন্তু উপায় নেই। নিজের সব 
মনোবলকে একত্র করে এগুতে হলে । সকলেই আমার থেকে 
অনেকটা এগিয়ে গেছে । আমাদের বেলা বারোটার মধ্যে দিলুয়া 
পৌছাতেই হবে, কারণ সেখান থেকে গয়। প্যাসেঞ্জার ধরে আমাদের 
বাশকাটোয়া যাওয়ার কথা। ট্রেনটা না ধরতে পারলে আমাদের 
পুরো একট] দিন দিলুয়া স্টেশনেই পড়ে থাকতে হবে । খোঁড়াতে 
খোঁড়াতে কোনরকমে পৈত্রিক প্রাণটাকে টেনে নিয়ে শেষ পর্যন্ত 
আমরা পাহাড়টা পেরিয়ে নিচে নামলাম। পথে কিন্তু শিকারের 
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কিছুই দেখলাম না। অল্প একটু এগুতেই দেখি খানিকটা জায়গ! 
বেশ ঘন জঙ্গল আর ছায়ায় ঘেরা, কাছাকাছি আমতে নজরে পড়ল 
সেখানে একটুখানি জল আছে এবং সেই জলের ধারে গয়া থেকে 
আপা ছু'জন আযাংলে। ইগ্ডিয়ান শিকারী বেশ বড় একটা মাদী সম্বর 
মেরেছে আর আমাদের বনোয়ারী সেই সম্বরটা কাটাকাটিতে ব্যস্ত। 
কৌতৃহলে আরও খানিক এগিয়ে যেতেই দেখলাম ৬।৭ হাত লম্বা 
একটা গোখরো সাপও জলের ধারে গুলি খেয়ে মরে পড়ে আছে। 
চাচার সংগেও ওদের অনেক দিনের পরিচয় বুঝলাম । জলের ধারে 
ছায়া ঘেরা জায়গাতে এসে আমরা সকলেই বসে পড়লাম, তখন বেলা 
দশটা বেজে গেছে। ওদের কথোপকথন থেকে বুঝলাম ওরা 
গতকাল সন্ধ্যের ট্রেনে গয়া থেকে এসেছে, রেলের কর্মচারী । তাদের 
মধ্যে বয়স্ক সাহেবটি বেশ নামকরা! শিকারী- ছ্ু-একটি বাঘও 
নাকি মেরেছে এই অঞ্চল থেকে । চাচা! আমাদের" সংগে ওদের 
পরিচয় করিয়ে দিলেন। শুনলাম ওরাও একই ট্রেনে আমাদের 
সংগে ফিরবে। 

আমর! সবাই লাইনের ধারে ট্রেনের জন্য অপেক্ষায়, খানিক 
পরে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে আমরা চলতে শুরু করলাম। এই 
রেলরাস্তা ধরেই কলকাতা৷ থেকে হাজারিবাগ--কোডারম1 ও গয়া 
হয়ে উত্তর ভারতে যাবার পথ, পূর্ব রেলওয়ের গ্রাণ্কর্ড লাইন। 
সকলেরই নজরে এসেছে-বিশেষত; যারা দিনের বেলায় এই 
রাস্তায় কোন এক্সপ্রেস ট্রেনে যাতায়াত করেছেন__-এ পথে বড় বড় 
তিনটে টানেল বা স্ুডঙ্গ কেটে তার মধ্য দিয়ে রেল লাইন চলে 
গেছে। রেল গাড়ীতে বসে বসে পাহাড় শ্রেণীর কী মনোরম 
দৃশ্তই না চোখে পড়ে। পুর্বে পশ্চিমে লম্বায় শ'দেড়েক মাইলের 
বেশী এই পাহাড়শ্রেণী ঃ অবয়ব সবই খাড়া খাড়া দাড়িয়ে আছে 
ও তাদের ঢাল সোজা নিচে নেমে গেছে, ওঠা নামার চেষ্টায় 
একবার পা ফস্কে গেলে আর রক্ষা নেই--সোজা হাজার খানিক 
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ফিট নিচে গিয়ে জমতে হবে । পাথয়ের এক একটা প্রকাণ্ড চাড় 
এলোমেলে! ভাবে নিবদ্ধ। সমস্ত জায়গায় গ্রাম বসতি বলে কিছু 
নেই; একমাত্র রেলবিভাগের গ্যাংমেন বা রাস্তা সারাইয়ের 
কুলীদের ছোট বুপড়ি কখনও কখনও রেললাইনের ধারে ব। 
পাহাড়ের ঢালে দেখা যায়। হাজারিবাগ--কোডারম। ও গুরপার 
এই জঙ্গলে যে সমস্ত পাহাড়ীয়। থাকে, তারা জন্ত জানোয়ারের ভয়ে 
দিন থাকতে থাকতেই তাদের পশু নিয়ে ডেরায় ফিরে যায়--এবং 
ওরই মধ্যে হঠাৎ বাঘ পড়ে মানুষটা, ছাগলটা, মোষটা পলকে নিয়ে 
যায়। পাহাড়ের এই ঢেউয়ের মধ্যে জলের বড় অভাব, সংবৎসর 
জল ধরে রাখার মত নালা নদী নেই বললেই হয়, বরা শেষে শীত 
গ্রীষ্ম আরস্তের সংগে সংগে সব শুকনে৷ খরখরে হয়ে যায়। যা হোক 
রেলে চড়ে যেন স্বস্তি বোধ হল। ছ্ুপাশের পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে 
দিয়ে যেতে যেতে ট্রেনট! প্রথম টানেলটার মধ্যে ঢুকে পড়লো । 
অঃমরা যাচ্ছি পশ্চিম দিকে । এইভাবে পর পর তিনটি টানেল 
পেরিয়ে ট্রেনট। আস্তে আস্তে বাশকাটোয়া স্টেশনে এসে থামলো । 
অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন ডানহাতি খাড়া পাহাড় এবং বাহাতি 
একটা টিলার ওপর ফ্ল্যাগ স্টেশন। ছোট পাহাড়টা ডানহাতি খাড়া 
পাহাড়টার সংগে এককালে জোড়া ছিল-_তার থেকে একট! 
খিলানের মতন কেটে বার করে নিয়ে বছু বছর হয় রেলের লাইন, 
পাঁতা হয়েছে । জায়গাটা! অতি মনোরম । আমরা মালপত্র নিয়ে 
কোনরকমে টিলার ওপরে উঠে এলাম সামনে টিলার উপর সিগন্তাল 
ঘরে। ঘরটা বেশ বড়সড়। উপরে উঠতেই বাহাতি রেলের 
কয়েকট1 সাদা সাদা কুঠি নজরে পড়ল । সিগন্যাল ঘরে ঢুকতে 
একট] বেঁটে খাট লোকের সংগে দেখা হোল। চাচা তাকে 
দেখেই-_-“ইউন্ুফভাই কেয়! খবর?***বলে প্রায় জড়িয়ে ধরল, 
তারপর আমাদের সংগে তার আলাপ করিয়ে দিল। আমাকে 
দেখিয়ে বললে--“এ সাহাব কো এক শের মারনেক। বহুত সথ। 
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চোরদিহাকা শোর মাহাতো বনোয়ারীসে খবর ভেজাথা এক বড়কা 
শের উস গাঁও পর বহুত জুলুম কর্রাহা। হামলোগ .কাল চোরদিহা 
গিয়াথা, হুয়া পিনেকা বাস্তে এক বুদ ভি পানি নেহী-__নাচার 
হোকর হুয়াসে ওয়াপস চলা আয়া । আপ শের কা হালচাল 
বাতাইয়ে আর্টর আপ মদত কিজীয়ে | শুনে ইউস্ুফভাই আমার 
আপাদ মস্তক একবার ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে জিজ্ঞাস! 
করলো--“আপ শের মারিয়েগা? আপকো হিম্মত হ্যায়? 
কোনসে বন্দুক আপকা পাশ হ্যায় ?__আমি আমায় ৪০৫ বোরের 
রাইফেলট। দেখালাম এবং একটা ১২ বোরের ছু'নলা বন্দুকও 
আছে বলে জানালাম । ইউন্ুফ রাইফেলট। হাতে নিয়ে পরীক্ষা 
করে বললে-_হ৷ ইয়ে হাতিয়ার ঠিক হ্যায় ।” তার হাবভাব দেখে 
আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠার উপক্রম । বাঘ আমার কপালে তখনও 
পর্যন্ত জোটেনি ঠিকই, কিন্তু আমার সাহস আছে কিনা বাঁ আমার 
রাইফেল ও নিশান। সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কাউকে এইভাবে সন্দেহ 
প্রকাশ করতে দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না। আমার 
সামর্থ্যের দিক দিয়েও সন্দেহ প্রকাশ তখনও কেউ করেনি । কিন্ত 
মেজাজ খারাপ করলে সবকিছু ভঙ্ুল হয়ে যাবার আশঙ্কায় একটু 
সংযত হয়ে ইউস্ুফভাইয়ের ছুটি হাত ধরে অন্থরোধ জানালাম সে যেন 
আমাকে বাঘ শিকারে সব রকম সাহায্য করে। আমার অনুরোধে 
হয়তো খানিক কাজ হলো । সে বলল “ইহা এক বড় ডবর সিনিয়র 
টাইগার হ্যায়। এতো! বড়া শের আপ. কভী দেখা নেহী। ওয় যব 
বোল্তা হ্যায়--ধর্তি হিলতি হ্যায়। আমি পরম উৎসাহে ইউসুফ 
ভাইকে খোষামোদ করতে লাগলাম, সে যেন আমাকে সিনিয়ার 
“ডবর” টাইগারের সবরকম খবরাখবর দিয়ে সাহায্য করে। 
কি চিন্তা করে ইউস্থফভাই বলল-_“ঠিক হ্যায়, তিন বাজে আপকো। 
হাম এক জায়গা পর লে যায়েগা। এহি তিন টানেল কা বাদ 
এক পাহাড়ি কা খাদ সে নিচে থোড়াসা পানি হায়। ইয়ে বড়! 
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শের রোজ সামকো উয়ো জায়গা! সে পানি পিতা । লেকিন হামকো 
এক বন্দুক আউর গোলি চাহিয়ে__ট বাতি ভি চাহিয়ে_-তব 
আপকো দেখানে স্তেকত1। ।” আমি সংগে সংগে বললাম আমার 
১২ বোরের বন্দুক, গুলি ও টর্চ তোমায় দেব। তুমি দয়া করে 
আমাকে নিয়ে চল। শুনে সে বলল-_'ঠিক হ্যায়__জলদী নাহাকে 
খানা খাকর তৈয়ার হো যাইয়ে। ঠিক তিন বাজে হামলোক চলেজে, 
রাত বারহু বাজে কা আগাড়ি হামলোক ওয়াপস আ! যায়েঙ্গে, 
রাত বারহু বাজেসে হামর1 ডিউটি হ্যায়।” আমি বললাম-_বারো 
বাজে তকৃ-কাফী। সাম সে বারো বাজেতক্‌ শের আগার পানিমে 
না আয়ে তব জরুর কোই দোসরী জায়গা মে পানি পি চুকা। 
বারহ বাজে কো পহেলে হামলোগ বে ফিকির সে চলে আ৷ 
স্তেকতে হ্যায়। ইউস্থফ রাজী হওয়াতে আমি ক্নান ও খাওয়াৰ 
কি ব্যবস্থা দেখার জন্য খবর নিতে এলাম । দেখলুম গোটা চারেক 
রেল কুঠির প্রায় সবগুলো খালি। তার মধ্যে একটাতে আমাদের 
বসদগচলি নিয়ে চ্যাটাজি ও চানাওয়াল! মিলে রানা চাপিয়েছে, দেখে 
মনে হোল ওর! ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই কিছু একটা বানিয়ে আমাদের 
খেতে দেবে । দেরী না করে টিলাটার নিচে কুয়াতলায় গিয়ে প্রচুব 
পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে খুব আরাম করে সান করলাম, পরে পেটেও 
কিছু পড়লো । তারপর থেকে ইউন্ুফভাই-এর “সিনিয়ার ডবর 
টাইগার দেখার প্রতীক্ষাতে থাকলাম, মনের মধ্যে বেশ খানিক 
উত্তেজনা! নিয়ে সিগন্যাল ঘরে একট! খাটিয়ার ওপর গা এলিয়ে 
দিতে অনেক কিছু চিন্তা এলো ৷ ইউস্থুফ লোকটা কি সত্যিই বাঘের 
খবর রাখে? ন1! আমাকে বোক' বানিয়ে রাত বারোটা পর্যন্ত 
ভোগাবে আব ওদিকে মোটা টাকার বকশিস কবুল করাবে? 
বারবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি এবং আড়াইটার পর থেকে ইউসুফ 
ভাইকে তাগাদা দিতে লাগলাম । 

শেষ পর্ধন্ত বেলা তিনটে নাগাদ আমরা রওনা হলাম “পিনিয়র 
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ডবর টাইগারের” সন্ধানে । ইউন্ুফকে আমার ১২ বোরের দোনল! 
বন্দুক, কিছু কার্তুজ ও একটা তিন সেলের উঠ দিলাম । আমার 
কাছে "৪৫ বোরের রাইফেল। তার সঙ্গে ক্ল্যাম্প করে ট 
লাগান এবং একটা ডানলোপিলোর গদি; গদিটা সংগে থাকলে 
বসার খুব সুবিধে হয়। শুনলাম চাচা, বর্মনবাবু ও বলাইবাবুরা 
বাশ কাটোয়ার ঝরণাতে বসে হরিণ বা শুয়োর মারার চেষ্টা 
করবে । আমরা টিলার ঢাল দিয়ে নেমে রেললাইন ধরে আবার 
পুবে দিলুয়ার দিকে এগুতে লাগলাম। লাইনের বাঁহাতি বড় 
খাড়া পাহাড় আর জঙ্গল আর ডানহাতি রেলের লাইনের পর ঢাল 
নেমেই বেশ ঘন জঙ্গল। আমরা রেললাইনের জীপারের উপর 
দিয়ে চলেছি ; জুতোর আওয়াজ নিঃশব্দ পাহাড় ও জঙ্গলে একটান। 
একটা খট্‌ খট্‌ করে প্রতিধ্বনি তুলছে । হঠাৎ প্রথম টানেলে ঢোকার 
কিছ আগে ইউসুফ ভাই দাড়িয়ে আমাকে বাঁহাতি পাহাড়ে 
ওঠার একট! পায়ে হাটা পথ দেখিয়ে বললে-_“সিনিয়র ডবর টাইগার 
কভী কভী ইয়ে রাস্তাসে উপর চড়তা। আমি কৌতৃহলে পথটা 
একবার পরীক্ষা করে দেখলাম, বাঘের পায়ের চিহ্ন আছে কিনা । 
কিন্তু কিছুই নজরে পড়লো! না । ইউসুফের সংগে যেতে যেতে ক্রমশঃ 
অন্ধকার টানেলটার মধ্যে ঢুকে পড়লাম-_মাঝ বরাবর যাবার পর 
কিছুই নজর করা গেল না। অন্ধকারে কয়েকবার হোঁচট খেয়ে 
ভগবানের দয়ায় হাত পা না ভেঙ্গে ক্রমশঃ টানেল থেকে বার হয়ে 
পড়লাম। কয়েকহাত যেতেই ইউস্থকভাই আবার থম্‌কে দাড়িয়ে 
আমাকে বলল--“এ ভী বড়। দিনিয়ার টাইগারকা এক রাস্তা 
হায়__বলে ডানহাতি পাহাড় থেকে নেমে আসা একটা সরু রাস্তা 
আমায় দেখিয়ে দ্িল। জায়গাটা একদম নির্জন-_আমর1! ছুজন 
ছাড়া আর কোন জনপ্রাণীর সাড়া নেই। পড়ন্ত রোদের আলো- 
ছায়ায় নির্জন পাহাড় ও গভীর জঙ্গলে ইউম্ফভাই অমন করে 
থমকে ফ্াড়াতেই আমার বুকটা হঠাৎ ছ্যাৎ করে উঠলো-_মনে 
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হলো এই বুঝি জঙ্গল ও পাহাড় থেকে. “সিনিয়ার ডবর টাইগার” 
বেরিয়ে আসছে।' ক্রমশঃ আমরা দ্বিতীয় টানেলটার মধ্যে ঢুকে 
গিয়ে মাঝ বরাবর যেতেই একটা মালগাড়ী বিকট শব্দ করে 
টানেলটার মধ্যে ঢুকে পড়লো । টানেলটার দেওয়াল হাতড়ে 
তাড়াতাড়ি ছু'জনে গিয়ে দেওয়ালের সংগে ফেটে দাড়ালাম । 
ইঞ্জিনটা প্রচুর ধোয়৷ ছাড়তে ছাড়তে টানেল কীাপিয়ে নানা রকম 
আওয়াজ করতে করতে বেশ কিছুক্ষণ ধরে মালগাড়ীগুলি টেনে 
বার করে নিয়ে গেল আর আমাদের নাকে মুখে তার ধৌয়া চেপে 
দিয়ে দম বন্ধ করে মারবার ব্যবস্থা করে গেল। বেশ খানিকক্ষণ 
এ অবস্থায় থেকে-অন্ধকার আর ধেশয়ার যোগসাজে একটা 
বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে হাপাতে হাঁপাতে কোনও রকমে পার হয়ে 
এলাম স্ুড়ঙ্গটাকে । 

পথের শেষ নেই, কষ্টেরও না; প্রায় ৭৮ মাইল পথ এ প্রখর 
দুপুরে হাটা হয়ে গেছে । মজবুত ইউস্থফ ভাইয়েরও আমার মতই 
কাহিল অবস্থা । ট্রেজার আইল্যাণ্ড' বা "ট্রেজার হাণ্ট, সব বইয়ে 
_ “ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর” কাহিণী--তার কত না 
দুর্যোগ কত ন৷ বিপত্তির কথাই ত পড়েছি বিখ্যাত সব লোমহর্ষক 
গল্পেঃ আমি ক্ষুদ্র মান্ুষ_আমার পক্ষে এ ছুর্যোগই যথেষ্ট ও 
সীমাহীন বলে মমে হ'তে লাগল । আরও বেশ কিছুদূর গেলে সব 
চাইতে বড় আধ মাইলের মত লহ্ব। সুড়জট! পাওয়া এবং পার হয়ে 
যাবার আশায় হাটতে লাগলাম । ইতিমধ্যে ভারী ১৪ পাউগণ্ডের 
রাইফেল ও ডান্লোপিলোর গদিটা- ঞহাত গহাত, কাধে পিঠে 
চড়ে বেড়িয়ে ছু'টো! হাত আব কাধ ছু'টোকে প্রায় অবশ করে 
দিয়েছে । কিন্তু শিকারে যখন বেরিয়েছি_-ছুঃখ কষ্ট সঙ্গী হবে এ 
কথাটা! এ ভারী বন্দুকটার মতই একান্ত সত্য--এ নিয়ে ত ভাবনা 
করা চলবে না। যাই হোক না'" "চলতে চলতে আমব। তিন নম্বর 
টানেলটাও পার হয়ে চার পাঁচ জন রেললাইন মেরামতির কুলিকে 
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তাদের হাতিয়ার নিয়ে লাইনের ওপর বসে থাকতে দেখলাম 
ইউমুফ তাদের সর্দারকে জিজ্ঞাসা করল-_“বড়ে শেররু। কেয়া খবর ? 
সর্দার বলল-_'হামলোগ শেরক! কোই খবর নেহী জানতা » ইউসুফ 
একটু বিরক্ত হয়ে ওদের জিজ্ঞাসা করল--তুমলোগ নিচে যো খাদমে 
পানি পিনে যাতে, শেরকা পায়েরকা ভাজ। নেহী দেখা ? ওরা 
সোজা! বলল-_“নেহী।” ইউন্ুফ বিরক্ত হয়ে এগুতে লাগল । আমি 
সর্দারকে অনুরোধ করে জিজ্ঞাসা করলাম, তার! সত্যিই শের-এর 
কোন খবর রাখে কিনা? সর্দার বলল-_“সাহেব আমরা রেলের 
লাইন মেরামতির কাজ করি-বাঘের খবর আমরা জানি না। 
আমার সংগে কথ! বলতে বলতে ওর ওদের গাইতি ও সাবল তুলতে 
লাগলো, বুঝলাম ওরা এবার বাড়ী যাবে। ইউন্ৃফ কয়েক পা 
এগিয়ে গিয়ে আমাকে বলতে লাগল-_-আইয়ে আইয়ে সাহেবজী-_ 
ও লোগ কুছ নেহী জানতা, সব বেয়াকৃুফ আবার হাঁটা শুর 
হ'ল। প্রায় ৫টা নাগাদ আমরা তৃতীয় টানেলট। থেকে প্রায় 
শ'দ্রয়েক ফিট এগিয়ে এসে রেললাইন ছেড়ে দক্ষিণ দিকে ডানহাতি 
অল্প উচু একট! টিলা ধরে উপরে উঠে আবার সাবধানে তার ঢাল 
বেয়ে নিচের দিকে নামতে লাগলাম । প্রায় শ' তিনেক ফিট নামার 
পর দেখলাম সামনে একট খাড়া পাহাড় আর গভীর জঙ্গল, জন- 
মানবের কোন চিহ্ন নেই । একটা পাথরের চাতালের ওপর দাড়িয়ে 
প্রায় ছু" শ ফিট নীচে একটা জায়গা দেখিয়ে ইউসুফ বলল-_ 
হুয়া এক ছোটাসা ঝরা হ্যায়। উসমে থোড়া পানি হ্যায়। 
সিনিয়র ডবর টাইগার উয্ো৷ পানি রোজ সামকো পিতা ৮ সব 
জায়গাটা পরীক্ষ/ করে আমার একটু সন্দেহ হলো । বললাম-_ 
চলিয়ে হাম পানি জারা সে দেখনে মাংতাঁ। ইউন্থৃফকে সংগে নিয়ে 
সাবধানে একটা চাতাল থেকে আরেকটি চাতালে লাফিয়ে লাফিয়ে 
নিচে নামতে লাগলাম আর মনে মনে ভাবলাম ইউন্মুফ ভাই-এর 
সিনিয়ার টাইগার বোধ হয় সার্কাসে ছিল । বেশ বুঝতে পারছিলাম 
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এবারও ঠকলাম। কিন্তু এত পরিশ্রম করে যখন এসেছি, তখন এর 
শেষ দেখে যাওয়! উচিত । অনেক কূুসরৎ করে আমরা নিচে জলটার 
কাছে এসে পৌছলাম, সেখানে অল্প একটু জল রয়েছে বটে, কিন্তু 
বাঘের কোন চিহ্ন নেই । মানুষের পায়ের দাগ দেখলাম প্রায় সব 
জায়গাতেই । বোঝা গেল লাইন মেরামতির কুলিরা কাজ করতে 
এসে ওখান থেকে জল খেয়েছে । আশপাশের কাদামাটি ভাল কবে 
পরীক্ষা করে হরিণ ও সম্বরের কিছু পুরোণ পায়ের দাগ পেলাম । 
আমার সন্ধানী চোখে যা কিছু নজরে পড়লো, তা থেকে বুঝলাম 
বাঘ বহুকাল ওর ত্রিসীমানাতে আসেনি । হায়রে আমার কপাল ! 
বেশ কষ্ট করে ঘন্টা তিনেক হেঁটে--উজান বেয়ে আবার সেই 
তিন-তিনটে টানেল পেরিয়ে এসে এই অবস্থায় পড়লাম ! বিড়ম্বনার 
আর শেষ নেই। 

যাই হোক, এসেছি যখন খানিক দেখে যাওয়! দরকার । ইউসুফের 
কাছে আমার সাহস ও ধের্যয আছে কিন তার একটা প্রমাণ দেখানও 
জরুরী মনে হোল। ইউন্ুফকে স্পষ্ট বললাম__-শের আট-দশ রোজ 
ইধার পানি নেহী পিয়া-আজ ভী সায়েদ ইধাব পানি নেহী 
পিয়েগ । হামলোগ যব ইধার আ গিয়া, তব রাত ন" বাজে তক্‌ 
বৈঠকে ওয়াপস চল! যায়গা । আগর সামসে ন” বজে তক্‌ শের 
পানি মে নেহী আয়ে, তব জরুব কোই ছ্রসরা' জায়গাসে পানি 
পিচুকা। আমরা আবার বহু কসরৎ করে উপরে এলাম । ইউন্ুফ 
আমাকে একটা পাথরের চাতালের কাছে নিয়ে গিয়ে বলল-_হহী৷ 
বৈঠিয়ে । চাতালটিতে গিয়ে দেখলাম সেখান থেকে নিচের জলটা 
পরিষ্কার দেখা যায় এবং চাতালটির চারপাশে শুকনে। ডালপালা 
দিয়ে ঘেরা । বুঝলাম আমার মত অনেক বেয়াকুফকে ইউন্ুফ এই 
জায়গা! থেকে “সিনিয়র ডভবর টাইগার” দেখিয়েছে আর পয়স। 
লুটেছে। তখন আর কী করা যায়। আমি চাতালটার উপর থেকে 
শুকনো পাতাগুলো সরিয়ে বসবার জায়গা করতে লাগলাম । 
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ইতিমধ্যে ইউন্থৃফ কয়েকটা টাটকা ডালপাতা এনে আমাকে বলল-_ 
“গুখা-পাতি হাটাকে ইস্‌কো লাগ্নাইয়ে ? আমি আর কথা না বাড়িয়ে 
ডালপাতাগুলো লাগিয়ে বসার জায়গা করতে যখন ব্যস্ত, এমন সময় 
ইউসুফ নীচু গলায় আমাকে বলল--হাম ছুস্রে জায়গা পর 
বৈঠতা ৮ রাজি হয়ে বললাম__ঠিক হ্যায় ন; বাজে হামলোক 
ওয়াপস যায়গা । তখন দিনের পড়স্ত রোদ পাহাড়ের আড়াল 
থেকে সন্ধ্যের জানান দিচ্ছে । ইউসুফ তো সরে পড়লো কিন্ত ঠিক 
কোনদিকে গেল আমি আর লক্ষ্য করতে পারলাম না। 
ডানলোপিলোর গদিটার ওপর বসে জলটা ঠিক দেখা যায় কিনা 
এবং ভালপালার ফাক দিয়ে জলের দিকে রাইফেলের নিশানার কোন 
বাধা আছে কিন! ইত্যাদি সব কিছু পরীক্ষা করে নিয়ে চুপচাপ স্থির 
হয়ে বসে রইলাম। যদিও জানতাম বৃথা সময় নষ্ট করছি তবুও বলা 
যায় না, জঙ্গলে যদি জলের অভাব হয় তবে এখানকার জল খেতে 
বাঘের আসার সম্ভাবনা আছে । এখানকার জঙ্গলে আমার এই 
প্রথম আসা, তাই অচেনা জঙ্গলে কোথায় জল আছে বানা আছে 
আমার জানার সুযোগ হয়নি। তবে ওরা বলছিল কাছেই নাকি 
একটা বড় ঝরণা আছে এবং তাতে প্রচুর জল আছে, তাই যদি 
সত্যি হয় তাহলে এখানকার সব জানোয়ারই এ ঝরণীতেই জল খেতে 
যাবে এবং শিকার ধরার জন্য বাঘেরও ওই জলের ধারে যাওয়ার 
সম্ভাবনা । আজকের এই পরিশ্রম বৃথা ভাবতে মনটাও প্রায় দমে 
যাওয়ার উপক্রম হল। 

আস্তে আস্তে সন্ধ্যা ঘন অন্ধকার নিয়ে নেমে এল । রোদের 
তাপ কমতেই পাহাড় ও জঙ্গল থেকে ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে 
থাকায় প্রচণ্ড পথশ্রম ও ক্লান্তিতে শরীর অবশ হয়ে আসছিল । হঠাৎ 
সাতটা নাগাদ আমার সামনের খাদের অপর পাড়ের পাহাড়ের কোল 
থেকে একটা কোট্রা হরিণ বিপদ সংকেত করে নিস্তব্ধ জঙ্গল আর 
পাহাড়টা কীপিয়ে তুললো । আমার সজাগ দৃষ্টি সাবধানে চারপাশে 
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চালিয়ে কিন্তু কিছুই নজর করতে পারলাম না। ঠিক সেই মুহুর্তে 
খাদের নিচে জলের কাছটা ঘন কাল অন্ধকার থাকায়, সেখানেও কিছু 
লক্ষ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হোল না। কানখাড়া করে শব্দ 
শোনার চেষ্টা করলাম। সারা জঙ্গল তখন নিস্তব্ধব_-একটা পাতা 
পড়লে শোন! যায়। বেশ কিছুক্ষণ পর কোট্রা হরিণটার খুরের 
আওয়াজ পেলাম । মনে হোল সে স্বাভাবিক ভাবে চরে বেড়াচ্ছে-_ 
ঠিক কি দেখে যে সে বিপদ সঙ্কেত করেছিল তা বুঝলাম না। তারপর 
থেকে সারা জঙ্গলে আর কোনরকম উত্তেজনার সাড়া নেই। সন্ধ্যে 
গড়িয়ে বেশ রাত হয়ে গেছে আশেপাশে কেউ কোথাও নেই, নিস্তব্ধ 
এই বিপদসন্কুল অজান1 পাহাড়ী জঙ্গলে একা বসে আছি-_তাও বাধা 
মাচার উপরে নয়, খোল! একট] পাথরের চাঙড়ের উপরে- সামান্য 
কিছু ডালপাল! দিয়ে সামনেট1 একটু ঘেরা, তাও প্রায় সাজান নয়_ 
অনেক জায়গায়ই ফাকা ফাকা । মানুষ খেকো শয়তান কোন বাঘ 
পেছন থেকে ওৎ পেতে হঠাৎ এসে মুহূর্তের মধ্যে আমাকে মুখে করে 
তুলে নিয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা । যে কোন শিকারী এমন 
বে-সাবধানে শিকারে বসার কথায় কখনই রাজি হবে ন৷ ; শুধু আমার 
ক্ষেপামিতেই আমি রাজি হয়েছিলাম । আমার ইউসুফ ভাই কোথায় 
গিয়ে বসে আছে__-কতদূরে, তার কোন হদ্িস্‌ পেলাম না--আদতেই 
আছে কিনা তার সন্দেহ মনে জাগছিল-_কিন্তু আবার মনে হস্ল 
লোকটা এত বেইমান হবে না হয়ত, আর তা ছাড়া আমি এখানে 
নৃতন লোক, আমায় নিশ্চয়ই একা এমন বিপদের মুখে ফেলে চলে 
যাবে না। যা'হোক এইসব বিপদ চিন্তায় মন উতলা । শুরু 
পঞ্চমীর এক ফালি চাদ মাথার ওপর থেকে সরে গেছে পাহাড়ের 
নিচে। মনে হোল রাত অনেক হয়েছে । এবার আমাদের ফেরার 
দরকার কিন্ত ইউন্ফ-এর কাছ থেকে ফেরার কোন তাগিদ আসছে 
নাঁ_ব্যাপার কি! খুব সাবধানে ঘড়িটা বার করে দেখলাম, রাত 
সাড়ে দশটা বেজে গেছে । আরও বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার 
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পর মনে হলো ইউসুফ বোধ হয় ঘ্বুমিয়েই পড়েছে! ওকে ডাকা 
দরকার । সাবধানে উঠে দাড়িয়ে ভাক দিলাম__-“ইউন্ুফভাই--**** 
ইউস্থৃফভাই**শ* পাহাড়ে তার প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়লো । কিন্তু 
কোন সাড়া নেই। আবার ডাক দিলাম আরও খানিক জোরে-_- 
ইউন্ুফভাই, কিন্তু কোন সাড়া পেলাম না শুধু প্রতিধ্বনি ভেসে 
আসল- না-ই, না__ই। প্রথম ডাকের পরেই আমার কেন জানি 
ন। সন্দেহ হয়েছিল, ইউসুফ আমাকে বোকা বানিয়ে ডেরায় গিয়ে 
মনের আনন্দে ঘুমাচ্ছে । কারণ সে বলেছিল-_“রাত বারা বাজেসে 
হামার! ডিউটি হ্যায় ।” শুধু কি তাই-_আমার একট! বন্দুক, কয়েকটা! 
গুলি ও ট্টা নিয়ে গেছে- পাছে রাস্তায় কোন দরকার হয়। রাগে 
আমার সার! শরীর জ্বলে ওঠার উপক্রম, কিন্তু এখন উপায়? এই ভারী 
রাইফেল, তার ওপর একটা ডানলোপিলোর গদি নিয়ে অন্ধকারে 
একা একা খাদ ও খাড়াই বেয়ে উপরে ওঠা বেশ বিপদজনক । 
সাপের কামড় বা জন্ত-জানোয়ারের আশঙ্কা ছাড়াও একটু অসাবধান 
হয়ে পা ফলকালে গড়াতে গড়াতে বেশ কয়েক শ' ফিট নিচে 
গিয়ে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা! উপায় নেই, প্রাণ হাতে করে খুব 
সাবধানে উঠে আসার চেষ্টা করলাম। পথ জান! নেই-_ঠিক কোন 
পথে নেমেছিলাম অন্ধকারে ঠাহর করতে পারলাম না। বহুক্ষণ 
এইভাবে চলে হাটুতে ও হাতে কয়েক জায়গাতে চোট খেয়ে অনেক 
কসরত করে ওপরে উঠলাম। আমার আশার একমাত্র সম্বল রেল 
লাইন পেয়ে ওপরে এসে দেখি, দ্রিকদর্শনা আমার পথের ভরসা! 
একফালি চাদ কখন পাহাড়ের আড়ালে চলে গেছে, বিপিদ-_ 
ঘন অন্ধকারের কাল ছায়! রেখে । আমার ট্টা রাইফেলের সংগে 
ক্যাম্প দিয়ে বাধী। অন্ধকারে একা একা ওই ভারী রাইফেল সমেত 
টর্চ জ্বেলে পথ দেখা খুবই অস্থুবিধ। হয়ে দাড়াল। চারিদিকে অন্ধকার 
যেন জমাট বেঁধে আছে । একবার ভাবলাম অন্ধকারে এই লাইনের 
ওপর দিয়ে না যাওয়াই ভাল, হঠাৎ ট্রেন এসে পড়লে কাট! পড়ে 
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যাব। প্রায় বিশ বছর আগে মেইল ব1 এক্সপ্রেস ট্রেন ছাড়া__ 
মালগাড়ী বা কোন একটা ইঞ্রিন প্রায়ই এই লোকবিরল পথে 
রাত্রিতে মাথায় সার্চলাইট জ্বালিয়ে চলত না। লাইনের কাঠের 
গ্লিপারে আমার জুতোর শব্দ নির্জনতায় বেশ জোর প্রতিধ্বনি 
হতে থাকায়--পেছন থেকে ইঞ্জিনের গতির শব্দ আমার কানে 
আসার সম্ভাবনা কম এবং রেল লাইনের ঢালে এ'কেবেঁকে নিঃশবে 
কোন (লোকোর ) ইঞ্জিনের সামনে এসে পড়ার সম্ভাবনাও যথেষ্ট। 
তাছাড়া শুনেছি গরমের সময় সাপ লাইনে শুয়ে থাকে। কি 
কর! যায় ভাবছি, তখন রাত এগারোটা বেজে গেছে । একবার 
রাইফেল সমেত টর্টটা জ্বেলে চার পাশট। দেখে নিলাম । হঠাৎ 
টর্চের আলো লাইনের ধারে একটা গুমটি ঘরে গিয়ে পড়লো, 
দেখলাম ঘরটার কাছেই একটা বড় লোহার বাক্স। সাধারণতঃ 
এই ধরণের বাকঝ্সতে লাইন কুলিদের শাবল, গাঁইতি, কোদাল, ঝুড়ি 
ইত্যাদি রাখ! হয়। গুমটিটা দেখে মনে আশা এলো! ভরসা হল হয়ত 
এযাত্রায় প্রাণে বেঁচে যাব নিশ্চয়। ভাবলাম বাকী রাতটুকু এই 
বাক্সটার ওপরে বা গুমটি ঘরে ঘুমালে কি হয়? ভাবতে ভাবতে 
ঘরটার কাছে এগিয়ে গেলাম । দেখি ঘরটার চারপাশে এবং 
বাঝ্সটার চারধারে ঘন আগাছার জঙ্গল- সেখানে গরমে সাপখোপের 
আড্ডা হয়ে আছে। কি আর করা যাবে-অগত্য! ফেরাই ঠিক 
করলাম । 

ত্রিসীমানাতে জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই-খালি চাপ চাপ নিঃসীম 
ঘন অন্ধকার! রেলের সীপারের ওপর নিজের পায়ের আওয়াজে 
নিজেই চমকে উঠে এক একবার রাইফেল সম্তে ট্চটা! জ্বেলে 
দূরে ও কাছে ফেলে দেখে নিচ্ছি । প্রথম টানেলটাতে ঢুকেই ট্চটা 
জ্বেলে সোজা ও ভিতরের খিলানের চারপাশে ফেলতেই কতকগুলো 
বড় বড় বাছুড় ও চামচিকে আমার মাথার ও গায়ের খুব কাছ দিয়ে 
উড়ে যাতায়াত করতে লাগলো, যেন তাদের বিশ্রামভঙ্গ করছি 
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আমার খালি ভয় ইঞ্রিন নিঃশবে আমার পেছন থেকে এসে ঘাড়ে 
না পড়ে। নিস্তব্ধ গাঢ অন্ধকারে টানেলের মধ্যে নিজের পায়ের 
আওয়াজের প্রতিধ্বনিতে মনে হতে লাগলো যেন একটা দৈত্য 
চলেছে! ছু'একবার রাইফেল সমেত টর্টটার বোতাম টিপে ধরছি-_ 
তার ঝকৃঝকে তীক্ষ আলো চাপ চাপ অন্ধকার চিরে চারপাশ মুহুর্তের 
জন্য আলোময় করে তুলছে । কিন্তু ওইভাবে বেশীক্ষণ ধরে রাখা 
যাচ্ছে না, হাত ধরে আসছে। বোতাম ছেড়ে দিলেই বিভীষিকাময় 
অন্ধকার আমায় ঘিরে ধরছে । এক একবার আমার মনের মধ্যে 
উকি মেরে উঠছে এই জঙ্গলে কেউটে, গোখরো, অজগরের অভাব 
নেই__-সেই সব বিষধর সাপের মাথায় পানা পড়ে। তাছাড়৷ 
ইউম্ুফের “সিনিয়র টাইগার” অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে থাকতেও 
পারে-_হঠাৎ বিহ্যতের মতন আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে আমার 
ঘাড়টা__থাক্‌ সে কথা । যতই ভাবছি, ইউসুফের এই অবিমৃত্য 
বিশ্বাসঘাতকতার কথা, আমার রাগ ততই বাড়ছে । অন্ধকারে 
হোঁচট খেয়ে টানেলের মধ্যে বেশ কয়েকবার পড়ে গেলাম, এক 
হাতে ও হাটুর উপর ভর দিয়ে উঠে কোনরকমে প্রথম টানেলটা 
থেকে বের হলাম-_-ওটাই সব থেকে লম্বা টানেল-_ প্রায় আধ মাইল 
খানেক লম্বা হবে। তারপর ছু'পাশে পাহাড আর গভীর জঙ্গলের 
মাঝে অন্ধকার ঠেলে চললাম। 

এক এক সময় রাগে সবাজজ জ্বলে যাচ্ছে ইচ্ছে করছে ফিরে 
গিয়েই ইউস্থফের নধর ভুঁ'ড়িটায় কসে একট! লাখি মারি । অন্ধকারে 
চলতে চলতে যে সব জায়গাতে ইউস্মফ থমকে দীড়িয়ে বলেছিল 
ইহাসে কভি কভি সিনিয়র টাইগার পাশ করতা সেইসব 
জায়গাগুলোর কাছে পৌছাতেই গ! ছম্ছম্‌ করে উঠলো ৷ দাড়িয়ে 
টর্চের বোতাম টিপে ভাল করে পরীক্ষ' করে আবার চলতে লাগলাম । 

কী এক সাংঘাতিক ভয়াবহ অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছি তা অনুভব 
করবার শক্তিও লোপ পেয়ে গেছে! একটা লুপ্তবুদ্ধি উল্মাদের মত 
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চলেছি এগিয়ে। রাত দুপুর প্রায় শেষ হতে চলেছে। ভাবতেই 
মুসড়ে পড়ছি_-আর কত দূর! কয়েক শ' মাইল জুড়ে বিপদসঙ্কুল 
ঘন অন্ধকারময় ছোটনাগপুরের এই পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে নিশীথ 
রাতে আমি একা! সঙ্গে, কাছে বা দূরে কেউ কোথাও নেই! 
মনে হতে থাকল নিশ্চয়ই একা! কোনও মানুষ কখনও এখানে 
এত রাত্রে এরকম অবস্থায় পড়েনি ; পড়বার কথাও নয়। এ রেল 
লাইন ছাড়া জঙ্গলের মধ্যে অন্য কোন নিশানা খু"জে পাচ্ছি না। 
__নজরেও পড়ছে না । মহাসমুদ্রের মধ্যে ছোট্ট একটা দিশেহারা 
ভেলায় ভাস। এক মানুষ যেমন করে ধীরে ধীরে অতল তলে তলিয়ে 
যাবার ক্ষণ গুণে যায়, তেমনি আমার জীবনও মৃত্যুর অপেক্ষায় ক্ষণ 
গুণছে, চলতে আর পারছি না । ছোট চাদের ফালিটি অস্ত গেছে 
বন্ুক্ষণ। রেখে গেছে মিসমিশে কালোর থম্থমে আধার। এই 
ত্রাস নিয়ে আসা নিস্তব্ধ ঘন কালোর মধ্যে বনের সহত্র রকম 
প্রাণীর নানা শব্দ এক এক সময় মনের সাহস, শক্তি ও ভরসা সমস্ত 
নষ্ট করে দিতে আরম্ভ করল। কে যেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই 
নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য তৈরী হতে বারবার বলে যেতে লাগল! কোন্‌ 
দিকে গেলে লোকালয়ের সামান্য চিহ্ন চোখে পড়বে তার জন্য সমস্ত 
সত্ব আকুল হয়ে উঠেছে, বাঁচবার শেষ চেষ্টায় মনটাকে শক্ত করে 
প্রায় স্থলিত পায় আধ মরার মত এগিয়ে চললাম । 

এইভাবে দ্বিতীয় টানেলের কাছে এসে পড়লাম। নিজেকে 
একটা বিরাট দৈত্যের মতন মনে হতে লাগল-_দৈত্যটা যেন নিজের 
গুহার মধ্যে ুকছে-_ আর নিস্তব্ধ গুহার মধ্যে তার পায়ের আওয়াজে 
যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। চারিদিক থেকে বেশ কয়েকটা গোখরো 
সাপের ফৌস্‌ ফোস আওয়াজ শুনতে পেয়ে, আতকে উঠলাম, কিসের 
এই শব্দ! কটা আছে এখানে! পর মুহূর্তেই কানে এলো! 
কয়েকজন লোকের একসঙে বুট জুতা পায়ে চলায় আওয়াজ। এ 
কিসের শব্দ ! কার! এই ছুপুর রাতে এ পথে আসছে-_ডাকাতের দল 
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নয় ত, শঙ্কায় স্থবির এক মাংসপিগ্ডের মত ফাড়িয়ে পড়লাম ! হঠাৎ 
সব শব্দ চুপ হয়ে গেল! চিন্তায় এলো-_আমারই হাপানর জোর 
শ্বাস-প্রশ্বাস আর জুতোর শব্দ টানেলের মধ্যে ঘাত প্রতিঘাতে এ রকম 
প্রতিধ্বনি তুলছিল! যাই হোক নিস্তব্ধ অন্ধকার ঠেলে কোনরকমে 
টানেল থেকে বেরিয়ে এলাম। আকাশের তারাগুলো আমার পথ 
চলার একটু সাহায্য করতে লাগল । টলতে টলতে বেশ কিছুক্ষণ 
চলার পর তৃতীয় ও শেষ টানেলটার মধ্যে ঢুকলাম। অনেকক্ষণ 
ধরে একভাবে ভারী রাইফেল ও ডানলোপিলোর গদিট। ধরে থাকতে 
থাকতে আমার হাতছুটো অবশ হয়ে গেছে । অন্ধকারে হৌচট খেয়ে 
মুখ থুবড়ে পড়ে যাবার উপক্রম হলো! কয়েকবার ৷ শুধু প্রাণে বাঁচতে 
হবে এই তীব্র আকাজ্ষায় ভাবলাম যা থাকে বরাতে-_এবার 
টানেলটা পেরিয়েই লাইন ছেড়ে জঙ্গলের রাস্তা ধরবো । তা ন৷ 
হলে হয় ট্রেনে কাটা পড়বো নয় লাইনে আছড়ে পড়ে মাথা 
ভাঙ্গবে_ কিম্বা তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে অজ্ঞান হয়ে ষাব, তখন মৃত্যু 
অনিবার্ধ। কোন রকমে জীবন বাচাবার একান্ত চেষ্টায় শেষ 
টানেলটা পেরিয়ে খোলা! আকাশের নিচে এসে খানিক দাড়ালাম । 
সারা শরীর ঘামে সম্পুর্ণ ভিজে উঠেছে- শরীরে আর জোর পাচ্ছি 
না তৃষ্জায় অস্থির, সমস্ত জিভটা জড় হয়ে ভিতরে ঢুকে গেছে। 
__তবুও চলছি, বাঁচতেই হবে । 

হঠাৎ বাহাতি জঙ্গলের দিক থেকে বহুদূরে কুকুরের ডাক শুনতে 
পেলাম! আওয়াজট1 ঠিক কোনখান থেকে আসছে লক্ষ্য করতে 
গিয়ে দূরে ক্ষীণ একটা! আলো! নজরে পড়লো । মনে হোল 
জায়গাটা প্রায় মাইল খানেক দূরে হবে। কুকুরটাও ওখান থেকেই 
ডাকছে । এই বিশাল অরণ্যে প্রাণের অস্তিত্ব জানতে পেরে আমারও 
প্রাণে আশ! এলো- হয়ত এ যাত্রা বেঁচে যাব। আন্দাজ করলাম, 
নিশ্চয়ই জঙ্গলের মধ্যে কোন ছোট বস্তী আছে! ঠিক করে 
ফেললাম_-রেল লাইন ছেড়ে ওই পাহাড় জঙ্গল ধরে এ 
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বস্তীতেই যাব। যদি পৌছাতে পারি, তবে ওখান থেকে লোক নিয়ে 
ফ্ল্যাগ স্টেশনে যাওয়া যাবে । শেষ সাহসে ভর করে লাইন ছেড়ে 
ঢাল বেয়ে খুব সাবধানে খাদ খাড়াইয়ের জঙ্গল দিয়ে যেখানে কুকুরটা 
এক নাগাড়ে ডেকে চলেছে-_সেই শব লক্ষ্য করে এগুতে থাকলাম । 
পথ জানা নেই--বহুবার কাটাতে হাত পা লেগে অনেক জায়গা দিয়ে 
রক্ত বেরিয়েছে কিন্তু এই ভাবেই এগিয়ে চলেছি যে কতক্ষণ, তার 
খেয়াল নেই। প্রায় শেষ নিঃশ্বাস নিয়ে গলদঘর্ম হয়ে এক জায়গায় 
এসে দেখি, অল্প দূরে একটা বীশের ওপর বাঁধা একট! লগ্ঠন ঝুলছে 
এবং তার চারপাশে কয়েকট৷ বাশ ও পাতার ঘর রয়েছে! একটু 
প্রাণের স্পন্দন- একটু আলো, মহাসমুদ্রে একটু তীরের রেখ।, একটু 
ভরসা, সব মিলিয়ে আশার অমৃত আলোয় মনে বলের সঞ্চার হলো 
_হয়ত বাচব--আমি বাঁচব । 

কুকুরটা সেই লগ্টন ঝোলান বাঁশটার নিচে বসে চারপাশে 
জঙ্গলের দিকে চাইছে এবং এক নাগাড়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছে । আমার 
সাড়া পেয়ে কুকুরটা আমার দিকে লক্ষ্য করে ভীষণ জোরে চেঁচাতে 
থাকলো । আমি আস্তে আস্তে বাতিটার কাছে এলাম এবং “এ ভাই 
এ ভাই” করে কোনও রকমে গলার স্বর বের করে কয়েকট। ডাক 
দিলাম। ঘরের মধ্যে একসংগে বেশ কয়েকজন--'কোন হ্যায় বলে 
চেচিয়ে উঠলে! ! উত্তর দ্িলাম--হাম শিকারী হ্যায়। আপলোগন 
কা কুছ মদত মাংতা-বাহার আইয়ে। অল্লক্ষণ পরে ঘুমভর! 
চোখ নিয়ে কয়েকজন বাইরে এল। ওদের দেখে মনে হলো সেই 
রেল লাইন মেরামতির কুলিরা । তারাও আমাকে দেখে বললে-_ 
“আপ ইউসুফ ভাইক! সাথ শিকারমে যাতে থে না? ইউস্থফভাই 
কাহা গিয়া? ক্ষীণ স্বরে বললাম--মালুম হোতা ইউসুফ ওয়াপস 
চলা গিয়া । হামসে কুছ বোল! নেহী। ওর1 অবাক হয়ে বললে! 
_-আপকো একেলা ছোড়কে চলা গিয়া? বললাম__এইসাই তো 
মালুম পড়তা। আপলোক মেহেরবানি করকে এক কি দো আদমী 
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হামরা সাথ রাস্তা বাতাকে হামকো স্টেশন তক্‌ ছোড় আইয়ে। 
হাম বকৃশিস দেগা। শুনেই ওরা আতকে উঠলো-_-বললো-_-“এতন। 
রাতমে? ওদের অন্ুনয়ে বোঝালাম-_মুসিবতমে পড়া পরদেশী 
আদমী, জঙ্গলক। রাস্তা মালুম নেহী। ইউম্থফ হামকো। একেলা 
ছোড়কে ভাগ গিয়া । আগর আপলোক মেহেরবাণী করকে মুঝে 
ছোড় আইয়ে--ম্যায় আচ্ছা! বকশিস দেউঙ্গা । অনেকক্ষণ বোঝাবার 
পর ওর! দয়া করে রাজী হোল । বললে--'বকশিস আউর তিনঠো 
টর্চ বাতিকা মশাল! দেনে পড়েগা সাব। আমি এক কথাতে রাজী 
হওয়ায় ওরা হ্যারিকেনটা বাশ থেকে নামিয়ে নিয়ে, জঙ্গলের 
রাস্তা ধরে আমায় নিয়ে রওনা হলো । আমরা যখন ফ্ল্যাগ স্টেশনে 
পৌঁছলাম, তখন রাত আড়াইট1 বেজে গেছে। প্রাণান্তকর নিশুতি 
রাতের জমণ শেষে একান্ত মনে প্রার্থনা! জানালাম তার কাছে-_ 
আমার মত যেন আর কারুর এ অবস্থায় কোনদিন পড়তে ন! হয়। 
পৌছে দেখি, বলাইবাবু একটা খাটিয়া পেতে সিগন্যাল ঘরের 
চাতালটার উপর জেগেই শুয়ে আছেন আমার কল্যাণ চিন্তায় অস্থির 
হয়ে । আমাদের দেখেই তিনি উঠে ভীষণ আনন্দে আশ্চর্ষে জিজ্ঞাস! 
করলেন-ব্যাপার কি! ইউন্থককে দেখলাম সন্ধ্যের মুখেই ফিরে 
এল ! তাকে জিজ্ঞাস করলাম আপনার কথা । সে বলল, “সাহাব 
কো বহুত আচ্ছা জায়গা চুনকর বৈঠায়া । আজ রাতমে বড়কা শের, 
বহুত সিনিয়র টাইগার সে সাহাব কো! ভেট মোলাকাত হো! যানে 
স্তেকতা।* তাকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম, সে চলে এল কেন? তার 
জবাবে সে বলল দো আদমী কো একসাথ বৈঠনে কো বাস্তে জায়গ। 
কমতি থা । শুনে ভাবলাম হবে বাবুঝি। এদ্রিকে আমি তখনও 
খুবই হাপাচ্ছি। বলাইবাবুকে বললাম আপনাকে সব বলছি । আগে 
এই লোকগুলোকে বকশিস আর টর্চের ব্যাটারী দিয়ে বিদায় দিই। 
আপনি শিগগির খাবার একটু জল আমায় দিন, আমার শরীর খুবই 
অবসন্ন-_মাথা ঘোরাচ্ছে। আমার অবস্থা তখন শোচনীয়, অজ্ঞান 
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হবার ঠিক আগের অবস্থা, দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে! একটু একটু 
করে জল খেতে খেতে স্থির হতে লাগলাম । 

কোনও রকমে ওদের বিদায় করে বলাইবাবূর খাটিয়াতে অসহা 
ক্লান্তিতে শরীর এলিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে আমি ওঁকে সব বললাম । 
শুনে তিনি আতকে উঠলেন! এ অন্ধকার নির্জন গভীর জঙ্গল ও 
তিনটে টানেল পেরিয়ে যে একলা কি করে এলাম তিনি ভাবতেই 
পারলেন না! জিজ্ঞাসা করলাম--হারামজাদ1 ইউস্থফ, কোথায়? 
তার ভু'ড়িতে কসে একটা লাথি মারতে পারলে আমার রাগ কিছুটা 
কমে । আমার ইচ্ছা জেনে তিনি বল্লেন--“না না ও সবের কিছু 
দরকার নেই, আপনি হয়তো জীবনে আর চাচার পাল্লাতে পড়বেন 
না কিন্তু চাচা ও তার সঙ্গীরা সবসময় এখানে এসে থাকে- ওকে 
মারলে বা বকূলে ওদের খুবই অস্থৃবিধে হবে । আমরা ছু চার দিন 
যা এখানে থাকি তারমধ্যে ওদের চটিয়ে কোনই লাভ নেই । 
ওঁকে জিজ্ঞাসা করলাম-_-আপনি শিকারে গেলেন না কেন? 
উত্তরে বললেন-_-এএসে পর্যন্ত যা পরিশ্রম চলছে তাতে শরীর 
আর বইছে না। যাক আজ আপনার একটা ভীষণ ফীড়া গেছে 
বেঁচে ফিরে এসেছেন ভাগ্যের কথা । আমি হ'লেত ভয়েই অজ্ঞান 
হয়ে মরে যেতাম--বলিহারী আপনার সাহস! আর একটা 
খাটিয়া টেনে এনে বললেন__শুয়ে পড়ুন; কিছু খাবেন না? 
আপনার জন্য ওরা খাবার রেখে গিয়ে থাকতে পারে, দেখি কিছু 
আছে নাকি?” শরীর এত অবসন্ন যে আমার খাবার মোটেই 
ইচ্ছে ছিল না। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার উপর দুর্গম পাহাড়ি 
জঙ্গলে হেঁটে শরীরের যা অবস্থা হয়েছে তাতে একটু স্নান করতে 
পারলে ভাল হ'ত। সহান্ুভৃতিতে তিনি বললেন_ “চলুন, চান 
করবেন তো আমি আপনাকে জল তুলে দিচ্ছি। শুনে বললুম-_ 
না না এই শেষ রাত্রে ওসব ঝঞ্ধাটে আর কাজ নেই। আপনার 
আর কষ্ট করতে হবে না। একটু বিশ্রাম পেয়ে বাইরের ঠাণ্া 
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হাওয়াতে আমি খানিক পরেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম । 

পিরের দিন চোখে মুখে রোদ লাগায় বেশ বেলাতে ঘুম 
ভাঙ্গল-_দেখি চাচা, বর্মনবাবু' চানাওয়াল! ও চ্যাটাজি সবাই শিকার 
থেকে ফিরেছে । ওদের চোখে মুখে খুবই উত্তেজনা । ওরা অনেক 
সম্বর ও কোটরা হরিণ দেখেছিল-_গুলিও চালিয়েছিল__ছু একটা 
লেগেও থাকতে পারে কিন্তু সকালে রক্তের দাগ বা হরিণ কিছুই 
দেখতে পায়নি । বর্মনবাবু জানালেন, তিনি আর চ্যাটাজি ঝরনাটার 
ধারে একটা গর্তের মধ্যে বসেছিলেন। একট বড় লেপার্ড 
হরিণগুলোকে ধরার জন্য তাদের খুব কাছাকাছি আসতে দেখে 
ওরা ছু'জনে ভয়ে অস্থির । এর মধ্যে আবার লেপার্ডট1 চ্যাটাজি 
যেদিকে বসেছিল সেদিকে ওদের বেশ কাছেই এসে গিয়েছিল । 
চ্যাটাজি ত ভীষণ ভয় পেয়ে ওকে বলল-_দাদা__দাদা এ দেখুন !! 
তখন ভয়ে তার সারা শরীর কাপছিল। যখন লেপার্ডটা কিছুতেই 
সরে না তখন সে কাপতে কাপতে বলে উঠল-_দাদা আর রক্ষে নেই 
শিগগির আপনার বন্দুকটা দিন আমি ব্যাটাকে একটা গুলি চালিয়ে 
দ্িই। তখন বর্মনবাবুর অবস্থাও নাকি চ্যাটাজিরই মত। তিনি 
সংগে সংগে তার একনলা ১২ বোরের কন্দুকটা এগিয়ে দেন। 
চ্যাটাজি কোনও রকমে বন্দুকটা হাতে নিয়ে কাপতে কাপতে 
বলতে থাকল দ্দাদা মারি, মারলাম কিন্তব_দাদা মারবো” এই 
রকম প্রলাপ বাক্য! তিনি যতই ইশারা করেন গুলি চালাবা”র জন্য 
ততই চ্যাটার্জি বলে-_-“মারব-_মারলাম কিন্তু” এরপর চ্যাটাজি 
চোখ ঝু'জে বন্দুকের ঘোড়া টিপে দিল-ব্যস্। বন্দুকটাতে একটা 
“লিথেল-বল” গুলিভরা ছিল। গুডুম করে একট! বিকট আওয়াজ 
হতেই বর্মনবাবু ভয়ে লেপার্ডটার দ্রিকে চেয়েছিলেন, যদি গুলি 
খেয়ে তাদের দিকে লাফিয়ে আসে! অথচ তিনি নাকি অন্ধকারে 
গুলির আগুন লেপার্ডটার চার পাঁচ হাত তফাত দিয়ে চলে 
যেতে দেখেন! লেপার্ডটা! নিমেষে সেখান থেকে সরে গেলে 
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চ্যাটাজির সে কী ভীষণ বীরত্ব! 'দাদা-ল্গুলিট! বাঘটারে পাইলো 
না--পাইলে বাঘটার মাথাটা গুড় কৈরা দিতাম-_ই দাদা? । শুনে 
আমরা সকলেই খুব খানিক হাসলাম । বলতে হ'ল চ্যাটাজির যা 
সাহস দেখছি তাতে আমার মনে হয়, সে ফিল্ড মার্শাল হবারই 
উপযুক্ত--এ কথা বলতেই সকলেই আবার খানিক হেসে উঠলো । 
ওরা খুব উৎসুক হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলো-_“আপনার কি. 
খবর? ইউস্ুফভাই আপনাকে কোন জায়গাতে বসিয়েছিল ? গত 
রাত্রের সব ঘটনা আমি ওদের বলতেই দেখি চাচার মুখ শুকিয়ে 
গেল! অত্যন্ত বিরক্তিতে প্রকাশ করলাম__গগ্রির পিপ্ডি ওর 
সিনিয়র ডবর টাইগারের । আমার মত অনেক শিকারীকে এর 
আগে ও ধেক! দিয়েছে । সে বাঘের খবর কিছুই রাখে না। চাচা 
বলে উঠল-_“না সাহেব, আপনি ভুল করছেন-_-ওরা সব সময় জঙ্গলে 
থাকে, বাঘের খবর ও ঠিকই রাখে । আজ আমি ওকে ভাল জায়গ। 
দেখে আপনাকে বসাতে বলবো এখানে অনেক বাঘ আছে; 
বাশকাটোয়া, গুরপা, গুজণ্ী বাঘের জন্য খুবই নামকরা ভঙজল । 
ভাবলাম চোরের সাক্ষী গাটকাট1 | কিন্তুমনে হল, আমিও আগে 
শুনেছি গুরপা, গুজন্ীর কথা রেলের কয়েকজন আযাংলো৷ ইগ্ডিয়ান 
ড্রাইভার ও গার্ড এইসব জঙ্গল থেকে বড় বড় বাঘ মেরেছে-_-কত 
গল্পই ত শুনেছি । চাচার কথা শুনে মনটা! আবার নরম হয়ে গেল । 
ভাবলাম যে ক'দিন আছি সবরকম চেষ্ট। করে দেখা যাক কপালে 
কি আছে। এদিকে ইউসুফ কিন্তু বড় একটা আমাদের সামনে 
আসছিল না-- সারা সকালটা সে আমায় বেশ এড়িয়ে চলছিল । 
সকালের চা পর্ব শেষ করে আরামে ত্রান সেরে শুধু শুয়ে বসে 
ও ঘুমিয়ে কাটালাম, শরীরটাও কিছু চাঙ্গা হল। তুপুরে খাবার 
সময় ইউস্ফকে চাচা! আমার কথা বলল--“আজ সাহেবকো 
বাস্তে এক পাক্কা প্রোগ্রাম বানাইয়ে, সাহাবকো বড়া শের দেখা: 
দিজীয়ে॥ সে খানিক ভেবে বলল- “ঠিক হ্যায়-_-আজ হরদিচুয়া 
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লে জায়গা । শেরকো। উতরনেকে। ঘাট হায়। ইংরাজ শিকারী 
লোগন উয়ো৷ জায়গাসে বড়া বড়া শের মারা; পুরানা মাচান 
আভিভি বাঁধা হ্ায়। লেকিন জায়গা বড়া সম্মাট! (নির্জন ) 
ইংরাজ শিকারী লোগনকা ভী দিল হিল যাতা থা, হু'য়াপর 
বৈঠনেকো বাস্তে বহুত হিম্মত চাইয়ে।” ওর লম্বাই কথ! শুনেই 
মেজাজট1 আবার গরম হয়ে আসছিল-_ব্যাটা আবার আমার হিম্মত 
পরীক্ষা করতে চায়? সামলে নিয়ে বললাম-_হামকো লে চলিয়ে 
হাম একেল! বৈঠেগ! | মনে করলাম জীবন যখন ফিরে পেয়েছি-_ 
তখন আবার বের হতে বাধ! কি। 

ব্যবস্থা হোল বেলা তিনটের সময় আমরা গয়ার দিকে হরদিচুয়া 
যাব। রওনা হলাম সময়মত-_-দেখি ইউস্থফ তিন চার জন লোক 
সংগে নিয়েছে । পরে শুনলাম লোকগুলো! নেওয়া হয়েছে পুরানো 
মাচানট। মেরামত করার জন্য ; ভবিষ্যতে খদ্দেরের আশায় নিশ্চয়ই । 
আমরা ঝরনাটাকে বাঁহাতি রেখে চার পাঁচ মাইল যাবার পর বেশ 
কয়েকটা ছোট বড় পাহাড়ের মাঝে এসে দেখলাম একটা মাঝারি 
মহুয়া গাছের ওপর কয়েকটা হাক্কা রেলের টুকরো! তার দিয়ে বেঁধে 
একট] মাচানের মত করা আছে % মাচানটা বেশ পুরোন বলেই মনে 
হোল। গাছটির দশ পনের হাত তফাতে পাহাড়ের কোল দিয়ে 
একটা ক্ষীণ জলের রেখা এসে ছোট একট জায়গাতে জমেছে । 
আশেপাশে কাদামাটি, তাতে পুরানো ও তাজা নানারকম হরিণের 
পায়ের দাগ রয়েছে । তবে বাঘ বা লেপার্ডের কোন চিহ্ন নেই! 
বুঝে গেলাম আজ রাতেও আমার কপালে ছুঃখ আছে। ইউসুফ 
লোকগুলোকে মাচানটা মেরামতির কাজে লাগিয়ে দিল। কড়া 
রোদে এতখানি পথ এসে আমি গলদঘর্ম হয়ে পড়েছিলান, একটা 
গাছের ছায়! দেখে বসে পড়ে মনে মনে ভাবলাম এখানে সারারাত 
বসে থাকার কোন মানে হয় না। ইউসুফ আমার পাশে এসে 
বসতেই তাকে বোঝালাম- এখানে যখন এসেছি তখন রাত দশটা 
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পর্যন্ত বসে যাব, তবে এই জলে বাঘ আসার কোনই সম্ভাবনা 
দেখছি না। তুমি এই লোকগুলোর মধ্যে একজনকে আমার সংগে 
রেখে যাও-আমি দশটার পর ফিরে যাব । আমার মনে হয় সেও 
বুঝেছিল এখানে বেকার বসাঁ। তাই সেও এককথাতেই রাজী হয়ে 
যাওয়াতে আমি সেই ইউন্থফ লোকটাকেই আবার বেহায়ার মত খুব 
অনুনয় করে বললাম_-একঠো শের মারনেকা বড়া সখ হায়, 
আপকো। পুরা মদত চাইয়ে; এইসা আন্দাজী বৈঠনেসে কোই ফায়দা 
নেহি। কোই জান পয়চান শিকারী বোলাইয়ে যে জঙ্গলকা পুরা 
খবর রাখতা। | যে। কুছ খরচা লাগে হাম দেনেকে। ভৈয়ার হ্যায় । শের 
কোন কোন পানিসে পানি পিতা উসকা তাজ খবর চাহিয়ে। উসি 
রাস্তাপর বোদ। ( মোষের বাচ্চা ) বাধকে মাচানপর বৈঠনেসে শের 
মিল স্তাকতা। আপ কোই শিকারীকা বন্দোবস্ত কিজীয়ে। সে 
উত্তরে বলল-_“ঠিক হ্যায়, হাম বন্দবস্ত, করেগা ।* কিছুক্ষণের 
মধ্যে মাচান মেরামতির কাজ শেষ হ'লে লোকগুলোর মধ্যে একট 
ছোকরাকে বললাম--তোম হামরা সাথ রহ্যাও--বকশিস মিলেগা। 
সে এককথাতেই রাজী হওয়াতে আমরা ছুজনে মাচানে বসে বাকী 
লোকদের ইশারা করতে ওরা চলে গেল। তখনও দ্রিনের পড়ন্ত 
রোদ ছিল বেশ মাচানে বসে রাইফেল এবং টর্চ সব পরীক্ষা করে 
দুজনে নিশ্চল হয়ে বসে থাকলাম। আস্তে আস্তে সন্ধ্যের অন্ধকার 
নেমে এল- রাত্রি হ'ল। প্রায় আটটার সময় একট] সম্বর বিপদ 
সঙ্কেত করে খুব কাছ থেকে কয়েকবার ডেকে উঠল । জলটার দিকে 
সজাগ নজর আমার । সন্ধ্যের মুখেই একটা সজারু জল খেতে 
এসেছিল, তারপর এই প্রথম জন্তর সার! পেলাম। বহুদূরে কয়েকবার 
সম্বর ও চিতল হরিণের ডাক শুনতে পেয়েছিলাম কিন্তু আমাদের 
আশপাশে আর কোন জন্ত জানোয়ারের সাড়া পাইনি। ঝরণার 
দিক থেকে ছু'একবার ব্দুকের আওয়াজ জানান দিল চাচা, 
বর্মনবাবু ও চ্যাটাজি ঝরণার কাছাকাছি কোন জারগায় এলো- 
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পাথারি শিকারের কসরত করছে যা আমার একেবারেই পছন্দ ছিল 
না। জানিনা ওরা! কি শিকার করলো । সময় এমনি কাটতে কাটতে 
প্রায় রাত এগারটায় আবার বন্দুকের আওয়াজে ভাবলাম আর 
না, এবার ওদের কাছে যাই, না গেলে ওরা মেরে মেরে হরিণের 
বংশ শেষ করে দেবে । আমি হরিণ মারার মোটেই পক্ষপাতী নই। 
ছোকরাটাকে নিয়ে নিচে নেমে ঝরণার কাছাকাছি এসে দূর থেকে 
ওদের দিকে টর্চ বাতি ফেলতে ওরাও বাতি জ্বেলে ইশারা 
জানালো । কাছে পৌছাতে সকলকেই খুব উত্তেজিত দেখলাম । 
শুনলাম চাচা একটা চিতরা হরিণ দেখে গুলি করতেই হরিণটা 
একবার পড়ে গিয়ে উঠে খোড়াতে খোড়াতে অন্ধকারে মিলিয়ে যায় ! 
চাচা বলেছেন সুবা। মিল জায়গা-_কাফী চোট লাগ! । শুনে আমার 
মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। আহা বেচারা ! একটা দ্রুতগামী 
জন্তর পায়ে চোট লাগলে সে ত বাঘের অনায়াস-শিকার হয়ে 
যাবে! এই রকমে কত হাজার হাজার জন্ত জানোয়ারের যে সর্বনাশ 
করেছে আমাদের দেশের এই সব শিকারে অনভ্যস্ত হ্যালফেলের 
দল তার হিসাব নেই । বাঘ বা হাতী জাতীয় হিংস্র বা শক্তিশালী 
গোষ্টির বু জানোয়ারকে করে তুলেছে মারমুখী-_মানুষ খেকো বা 
ঘরবাড়ী নষ্টকারী। জঙ্গলের লোকেরাও তীর ধনুক, গাদাবন্দুক 
মেরে কত রকম জীবজন্তকে যে জখম করেছে তার ইয়ত্তা নেই। 
আমায় ওরা শিকারের খবর জিজ্ঞাসা করলে সংক্ষেপে সব জানালাম । 
ওর! সবাই স্টেশনে ফিরে গিয়ে বাকী রাতটা ঘুমুতে চাইলে, ঠিক 
করলাম ঝরণার পাড়ের কাছাকাছি সুবিধে মত জায়গা দেখে 
অপেক্ষায় থাকবো- হয়তো গতরাত্রের ঝড় লেপার্ডটা, কি একট! 
বাঘ ঝরণাতে জল খেতে আসতে পারে ভেবে । জল খেতে আসা 
জন্ত শিকার করব ন ঠিকই কিন্তু অন্ততঃ দেখতে ত পাওয়া যাবে। 
ঝরণাটার অর্ধচন্দ্রের মত বাকের থেকে নিচের বালি কেটে খালের 
মতন করে জলটা বাঁহাতি দুরের পাম্প হাউসের দিকে নিয়ে যাওয়া 
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হয়েছে। সামনে বেশ খানিক খোলা জায়গা । ছোকরাকে নিয়ে 
কয়েক গজ যেতেই একটা গর্ত দেখতে.পেয়ে আশপাশ থেকে কিছু 
তাজা পাত ছিড়ে নিয়ে গর্তে ফেলে চেপে বসে পড়লাম । কিছুক্ষণ 
কেটে যাবার পর জল থেকে প্রায় ছুই তিন শত গজ দূরে কোন 
একটা জানোয়ার যেন পা পা করে সামনে এগুচ্ছে বলে মনে হোল । 
আকাশ ভর! হাজার নক্ষত্রের মহ আলোতে জানোয়ারটাকে ঠিক 
ঠাওর করে পারছিলাম না । ছোট্ট টাদের ফালিটি পাহাড়ের চূড়ার 
ওপাশে ঢলে পড়ে গাঢ় অন্ধকার রেখে গেছে । পরে দেখলাম একটা 
মাদী সম্বর যেন প্রাণ হাতে নিয়ে পিপাসায় জল খেতে আসছে আর 
সাবধানে দেখে নিচ্ছে কোন বিপদের সম্ভাবনা আছে কি না। বেচারা 
শেষ পর্যন্ত জলের কাছে এসেই ত্রস্ত গতিতে জলে নেমে জল খেতে 
থাকলো । এদিকে টের পেলাম, যে পাতাগুলোর ওপর বসেছি তার 
নিচে একটা কিছু নড়ছে যেন। নিশ্চল হয়ে সম্বরটার জল খাওয়া 
দেখছি আর ভাবছি আমি কিসের ওপর বসেছি-_-কোন সাপের 
মাথায় বা বড় ব্যাঙ না! পাহাড়ী গিরগিটির? হঠাৎ আমার 
ডানকানের পাশ থেকে পিঠের নিচে পর্বস্ত একট] অুড়নুড়ি অনুভব 
করলাম! শিকারে ঠিক এই ধরনের অনুভূতি আগেও আমি 
কয়েকবার অনুভব করেছি । যখনই কোন অজানা বিপদ লুকিয়ে 
এসেছে ঠিক সেই মুহুর্তে এ ধরনের অনুভূতি আমাকে সজাগ করেছে! 
মনে হোল বিপদটা আমার খুবই কাছে ভানদিকে পিঠ-বরাবর 
এগিয়ে আসছে । মনের মধ্যে একটা শঙ্কা-শিহরণ অনুভব করলাম ! 
আমার তখন ত্রিশঙ্কুর অবস্থা! গর্তর মধ্যে সাপ না ব্যাঙ নড়ছে 
বুঝছি নাঁ_তার মধ্যে আবার ওই নতুন বিপদ আস্তে আস্তে আমার 
পিঠের দিকে এগিয়ে আসছে ! সাবধান হওয়া দরকার মনে করে 
খুবই আস্তে আস্তে মাথাটা ডান কাধের দিকে দ্বুরিয়ে চোখের কোণে 
দৃষ্টি চালাতেই দেখি একটা মস্তবড় লেপার্ড সামনের ছুপায়ে ভর দিয়ে 
ঠিক কুকুরের মতন আমার পিঠের দশ বারো হাত তফাতে বনে এক 
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দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে! শুধু লাফাবার অপেক্ষায় ! 
এইটাই সেই লেপার্ড যেটাকে “ফীন্ডমার্শাল” চ্যাটাজি চোখ বু'জে 
গুলি চালিয়েই বলেছিল প্দাদা গুলিট। পাইল না”। লেপার্ডটার 
সাহস দেখে অবাক হয়ে ছিলাম! গতরাত্রেই তার চার পাচ হাত 
তফাৎ দিয়ে গুলি গেছে কিন্তু তা সত্বেও সে আজ আবার এসেছে । 
বেহায়াটার মতলব খারাপ থাকতে পারে এই ভেবে আমি মাথাটা 
সাবধানে তার দিকে ঘোরাতেই সংগে সংগে .সে বিছ্যতের মতন 
ছুটে ঝরণার পাড়ের জঙ্গলটার মধ্যে চলে গেল। লেপার্ডটা এত 
তীব্র গতিতে ছুটু দিয়েছিল যে তার পা থেকে কয়েকটা ছোট বড 
মোরাম ধাক্কা খেয়ে আমার গায়ে মুখে এসে ছিট্‌কে পড়লো । 
ওদিকে মাদি সম্বরট৷ লেপার্ডটার গন্ধ পেয়ে মোরামগুলোর আওয়াজে 
একলাফে জল থেকে উঠে তীর বেগে সামনের মাঠ ও জঙ্গলের দিকে 
পালিয়ে গেল। | 

জানোয়ারটা বেশ বড় ধরণের, মাথা__-লেজ মিলিয়ে ৭1৮ ফুট 
হবে । ওর ভাবগতিক দেখে মনে হ'ল--ষে রকম সাহস তার বাড়ছে 
তাতে মানুষকে আর ভয় করছে নী; এই 'রকম মানুষঘে'সা হ'তে 
হতে সে অল্পদিনের মধ্যেই মানুষখেকো হয়ে দাড়াতে পারে । এই 
জাতটার অসম্ভব ধূর্ততা, বিজুলি গতি ও বহু রকম ফন্দী ফিকিরের 
স্বভাব বলে বিশেষ খ্যাতি আছে। লেপার্ডের চকচকে গাট 
বাদামী লোমের উপর সুন্দর সাদা আর কালো ছোপ ছোপ 
(7২099999 ) থাকে বলে তাকে সোনা চিত। বলা হয়ে থাকে; 
সারা শরীর চিহিতত থাকে বলেই চিতা নাম হয়েছে । লেপার্ডের 
(সোন! চিতার ) দৌড়ের গতি চিতা বাঘের মত না হলেও প্রায় 
কাছাকাছি যায়। শিকারকালে চিতা বাঘের গতিবেগ ঘণ্টার ৮০ 
মাইল পর্যন্তও ওঠে বলে শোনা গেছে__এ এক অবিশ্বান্ত কথা 
বলেও মনে হ'তে পারে ; হরিণ বা ইম্পেলাকে দৌড়ে হয়রাণ করে 
এরা শিকার করে । গতিতে এ জাত পৃথিবীর সব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী 
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জীব। হাক্ষা সোনালী-বাদামী লোমের উপর ঠিক লেপার্ডেরই 
মত__-অত বড় বড় না হলেও-_চিতারও সার! গায়ে সাদা কালে! 
ছোট ছোট হাচ্কা ফুলের নক্সা ([২০96/155) থাকে । অনেকেরই 
স্মরণে থাকার কথা-_-“্ঙ নৌকা মাঝি ব্যাঙ চিতা বাঘের সরু ঠ্যাং”। 
প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্রের সময় এই চিতা বাঘ কিছু হয়ত ছিল 
আমাদের দেশে- এখন আর নেই; এই সুন্দর তীব্র গতিশীল 
জাতটিকে (9199089 ) মেরে মেরে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে । চিতার 
পায়ের মাংসপেশী সোনা! চিতার মত স্থভৌল মজবুত হয় ন।__ 
অনেকটা বড় ধরণের শিকারী কুকুরের মত দেখতে হয়, তার 
পেটও শিকারী কুকুরের মতই । বাঘ অবশ্ট অনেক বড় ও ভারী 
শক্তিশালী শরীরের জানোয়ার । লেপার্ড সম্পর্কে অনেকেরই 
জানার কথা-__কী সাংঘাতিক ধূর্ত এরা । প্রখ্যাত শিকারী জিম্‌ 
করবেট লিখে গেছেন তার বিখ্যাত--“ম্যান্‌ ইটিং লপার্ড অব 
রুদ্র প্রয়াগ” বইয়ে-েমন করে ১২৫ জন হতভাগ্য-_মানুষ 
খেকো সোনা চিতা বা লেপার্ডের কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে 
( ১৯১৮-১৯২৬, ৮ বছরে, গড় পড়তা--১৫"৬ জন )। 

সন্বরটা দৌড়ে পালাল দেখে খানিক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মন 
দিলাম আমার নিচে কি আছে দেখবার জন্য । এদিকে লেপার্ডটা 
ছুটে যাবার সময় ছোকরাট? ভীষণ ভয় পেয়ে-__“সাহাব, বড়ক। 
সোনচিতা” বলে আমায় জড়িয়ে আছে দেখে তার কম্পিতমান 
হাত থেকে টর্চটটা নিয়ে তার উপর রুমাল জড়িয়ে, গর্তর 
মধ্যে দেখবার চেষ্টা করলাম পাতার নিচে কী নড়াচড়া করছে। 
আবছ1 আলোতে সেই বস্তটিকে দেখেই আমার গায়ে কাটা দিয়ে 
উঠলো ! দেখি ভাল্লুকের মতন ঘন কাল্চে রঙওয়ালা সাত আট 
ইঞ্চি লম্বা একট! বড় পাহাড়ী কাকড়া বিছে। শুনেছি এদের কামড়ে 
মানুষ মরে যায়। আমার ভারী শরীরের চাপে পাতার তলাতে সে 
বেশ কিছুট। ঘায়েল হয়ে পড়েছিল, আমার শরীরের চাপ হাক্কা হুতেই 


সিনিয়র “বর” ( ভবল)টাইগার ৩৭১ 


সে দাড়া উচিয়ে আমার বর্বরোচিত ব্যবহারের প্রতিশোধ নেবার জদ্ 
প্রস্তুত ! দেরী না করে রাইফেলের ঝুঁদে৷ দিয়ে তাকে বেশ করে 
থেঁতলে পাতা সমেত বালিতে তাকে পু'তে দিয়ে ঘড়ি দেখলাম-_ 
দেখি রাত সাড়ে তিনটে বেজে গেছে । মনের মধ্যে লেপার্ডটা একটা 
অন্বস্তির কারণ হয়ে রইল । এক আধবার মনে হ'ল ওটাকে মারতে 
পারলেও কাজ হোত। যাহোক এতো মেহন্নতের পর একটা 
লেপার্ড ত দেখা গেল-_এইটুকু সাস্তবনা। কিন্তু যা কপাল! বাঘ 
হয়ত আর জুটবে না। | 

দেখতে দেখতে ভোর হয়ে গেল। আমি ছোকরাটাকে 
বললাম-__চলো হামলোগ ওয়াপশ যায় গা । তারপর ক্লান্ত শরীরটা 
কোনরকমে টেনে ফ্ল্যাগ স্টেশনের দিকে চলতে লাগলাম । এভাবে 
আনাড়ীর মতন শিকারে এসে--এলোপাথাড়ী গুলি চালিয়ে সময় 
নষ্ট করতে আমার মন একেবারে চাইছিল না | কিন্তু উপায় কি? 
গত ছু'রাত্রেই এদের শিকারের ধারা দেখে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ 
করছিলাম-_যা হচ্ছিল সে ত শিকার নয়--যথেচ্ছ প্রাণী হত্য। করার 
চেষ্টা বা জখম করে দেওয়া । এই রীতি বিরুদ্ধ কাজ কী করে বন্ধ 
কর! যায়বযাতে ওরা নিয়ম মত শিকার বা! 7016 করতে পারে, 
যেখানে জন্ত জানোয়ারেরা জীবন রক্ষার শতকরা পঞ্চাশ/পঞ্চাশ 
ন্যোগ পায় এবং একটা খেলোয়ারী ভাব নিয়ে এরা সব শিকারে 
উদ্যোগী হয়ে-_জানোয়ারদের এ জল খাবার জায়গায় শিকার 
না করতে পারে তার ব্যবস্থার কথা চিন্তায় এলো । কোন শিকারীর 
সাহায্যে বাকা” বা বীট করার জন্য আমার কিছু খরচ হবে কিন্তু তা 
হলেও একট স্পোর্টস বা শিকারোগ্যোগ তহবে। তা ছাড়া যদি 
ভাগ্যে জোটে তবে বাঘের দেখাও পেয়ে যেতে পারি--এই ক্ষীণ 
আশায় প্রস্তত হলাম হীক! শিকারে । 

এবারকার সফরে খুব আশা নিয়ে বের হয়েছিলাম চোরদিহার 
হতভাগ্য গ্রামবাসীদের গৃহ পালিত পশু খেকো (08615 11601) 


৩৭২ শিকার 


বাঘটার মোকাবিলা করব বলে কিন্তু সেখানে থেকে শিকার সম্ভব 
হল না প্রচণ্ড জলের অভাবে ।, অবস্থার বিপাকে পড়ে চাচার 
পরামর্শে এলাম বাশ কাটোয়ার জঙ্গলে, সেখানে প্রচুর পানীয় জল 
আছে আর তা ছাড়া নৃতন পাহাড় জঙ্গলটা ভাল করে খুটিয়ে দেখে 
(১165 ) যাওয়াও হবে জন্ত জানোয়ার কী রকম আছে, যাতে 
পরবস্তী কোনও সময়ে এসে শিকার ব্যবস্থা করা যায়। সে সব 
প্ল্যান বা চিন্তার কোন কার্ধকরী ফলই হ'ল না । 

স্থানীয় কোন শিকারীর খবর নিতে আগেই বল! ছিল-__দেখা 
ষাক্‌ ইউন্থুক বর্বরট? কিছু বন্দোবস্ত করেছে কিনা ? ডেরায় পৌছে 
দেখি বর্মনবাবু ও বলাইবাবু খাটিয়াতে শুয়ে আছেন। যেতেই 
উতস্থক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, রাত্রে কিছু শিকার দেখেছি কিনা ? 
তাকে আমার গত রাত্রের সব ঘটনার বিবরণ দেওয়ার পর 
বলে উঠলেন--আপনার খুব ভাগ্য ভাল, যে কাকড়া বিছেটা 
আপনাকে হুল ফোটায়নি! আর আশ্চধ্য সাহস তো! লেপার্ডটার ! 
“ফীন্ড মার্শাল” কাছেই ছিল। সে শুনে বলল-_“হু" দাদা, আমার 
_-গুলিটা পাইল না__পাইলে মাথাটা গু'ড়া হইতে।।, আমরা 
সকলেই একসঙ্গে খানিক হেসে উঠলাম। বলতে হ'ল গঞ্জে গুগী 
পণ্ডিতের সেই গল্প। গুগীর বাঘ মারবার বড় সখ। অনেক 
গল্পে শুনেছে যে বাঘ স্বযোগ পেলেই ঘাড় মটকে টেনে নিয়ে 
যায়। যা হোক টিফিন বাক্সে খাবার আর ফ্লাস্কে ঠাণ্ডা জল 
নিয়ে খুব তোড়জোড় করে মিলিটারী সবুজ রংয়ের পোষাক টুপি পরে 
সাহসের সঙ্গে গেল সে শিকারে । একট! উচু টিপি দেখে বড় একটা 
গাছে হেলান দিয়ে বসতে গিয়েই মনে পড়ল-_এ য্যাঃ 
তাড়াতাড়িতে ঘাড়টা বাঁচাবার জন্ত কয়েক টুকরো কাঠের স্পিনটার 
ত আনা হয় নি__গলায় বাধবার জন্ত ! কী আর করে শুধু জাঙ্গিয়া 
পরে মিলিটারী প্যাণ্টালুনটি খুলে গলায় বেশ মোট1 করে জড়িয়ে 
নিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ল--এবার বাধে কামড়ে ধরলেও দীতটি ফোটাতে 





শি 
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পারবে না! জঙ্গলকুর্তা, টুপি, আগ্ারওয়ার পর! গুলী বসল স্থির 
হয়ে। তারপর, পাছে টেনে নিয়ে যায় ভেবে-_জঙ্গলী লতা দিয়ে 
পা ছু'টো মজবৃত করে গাছের সঙ্গে বেঁধে বলতে থাকল--এবার দেখি 
বাঘে কী করে-_এমন সময় এলে বাঘ ! দেখেই তার অবস্থা সঙ্গীন ; 
বন্দুকে বড় সড় একট] সীসার গুলি ভ'রে-_দিল বন্দুক চালিয়ে । 
আওয়াজ পেয়ে বাঘ ত ছুটল তীর বেগে আর সীসার গুলি ভারী 
হওয়ায় ছুটল পেছন পেছন পে! পে করে। হঠাৎ বাঘ এক মোড় 
ফিরতেই গুলি সোজা গিয়ে কোথাও লাগল ঠক করে। গুলীর কী 
চিৎকার-_লেগেছে, লেগেছে গুলি বাঘের পেছনে । পা! ছুটে বাঁধা 
থাকায় তখন আর বাঘটার পেছনে গেল ন। কিন্তু গুগী নিশ্চিন্ত-_গুলি 
যখন লেগেছে তখন বাবাজীবন মরে ভূত হয়ে গেল বলে; এবার 
নিশ্চিন্ত হয়ে সে বাঘছালটি যোগাড় ক'রে সবাইকে দেখাবে । 
জমান হাসির রোলে বেশ কিছুক্ষণ সময় আমাদের কাটল । 

হাসতে হাসতে বললাম, চায়ের ব্যবস্থা কি-_কখন পাব তাই 
বলুন। ছুঃখ কষ্ট সব চুরুটের ধেশয়ায় উড়িয়ে দিতে চাই যে। 
হাতে মুখে একটু জল দিয়ে চা ও প্রাতরাশের কিছুক্ষণ পরে চাচ! 
গলদঘর্ম হয়ে ফিরলেন কিন্তু তিনি তার মায়ামগের সন্ধান পাননি । 
স্থযোগ পেয়ে স্থানীয় শিকারীর কথা পাডলাম। শিকারীর জোগাড় 
করতে পারলে ভাল, নাহলে আমি আজই ফিরে যাব। চাচ৷ 
বললেন-_-“এক আদমী হ্যায়! হাম উসকো। বোলানেকে। বাস্তে 
আদমী ভেজতা ।” বললাম--শিকারী যদি পাওয়া যায় এবং তার 
যদি বাঘের খবর কিছু জান। থাকে তাহলেই আমি সেখানে “বোদা” 
বেধে বসবো আর আপনার! হাকা করতে পারেন তাতে শুয়োর 
হরিণ পেয়ে যাবেন। আজ থেকে আপনাদের জলের ধারে যাওয়া 
বন্ধ। এতে আপনারা রাজী থাকেন ভাল, না হলে আজই ফিরে 
যাব। 

যাই হোক, বেল! এগারটার সময় দেখলাম চাচা ও ইউন্ুফ 


৩৭৪ শিকার 


একজন লোককে সংগে নিয়ে এসে বলল “এহি শিকারী ইহাক। ॥ 
সিগারেট দিলাম । সে ধরিয়ে খুব কয়েকটা লম্বা টান দিল। আমি 
তাকে খু'টিয়ে খুটিয়ে, জঙ্গলের কি ধরণের খবর রাখে জানার 
চেষ্টায় অল্পক্ষণেই বুঝলাম সে কোন বিশেষ খবর রাখে নাঁ_-ঘরের 
কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে । তখন সোজান্বজি সকলকে বললাম-- 
লোকটার বিশেষ খবরাখবর জানা নেই। তবে সকলে চান তো 
আজ একবার একটা হাক করে দেখতে পারেন কিন্তু হীকাট। 
একেবারেই আন্দাজী হবে তাতে আপনাদের বরাত গুণে হরিণ 
শুয়োর পেয়ে যেতে পারেন। আর হাকাতে যদি রাজী না হন 
তাহলে আজ সন্ধ্ের ট্রেন ধরেই ফিরব। হাকা করলে ছু'টার সময় 
রওনা হতে হবে যাতে তিনটে নাগাদ হাক সুরু হয়। ওরা শেষ 
পর্যন্ত হাকাতেই রাজী হোল। শিকারীকে বল৷ হ'ল কুড়ি পঁচিশ 
জন লোকের ব্যবস্থা করে একটার মধ্যে এখানে এসে হাজির হতে । 
দুপুরের খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নিয়ে, হাকার জন্য প্রস্তত 
হতে থাকলাম। ছু'চারজন করে লোক আসতে আসতে শেষ পব্ত 
আট দশ জনের বেশী লোক হোল না, তার মধ্যে আবার দশ বারে 
বছরের ছেলের সংখ্যাই বেশি, ওই নিয়েই আমরা রওনা হলমি। 
রোদে প্রাণ যাবার দাখিল। বহু কষ্টে মাইল তিনেক যাবার পর 
একটা পাহাড়ের তলাতে পৌঁছুতে শিকারী জানাল-_“উপর পাহাড়ী 
সে হাকা আয়েগা । লোকটা বলেকি? এই রোদে কোন জন্ত 
জানোয়ার কখনও কি পাহাড়ের ওপর থাকে? ছুই পাহাড়ের মাঝে 
ছায়া ভরা ঠাণ্ডা জায়গাতেই জানোয়ারদের থাকার সন্তারনা । 
ভাবলাম বৃথাই একে বোঝাবার চেষ্টা । তাই বিনা বাক্যে একটা 
ছায়৷ দেখে বসে পড়ে আর সকলে কোনদিকে বসবে তা জেনে ওরা 
রওনা হবার আগে সাবধান করে দিলাম তারা যেন এদিকে গুলি 
না চালায়, কোন লোকের গায়ে যেন গুলি না লাগে, খুব সাবধান । 
চাচাকে বললাম-_ আপ এ লোগন কে ঠিকসে বৈঠাকে আউর 
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একদফে সমঝা দিজীয়েগা- খুব হু"শিয়ার। আনাড়ী শিকারীদের 
সঙ্গে হাকাতে যাওয়। খুবই বিপদ। খানিক পরে হাকা সুরু হ'লে 
যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই হল একটিও জন্ত দেখা গেল না। সন্ধে 
মুখে দ্বিতীয় হাকা শেষ হবার সময় আমার সামনে দিয়ে একট! মাদী 
সম্বর, ভীরু কাজল কাল বড় বড় চোখে চেয়ে চলে গেল। পরে 
শিকারী এসে জিজ্ঞাসা করলো-_আপকেো। সামনেসে এক বড়কা সম্বর 
পাশ কিয়া, সাহাব আপ মারা নেহী ? গম্ভীর ভাবে জবাব দিলাম 
_-মাদিন সম্বর পাশ কিয়া, হাম মাদিন কোই জানোয়ার মারতা 
নেহী? তাতে ওদের মুখে একট! অসন্তষ্টির ভাব ফুটে উঠলো ৷ চাচ! 
ওদের হয়ে একটু ওকালতি করার চেষ্টায় বললেন__-“মার দেনেসে 
এ লোক বহুত খুশ হোতা ।” শুনে আমার সাঙ্গ জলে উঠলো । 
বল্লাম-_এ লোক খুশ হোয়ে আউর ন! হোয়ে, হাম মাদ্িন জানোয়ার 
মারতা নেহী। আমার ভাবগতিক দেখে আর কোন কথা বলার 
সাহস পেল না। দিনের আলো তখন প্রায় ডুবে গেছে । আমর! 
সকলে ফ্ল্যাগ স্টেশনের দ্রিকে রওনা হলাম । পথে নিরাশার দীর্ঘশ্বাস 
ফেলে সকলকে বললাম__-এবারকার শিকার পর্ব এখানেই শেষ কর। 
যাক। বলাইবাবুও এই কথাই ভাবছিলেন। বললেন দুদ্বর্ধ গরমে 
মরীচিকার পেছনে ছুটতে ছুটতে শরীর ও মন অস্থির হয়ে পড়েছে। 
ঠিক হ'ল পরের দিন দুপুরের ট্রেন ধরে আমরা গয়া যাব এবং সেটাই 
গয়া প্যাসেঞ্জার হয়ে বিকেলে গয়া থেকে ছাড়ে_-তাইতেই আমরা 
গয়া থেকে ফিরে যাবে! ৷ ত্ত্রিরাত্রী একা একা নিক্ষল বাসর জেগে 
গুরুদেবের (বিচিত্র) বণিত--“ওগো ভাগ্যদেবী পিতা মহী”কে সেলাম 
ঠকে রওয়ানা! হলাম ঘরপানে । 

মানুষের মনে ফ্রাষ্টেশন্‌ বা হত-আশ। এমনই একট নিরুৎসাহ 
এনে দেয় যে সেই অভাগার কোন কিছু আর গড়ে উঠবার স্থযোগ 
হয়ে ওঠে না। ধীরে এবং নিশ্চিত গতিতে মনের এমন অবক্ষয় আর 
কিছুতেই হয় না । বুদ্ধি হয়ে যায় ঘোলাটে । কর্ম হয় বেপথু-_ 


৩৭৬ শিকার 


বিফল, চিন্তা গড়ে ওঠে নির্বুদ্ধিতার খিলানের উপর । মনে এসে 
যায়-_-“আঠার বার ম্যাট্রিকে সে/ ঘায়েল হয়ে থামল শেষে”__ 
আমারও ঠিক সেই সঙ্কটীয় অবস্থা । কত চেষ্টা, কত প্রাণাস্তকর 
পরিশ্রম, কত অনুনয় বিনয়, কত অর্থব্যয়, কত ফিকিরের খোজ-_ 
সবই ত হ'ল, কিন্ত !__নাঃ-_ বলবার কিছু নেই। শিকারীর ব্যর্থতার 
গ্লানি বোধহয় ললাট লিখন। বিফলতার একট] তীব্র জ্বালা ও 
অনুশোচনা নিয়ে গয়া থেকে রওয়ানা হলাম । রেল কামরায় বসে 
সকলেই কলভাষী--ধীরে আমার মনের গভীরে যেন নবউদয়ের 
আলোকপাত হল সেই শাশ্বত বাণীর__“গোপনে গোপনে বেদনার 
রসে সাধনা--সফল করে”__হবে কী তা আগামী দিনে? দীর্ঘশ্বাসের 
মিলনে প্রশ্থটি বার বার উঠতে লাগল মনে | 

“সিনিয়র ভবর টাইগার যার গর্জনে “্ধরতি হিলতি” সেই পর্ব 
এখানেই শেষ; শেষ হল ইউস্থফ ভাইয়ের সঙ্গে মহব্বত, মনসুর 
চাচার সংগে বাঘের সন্ধানে যাওয়াও সেই শেষ। এখনও চাচার 
সংগে দেখা হ'লে তিনি খুব বড় করে একটা সেলাম ঠকে শিকারের 
“হালচাল” জিজ্ঞাসা করে থাকেন। আর আমিও হেসে শুধাই 
সাচ বাৎ বলিয়ে তো-_-শিকার পারমিট কিয়া থা কি নেহি? 
তারপর ছুঃজনের মুখেই বোঝাবুঝির মিষ্টি হাসি ফোটে। 


১ ৯ শী দঃ 
বার্ণপুরে পৌছে--“সে অবধি সই ভয়ে ভয়ে রই*-_ প্রাঃ 
শ্রীরাধারই অবস্থা আমার! কখন যে আবার--চাঁ-টা বা রাত্রে 
খাওয়ার নিমন্ত্রণ আসে সেই আমাদের আহলাদী রাখীদের বাড়ী 
থেকে! কী বলব, কেমন করে বলব-_জানাব আমার ব্যর্থতার কথা ! 
ওর কাছে যে ছুনিয়াটা একেবারেই কচি, সেখানে ত ব্যর্থতা নেই, 
খবর্ধতা নেই-_ শুধু আনন্দময় অনুভূতির মধ্যে প্রশ্ফুটিত তার দিন। 
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যা ভেবে ভয়ে ভয়ে রয়েছিলাম তাই এলো রাত্রে খাবার 
নিমন্ত্রণ । ভেবে অস্থির-_যাবে! কি এড়াবো। দোমন! হয়ে সন্ধ্যের 
পর গিয়ে উঠলাম রাখীদের বাংলোয় ; দরজায় আওয়াজ দিতেই-_ 
খুলে দিয়ে রাখী ষথারীতি চঞ্চল অস্থির-__চিৎকার করে জানিয়ে দিল 
_মা দাড়িকাকু এসে গেছেন। ও যেন আমারই অপেক্ষায়। 
গোবেচারার মত বসে ওর সঙ্গে--কেমন আছে! মা, স্কুল হচ্ছে ত_ 
ইত্যাদি সব অগোছান অজমান কথার পর আমার সব সঙ্কোচ দূর 
করে--রাখী একটানা বলে যেতে লাগল, সে 'একট। বড রিভলবার 
কিনেছে__ওটা নিয়ে শিকারে যাবে । কয়ে গেল কেমন করে 
মাচানে বসবে- আর ঠাই ঠাই করে গুলি মেরে-বাঘ হরিণ সব 
শিকার করবে । খাম দিয়ে যেন জর ছাড়লো আমার | ওর ম! 
বাবা হয়ত বলে রেখেছিল আমার বাঘ শিকারের কী হ'ল জিজ্দেস 
না করতে। 

খাবার তৈরী ; ডাক পড়ল-_-টেব্লে আমর! চারজন। শিকারের 
ছোটখাট কথাবার্তা হল-চুপ করে রাহী শুনছিল। প্রাণপণ 
চেষ্টার ত ব্রি আমার ছিল না কিন্ত তা হ'লেও অকৃতকার্ধতার 
খববতা বোধ ত জাগছিলই মনে । খাওয়া শেষ করে এসে বসেছি-_ 
পাশের বাড়ী থেকে গম্ভীর মিঠে কণ্ঠের দরদী গান আকাশবাণীতে 
ভে?স আসতে লাগল-_ 

“সব খবতারে দহে তব ক্রোধদাহ, 
হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্তপানে চাহ । 


গেয়ে গেল__ 
দুঃখের মন্থন বেগে উঠিবে অমৃত । 
শঙ্কা হ'তে রক্ষ। পাবে যারা মৃত্যু ভীত ॥ 
বাণী ও সুরের মহামিলনে ভরে গেল সর্বসত্বা আমার । সেদিন 
রাত্রে, আগের একদিনের মত, বাড়ী ফিরে মুসড়ে পড়েনি মনটা । 


৩৭৮ শিকার 
গভীর আনন্দে, চিরন্তনী আশায় ও একট! স্থির ভরসায় ভরে 
গিয়েছিল অন্তর--শুধু একবার ক্ষণিক-উকি দিয়েছিল-_সেই মিষ্টি 
ছোট্ট মেয়ে রাখীর ছোট্ট ছু"ট কথা__“তোমার কিচ্ছু নে-ই, তুমি 
কিচ্ছ না”আর তার অভিমানে ভরা চোখের কয়েক ফৌটা 
জলের স্মৃতি । 


সমাপ্ত 


শিকার ও শিকারী--ক্রোড়পত্র 
পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 


শিকার ও শিকারী 


শ্রীহিমাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধুবান্ধবেরা যখনই তাকে অনুরোধ 
জানিয়েছেন যে তার শিকারের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার 
ঘটনাগুলি লিখে আর পাঁচ জনকে জানাবার স্থযোগ করে 
দিতে--তিনি উত্তর করেছেন-আদার ব্যাপারীর জাহাজের 
খবরে দরকার কি ভাই, আমি, বন্দুকের খেলায় অভ্যন্থ। অসি 
ছেড়ে “মসীলিপ্ত” হবার ইচ্ছে আমার মোটেই নেই। বন্দুকটাকে 
কলমে কন্ভার্ট (০0191) করতে পারবে! না।” কিন্ত তার 
“শিকার' পড়ে মনে হ'ল শুধু আসরে গল্প জমানই নয়_ তার লেখাও 
যথেষ্ট আকর্ষণীয়। বাংল! শিকার সাহিত্যে তার এই নুতন 
ংযোজন সত্যই এক উজ্জল ব্যতিক্রম । 

হিমাংশু নামে তিনি বিশেষ পরিচিত না হ'লেও “দাড়ি ব্যানাজি, 
দাড়ি বাবা বা! দাড়ি সাহেব” -এই সর্ধগণ্য পরিচয়েই তিনি নকলের 
প্রিয়। “ইস্কো” বা ইন্ডিয়র্ন আয়রণ এ্যাণ্ড গ্তীল কোম্পানী, 
বার্ণপুর, হ'তে অধুনা অবসর প্রাপ্ত একজন ইঞ্জিনীয়ারের পরিচয় 
এখানেই শেষ নয়। তার রাজোয়া গাঢ় লাল রঙের পঞ্চাশ বছরের 
প্রৌঢা “লাগোওা+--১৯২৬ সালে তৈরী গাড়ীটিকে বহু সহস্র লোক 
অত্যন্ত উৎসুক হয়ে নজর করেছেন স্টেট্স্ম্যান ভিন্টেজ কার 
র্যালীতে বা পুরানো সব শ্রেষ্ঠ গাড়ীর সর্বভারতীয় দৌড় 
প্রতিযোগীতায়, (১১ই জাঃ +৬) কলকাতায় বা (১৫ই ফেঃ:৭৬) 
দিল্লীর রাস্তায়। ১৯১৫।১৬ হ'তে ১৯৩৯ সাল পধ্যন্ত যে সব শ্রেষ্ঠ 
গাড়ী তৈরী হয়েছিল-_সেই সব গাড়ীই “ভিন্টেজ কার (৬101885 
081) বলে গণ্য হয়। বন্থবার প্রথম পুরস্কার বা অন্যান্য নানা 
সম্মান পত্রের অধিকারী হয়েছেন তিনি এ সব সর্বভারতীয় 
প্রতিযোগীতায় । পঞ্চাণী প্রৌঢা 'লাগোণ্ড”কে তার শ্রীমতি প্রিয়তমা” 
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বললেও অত্যুন্তি হবে না। “দাড়ি বাব।” চতুরঙ্গ আকর্ষণে জীবন 
কাটিয়েছেন__সেই চারিটির বিভিন্নরূপ.. দেখতে পাই-_তার গাড়ী 
দাড়ি, শিকার আর চুরুটের ধোঁয়ার কুগুলীর মধ্যে । কোন পরিচিত 
জনেরই ভুলতে পারার কথা নয়_তার ছু'দাতে চাপ৷ বর্মাচুরুটের 
বিরামহীন সংস্থানের ছবিটি । 

অকৃতদা'র, পরশ্্রীনুখী, বন্ধুবংসল, অমায়িক স্বভাবের এই মানুষটি 
বহুজন প্রিয় ও বিশেষ আকর্ষণের দাবি রাখে । শিকারের সব 
গায়ে কাট। দেওয়া গল্পের জন্য তিনি শুধু পরিচিত জনের কাছেই 
খ্যাত নন, কিশোর কিশোরীদের কাছে বিশেষ করে “হিরো! কাকু 
_বনে আছেন। উচ্চতায় প্রায় পাঁচফুট এগার ইঞ্চি, কঠোর 
পরিশ্রমী, নীরোগ বলিষ্ঠতায় অসীম সাহসী এবং শিকারী উপযুক্ত 
বহু গুণের অধিকারী হওয়ায় তিনি বহুজন প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন 
এ কথা সকলেই বলে থাকে । ইস্পাত শিল্পের একজন মেকানিক্যাল 
ইঞ্জিনীয়ার হিসাবেও__ইস্‌্কো"তে শত্যন্ত স্থনামের ও সম্মানের সঙ্গে 
দীর্ঘ ৩৬টি বছর কর্মকুশলতায় কাটিয়েছেন। 

কর্ম ও শিকার জীবনের উৎকর্ধতা কঠোর অধ্যবসায়ের সঙ্গে তিনি 
আহরণ করেছেন-_যার প্রতিফলন পরবস্তী কালে পরিস্ফুট এবং তার 
পেছনে পারিবারিক পরিবেশেও তীকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। যে 
সমস্ত আগ্নেয়ান্ত্র হিমাংশু বাবুর শিকারে ব্যবহৃত হ'ত- তার মধ্যে 
তার পিতা ৬শৈলেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারী স্তরে 
প্রাপ্ত চারটি উৎকৃষ্ট অন্ত্র-উইন চেষ্টার রাইফেল "৪০৫", ছু'নলা- 
৪৫০' পাড়ি রাইফেল+ ১২ বোরের ছু'নলা জিকো! (জার্মানী ) 
বন্দুক এবং "৩২" ওয়েব্লী স্কট রিভল্বার। তার নিজস্ব '৩০-০৬ 
এফ এন্‌ ব্রাউনি রাইফেল পরবর্তী সময়ে সংগৃহীত। 

হুগলী জেল! সহরের প্রখ্যাত সরকারী উকিল ৬শশীভূষ্ণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ব্বর্গীয় শৈলেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় একজন 
খ্যাত নাগরিক ও শিকারী ছিলেন এবং হিমাংশু বাবু ১৩1১৪ বছর 


1 গ] 


বয়সেই পিতার সঙ্গে নান। জায়গায় শিকারে সঙ্গী হতেন। ৬শৈলেন্দ্র- 
মোহন তমলুক সহরে সেকালে যুবকদের কারিগরী সংস্থায় শিক্ষার 
জন্য বাস্‌ ও মোটর গাড়ী মেরামতের কারখানা! তৈরী করে ছিলেন 
_যেখানে সময় সময় হিমাংশুবাবু গিয়ে অল্প বয়স হতেই 
হাওয়াই গাড়ী চালনা শেখা ও তার কলকব্জা মেরামতির দিকে 
আকৃষ্ট হন। তার সেই প্রারস্তিক ছু'টি আকর্ষণ__শিকার ও গাড়ী-_ 
উত্তর কালে নানা সাফল্য এনে দিয়েছে । ১৯১২খুঃ জন্ম, ৬৪ বছরের 
লোকটি তার পাঞ্চাশী 'লাগোণ্ডাঃকে সাজিয়ে গুছিয়ে সম্পুর্ণ একাই 
চালিয়ে গেলেন স্তুদূর দিল্লী (১৫ই ফেব্রুয়ারী” ৭৬) ভিন্টেজ কার 
র্যালীতে যোগ দিতে । ফিরে এলেন একাই--প্রায় ২০০০ মাইলের 
উপর পথ পরিক্রমা করে। সেখানের লোকেরা প্রথমে বিশ্বাসই 
করতে চায় নি-_-এ গাড়ীতে এত পথ যাতায়াতের ঘটনা । বর্তমানে 
তামাম ভারতবর্ষে এই একটি মাত্র “লাগোণ্ডা' গাড়ী আছে 
(ছুই লিটার, ৪ সিলিগার ) এবং তার এই চালক কলিকাতা-_ 
দিল্লী-লক্ষৌ-কলিকাতা_এই শ্ুদুর পথে যাওয়া আসার মেহন্নত 
মাথায় নিয়ে ভিন্টেজ কার র্যালীতে যোগ দিয়ে থাকেন। 
সাময়িক সংবাদপত্রে ও ই্রেট্স্ম্যান পত্রিকায় এর বিবরণ ও ছবি 
অনেকেরই নজরে এসেছে । 

হিমাংশুবাবু শিকার সফরে যে সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিভীষিকাময় 
সাংঘাতিক ঘটনায় প্রাণান্তকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে সম্পুর্ণ একক 
ভাবে তার মোকাবিল! করেছেন__সে সবের বেশীর ভাগই লেখা 
হয়ে ওঠেনি । 

শিকারী জীবনের পরিচয়ে তার যে একটি সুষ্ঠু অনুভূতির প্রকাশ 
ফন্তুর মত প্রচ্ছন্ন প্রবাহে বয়ে গেছে__যা আমাদের অনুস্ভতিকেও 
নাড়া দেয়-_সে হ'ল বন এশ্বর্যের অনাবিল সৌন্দর্য্যের প্রতি এবং 
সমস্ত প্রাণী জগতের সঙ্গে তার একাকআ্বোধ । নিছক শিকার ও 
শিকারী-ব্যাধ ও বধ্য সম্পর্কের গণ্ডি পেরিয়ে তার মনন প্রশস্ত 
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আঙ্গিনায় এসে দাড়িয়েছে_-যাহী সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না 
অসীম সাহসের ঘে পরিচয় দিয়েছেন. এক গুণ পাগল! ' হাতী 
শিকারে; যেমন পাই--দাক্ষাৎ যমের মুখে পড়ে মারমুখী বাঘের 
সঙ্গে মাত্র হাত কয়েক দূরে অন্ধকারে মুখোমুখি দীড়িয়ে এক 
অবিশ্বান্ত সাহসের সঙ্গে মেই অবস্থা থেকে নিষ্ধান্ত হওয়ার 
ঘটনায়__তেমনই পাই ছোট নাগপুর পর্বত শ্রেণীর জঙ্গলে মন্ত্রা- 
পূর্ণ অন্ধকার রাতে পথ হারিয়ে একা একা সারারাত খুরে__ 
তিনটি রেল নুড়ঙগ পার হয়ে সম্পূর্ণ অবসন্ন শ্রীর নিয়ে একটি আশ্রয় 
খোজার মধ্যে । 

করনার আল্পনা দিয়ে তৈরী হয়নি এর কোন ঘটনাই-_এ এক 
দুরূহ অভিজ্ঞতার অল্লান প্রকাশ। পাঠকবর্গ সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে 
“শিকার পড়ে কিছুমাত্র আনন্দলাভ করলে তার এ প্রচেষ্টা সফল 


হবে। 
সম্পাদক 


